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প্রথম পরিচ্ছেদ । 

পূর্বকথা-_ শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম প্রেমোন্মাদকথা, ১৮৫৮। 
[কৃষ্ণকিশোর, এড়েদার সাধু, হলধারী, যতীন্দ্র, জয়মুখুষ্যে, রাসমণী।] 

আজ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মহাঁনন্দে আছেন। দক্ষিণেশ্বরে কালী 
বাড়ীতে নরেন্দ্র আসিয়াছেন। আরও কয়েকটি অন্তরঙ্গ আছেন। 
, নরেন্দ্র ঠাকুর বাড়ীতে আসিয়। স্নান করিয়! প্রসাদ পাইয়াছেন। 

আজ আশ্রিন-শুক্লা-চতুর্থী তিথি ; ১৬ই অক্টোবর ১৮৮২, সোম- 
বার। আগামী বৃহস্পতিবার সপ্তমী তিথিতে শ্রী্রীদূর্গাপৃজা | 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে রাখাল” রামলাল ও হাজরা আছেন। 
নরেন্দ্বের সঙ্গে আর দু একটি ব্রদ্মজ্ঞানী ছোকরা আঁসিয়াছেন। আজ 
মাষ্টারও আসিয়াছেন। 

নরেন্দ্র ঠাকুরের কাছেই আহার করিলেন। আহারান্তে ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণ তাহার ঘরের মেজেতে বিছানা করিয়। দিতে বলিলেন, 
নরেন্দ্রাদি ভক্তেরা__বিশেষতঃ নরেন্দ্র-_বিশ্রাীম করিবেন। মাহুরের 
উপর লেপ ও বালিস পাতা হইয়াছে। ঠাকুরও বালকের ন্যায় নরেন্দ্ের 
কাছে বিছানায় বসিলেন। ভক্তদের সহিত, বিশেষতঃ নরেজ্রের 
সহিত, মরেন্দ্রের দিকে মুখ করিয়া, হাসিমুখে মহ। আনন্দে কথা 
কহিতেছেন। নিজের অবস্থা, নিজের চরিত্র, গল্পচ্ছলে বলিতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রাদি ভক্তের প্রতি)_-আমার এই অবস্থার পর 
(কেবল দীশ্বরের কথা শুনবার জন্য ব্যাকুলত! ফেঁতো। কোথায় ভাগবত 
কোথায় অধ্যাত্ম, কোথায়, মহাভারত খুঁজে বেড়াতাম। এড়েদার 


কষচকিশোরের কাছে অধ্যাত্ম শুনতে ফ্যোাম। 


প্ীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত। ২য় ভাগ । [ ১৮৮২, অক্টোবর ১৬। 


“কৃষ্ণকিশোরের কি বিশ্বাস ! বৃন্দাবনে গিছিল, সেখানে একদিন 
জলতৃষ্ণা পেয়েছিল। কুয়ুরু কাছে গিয়ে দেখে, একজন দাড়িয়ে 
রয়েছে। জিজ্ঞাসা করাতে.'সে বল্লে “আমি নীচ জাতি, আপনি 
ব্রাহ্মণ; কেমন ক'রে আপনার জল তুলে দেব? কৃষ্ণকিশোর 
বল্‌্লে, তুই বল্‌ "শিব । শিব, শিব” বল্লেই তুই শুদ্ধ হয়ে যাঁবি। 
সে শিব, শিব” বলে জল তুলে দিলে । অমন আচারী ব্রাহ্মণ সেই 
জল*খেলে! কি বিশ্বাস! 

 পরড়েদার ঘাটে একটি সাধু এসেছিল 1 আমরা একদিন দেখতে 
'যাবে৷ ভাবলুম ! আমি কালীবাড়ীতে হলধারীকে বল্লাম, কৃষ্ণকিশোর 
আর আমি সাধু দেখতে যাবো । তুমি যাবে? হলধারী বল্‌লে, 
“একট। মাটীর খাঁচা দেখতে গিয়ে কি হবে % হলধারী গীতা বেদাস্ত 
পড়ে কি না! তাই সাধুকে বল্লে 'মাটার খাঁচা” । কৃষ্ণকিশোৌরকে 
গিয়ে আমি এঁ কথ বল্লাম । সে মহা রেগে গেল। আর বল্‌্লে, “কি। 
হলধারী'“এমন কথা বলেছে ? যে ঈশ্বর চিন্তা করে, যে.রাম চিন্ত/। করে, 
আর সেই জন্য সর্ববত্যাগ করেছে, তার দেহ মাটার খাচা! সেজানে 
না যে, ভক্তের দেহ চিন্ময়শ” এত ঝুনুগ__কালীবাড়ীতে ফুল তৃল্‌্তে 
আস্তে, হলধারীর সঙ্গে দেখা হ'লে মুখ ফিরিরে নিত! কথা 
কইবে না! 

“আমায় বলেছিল, পৈতেটা ফেল্লে কেন? যখন আমার এই 
অবস্থ! হলো, তখন আশ্বিনের ঝড়ের মত একটা কি এসে কোথায় কি 
উড়িয়ে লয়ে গেল! আগেকার চিহ্‌ কিছুই রইল না। হুস নাই। 
কাপড় পড়ে যাচ্ছে, তা, পেতে থাকবে কেমন ক'রে ? আমি বল্লাম, 
“তোমার একবার উন্মাদ হয়, তা'হলে তুমি বোঝ 

“তাই হোলো ! তার নিজেরই উন্মাদ হ'ল। তথন সে কেবল “ও 
ও বোল্‌্তো আর এক ঘরে চুপ ক'রে বসে থাকৃতো। সকলে মাথা 
গরম হয়েছে বলে কবিরাজ ডাকলে । নাটাগড়ের রাম কবিরাজ এলো । 
কৃষ্ণকিশোর তাকে খল্লে, “ওগো আমার রোগ আরাম করে!) কিন্ত 
দেখো, যেন আমার ওুকারটি আরাম করে! না|!” (সকলের হান্য)। 

“একদিন গিয়ে দেখি. বসে ভাবছে । জিজ্ঞাসা কর্লীম, “কি 


দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে। পুর্ববকথা-_-প্রথম উম্মাদ। ৩ 


হয়েছে ?% বললে, টেক্সওয়াল। এসেছিল,__তাঁই ভাবছি। বলেছে, 
টাক! না৷ দিলে ঘটা-বাঁটা বেচে লবে |ঃ' আমি বল্লাম, “কি হবে 
ভেবে? না হয় ঘটা-বাটী লয়ে যাবে । বেঁধে লয়ে যাঁয়, তোমাকে ত 
লয়ে যেতে পারবে না । তুমি ত 'খ” গো! ( নরেন্দ্রীদির হাস্য )। 
কৃষ্ণকিশোর বোল্‌্তো, আমি আকাশবশ। অধ্যাজ্স পড়তো কি না! 
মাঝে মাঝে “তুমি খ বলে, ঠাট্টা কর্তাঁম। হেসে বল্লাম, তুমি খ' 
টেক্স তোমাকে ত টানতে পার্বে না । 

“উন্মাদ অবস্থায় লৌককে ঠিক ঠিক কথা, হক কথা, ঝল্তুম্‌। 
কারুকে মানতাম না। বড়লোক দেখলে ভয় হতো না। 

“যু মল্লিকের বাগানে যতীন্দ্র এসেছিল। আমিও সেখানে 
ছিলাম। আমি তাকে বল্লাম--কর্তব্য কি? ঈশ্বর চিন্তা করাই 
আমাদের কর্তব্য কি না? যতীন্দ্র বল্লে, আমরা সংসারী লোক ! 
আমাদের কি আর মুক্তি আছে! রাজা যুধিষ্টিরই নরকদর্শ করে- 
ছিলেন।' তখন আমার বড় রাগ হোলো। বোল্লাম, তুমি কি রকম 
লোক গা! যুধিষটিরের কেবল নরক-দর্শনই মনে ক'রে রেখেছে ? 
যুধিষ্টিরের সত্য কথা, ক্ষমা, ধৈর্য, বিবেক, বৈরাগ্য, ঈশ্বরে ভক্তি এ সব 
কিছু মনে হয় না! আরও কত কি বল্তে যাচ্ছিলাম। হৃদে আমার 
মুখ চেপে ধরলে! যতীন্দ্র একটু পরেই “আমার একটু কাজ আছে, 
ব'লে চলে গেল। 

“অনেক দিন পরে কাণ্তেনের সঙ্গে সৌরীন্দ্র ঠাকুরের বাড়ী 
'গিছলাম। তাঁকে দেখে বল্লাম, “তোমাকে রাজা টাজা বল্‌্তে পার্ব 
' না, কেন না, সেটা মিথ্যা কথা হবে। আমার সঙ্গে খানিকটা কথা 
কইলে। তারপর দেখ লাম, সাহেব টাহেব আনাগোন! করতে লাগলো । 
রজোগুণী .লোৌক, নানা কাজ লয়ে আছে। যতীন্দ্রকে খবর পাঠান 

হ'ল। সে ঝলে পাঠালে, “আমার গলায় বেদন৷ হয়েছে । 

“সেই উন্মাদ অবস্থায় আর একদিন বরাহনগুরের ঘাটে দেখলাম 
জয় মুখুজ্যে, জপ কর্ছে, কিন্তু অন্যমনস্ক! তখন কাছে গিয়ে ছুই 
চাঁপড়'দ্লাম ! 

*একদিন রাসমণি ঠাকুরবাড়ীতে এপৈছে। কালীঘরে এলে 


৪ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণতকথামৃত। ২য় ভীগ। [ ১৮৮২, অক্টোবর ১৬। 


পূজার সময় আস্তো৷ আর ছুই একটা গান গাইতে ব'ল্‌তো । গান 
গাচ্ছি, দেখি যে, অন্যমনস্ক হয়ে ফুল বাচ্ছে। অমনি ছুই চাপড় ! 
তখন ব্যস্তসমস্ত হয়ে হাতযোড় করে রইলো । 

“হলধারীকে বল্লাম, দাদ! এ কি স্বভাব হ'লো! কিউপায় 
করি! তখন মাকে ডাকতে ডাকৃতে ও স্বভাব গেলো ! 
[মথুরের সঙ্গে তীর্থ১৮৬৮। কাশীতে বিষয়কথা শ্রুবণে ঠাকুরের রোদন !] 

«এ অবস্থায় ঈশ্বরকথা বই আর কিছু ভাল লাগে না। বিষয়ের 

কথ হচ্ছে শুন্লে ব'সে বসে কীদতাম। মথুর বাবু খন সঙ্গে ক'রে 
তীর্থে লয়ে গেল, তখন কাশীতে রাজা বাবুর বাড়ীতে কয়দিন আমরা 
ছিলাম। মধুর বাবুর সঙ্গে বৈঠকখানায় বসে আছি, রাজ! বাবুরাও 
বসে আছে। দেখি, তারা বিষয়ের কথা কইছে! “এত টাঁক৷ 
লোক্সান হয়েছে এই সব কথা । আমি কাদতে লাগলাম- বল্লাম, 
মা, কোথায় আন্লে ! আমি যে রাসমণির মন্দিরে খুব ভাল ছিলাম, 
তীর্থ করতে এসেও সেই কামিনীকাঞ্চনের কথা! কিন্তু সেখানে 
( দক্ষিণেশ্বরে ) তো বিষয়ের কথা শুন্তে হয় নাই” 1” 

ঠাকুর ভক্তদের, বিশেষতঃ নরেক্দ্রকে, একটু, বিশ্রীম করিতে 
বলিলেন ; নিজেও ছোট খাটটিতে একটু বিশ্রাম করিতে গেলেন। 





দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 
হ্টীভ্ল্া্নলন্দে লল্লেত্দ্র ও্রস্ভত্ি জ্গে £ 
ভ্বনল্লেত্দ্রুন্ফে 2৩এহ্মাতিলজ্রুত্ম 2 

বৈকাল হইয়াছে । নরেন্দ্র গান গাহিতেছেন ! রাখাল, লা, 
মা্টার, নরেন্দ্ের ব্রাহ্মবন্ধু প্রিয়, হাঁজরা,_-সকলে আছেন। 

নরেন্দ্র কীর্তন গাইলেন, খোল বাজিতে লাগিল-_ 

চিন্তয় মম মানস হরি চিদ্ঘন নিরগ্ান, 

অনুপম ভাতি, মোইন্বী মূরতি, ভকতহ্বদয়রঞ্জন। নবরাগে রঞ্জিত, কোটাশশি- 
বিনিন্দিত, কিবা বিজলী চমকে, সেরূপ আলোকে, পুলকে শিহরে 'জীবন। হদি- 
কমলাসনে, ভাব তার"চরণ) দেখ শীস্তক মনে, প্রেমবয়নে, অপরূপ ্রিয়ার্শন। 
চিদানন্দরসে, ভক্তিযোগীধৈপে, হও রে চিরমগন। 


দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে । কীর্ডনানন্দে নরেন্দ্র প্রভৃতি সনে । ৫ 
নরেন্দ্র আবার গাহিলেন--- 


সত্যং শিব সুন্দর রূপ ভাতি হদি-মন্দিরে। 
নিরখি নিরখি অন্ুুদিন মোর! ডুবিব রূপসাগরে, 
(সে দিন কবে হবে )(দীনজনের ভাগ্যে নাথ )। 


জ্ঞান অনন্তনূপে পশিবে নাথ মম হৃদে, অবাক হইয়ে অধীর মন শরণ লইবে 
প্রীপদে। আনন্দ অমৃতরূপে উদিবে হৃদয়-আকাশে, চন্দ্র উদিলে চকোর যেমন 
ক্রীড়য়ে মন হরষে, আমরাও নাথ তেমনি ক'রে, মাতিব তব প্রকাশে । শাস্ত 
শিব অদ্বিতীয় রাজরাজ চরণে, বিকাইব ওহে প্রাণসখা, সফল করিব জীবনে ) 
এমন অধিকার কোথা পাৰ আর, স্বর্গভোগ জীবনে (সশরীরে)। শুদ্ধমপাপবিদ্ধং 
বূপ হেরিয়ে নাথ তোমার, আলোক দেখিলে আধার যেমন যায় পলাইয়ে সত্তর ) 
তেমনি নাথ ভোমার প্রকাশে পলাইবে পাঁপ আঁধার । ওহে ঞ্রুবতারা, মম 
হৃদে জলস্ত বিশ্বাস হে জালি দিয়ে দীনবন্ধু পূরাও মনের আশ হে); আমি 
নিশিদিন প্রেমানন্দে মগন হইয়ে হে; আপনারে ভূলে যাব তোমারে পাইয়ে 
হে। (সেদিন কবে হবে হে)। 

গান_ আনন্দ বদনে বল মধুর ব্রহ্মনাম। 

নামে উথলিবে স্ধাসিন্ধু পিয় অবিরাম ! (পান কর আর দান কর হে) 

যদি হয় কখন শুষ্ক হৃদয় করো নাম গান । 

( বিষয়-মরীচিকায় পড়ে হে )* (প্রেমে হৃদয় সরস হবে হে) 
(দেখ যেন ভুল না রে সেই মহ্ামঞ্ুর (বিপদকালে ডেক তারে দয়াল পিতা বলে) 

সবে হুঙ্কারিয়ে ছিন্ন কর পাপের বন্ধন। (জয় ব্রহ্মজয় বলেছে) 

এস ব্রহ্মানন্দে মাতি সকলে হই পূর্ণকাম। (প্রেমযোগে যোগী হয়ে হে)। 

খোল করতাল লইয়! কীর্তন হইতেছে । নরেন্দ্রাদি ভক্তের! 
ঠাকুরকে বেড়িয়া৷ বেঁড়িয়া কীর্তন করিতেছেন। কখন গাইতেছেন__ 
(প্রেমানন্দ রসে হও রে চিরমগন? ! আবার কখন গাইতেছেন-_ 

“সত্যং শিব স্ুন্দররূপ ভাতি হৃদ্রি মন্দিরে? | 

অবশেষে নরেন্দ্র নিজে খোল ধরিয়াছেন ও মত্ত হইয়! ঠাকুরের 
পঙ্গে গাইতেছেন--“অধননন্দবদনে বল মধুর হরিনাম”। 

কীর্তনান্তে নরেন্দ্রকে ঠাকুর অনেকক্ষণ ধরিয়। বার বার আলিঙ্গন 
করিলেন! বলিতেছেন, “তুমি আজ আমায় যে /আনন্দ দিলে! 

আজ ঠাকুরের হৃদয়মধ্য্থ প্রেমের উৎস উচ্ছুসিত হইয়াছে । রাত 
প্রায় আটটা। তথাপি প্রেমোন্মত্ত হইযু. একাকী বারাগডায় বিচরণ * 


৬ শরীত্রীরামক্ষ্ণমথাম্বত। ২য় ভাগ। [ ১৮৮২, অক্টোবর ১৬। 


করিতেছেন। উত্তরে লম্বা বারাগায় আসিয়াছেন ও দ্রুতপদে বারাণীয় 
এক সীমা হইতে অন্য সীম! পর্যন্ত পাদচারণ করিতেছেন। মাঝে 
মাঝে মার সঙ্গে কি কথা কহিতেছেন। হঠাৎ উন্মত্তের ন্যায় বলিয়া 
উঠিলেন, তুই আমার কি করবি?” মা যার সহায় তার মায়া 
কি করিতে পারে। এই কথ! কি বলিতেছেন ? 

নরেন্দ্র, মাষীর ও প্রিয় রাত্রে থাকিবেন; নরেন্দ্র থাকিবেন; 
ঠাকুরের আনন্দের সীমা নাই। রাত্রিকালীন আহার প্রস্তুত । শ্রীন্রীম। 
নহবতে আছেন। রুটা ছোলার ডাল ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়। ভক্তের 
খাইবেন বলিয়া পাঠাইয়াছেন। ভক্তের! মাঝে মাঝে থাকেন; স্থরেন্দ্ 
মাসে মাসে কিছু খরচ দেন। 

আহার প্রস্তূত ! ঘরের দক্ষিণ-পুর্যব বারাণায় জায়গ। হইতেছে। 

[| নরেন্দ্র প্রভৃতিকে স্কুল ও অন্যান্য বিষয় কথা কহিতে নিষেধ । ] 

ঘরের পূর্ববদিকের দরজার কাছে ন্রেক্দ্াদি গল্প করিতেছেন । 

নরেন্দ্র আজকাল ছোক্রারা কি রকম দেখছেন ? 

মাষ্টার-_মন্দ নয়, তবে ধর্মোপদেশ কিছু হয় ন| | 

মরেন্দ্র- নিজে যা” দেখেছি তাতে বোধ হয়, সব অধঃপাতে 
াঁচ্ছে। বা্ডসাই, ইয়াঁকি, বাবুয়ানা, স্কুল পালানো, এ সব সর্বদা 
দেখা যায়। এমন কি দেখেছি যে, কুস্থানেও যাঁয়। 

মাষ্টীর__-যখন পড়ীশুনা করিতাম, আমরা তো এরূপ দেখি নাই, 
শুনি নাই। 

নরেন্্র-_-আপনি বোধ হয় ততো মিশতেন না। এমন দেখেছি 
যে, খারাপ লোকে নাম ধ'রে ডাকে ; কখন আলাপ করেছে কে জানে । 

মাষ্টীর_-কি আশ্চর্য্য ! নরেন্্রর_আমি জানি, 
অনেকের চরিত্র খারাপ হয়ে গেছে। স্কুলের কর্তৃপক্ষীয়েরা ও 
ছেলেদের অভিভাবকেরা এ সব বিষয় দেখেন.ত ভাল হয়। 

[ ঈশ্বরকথাই কথা । আত্মীনং বা বিজানীথ অন্তাং বাচং বিমুঞ্চথ ] 

এইবূপ কথাবাস্ী চলিতেছে, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঘরের ভিতর হইতে 
তাহাদের কাছে আদিলেন ও হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন, “কি গ্লো 
তোমাদের কি কথা ক্চ্ছে? নরেন্দ্র বলিলেন, এর সঙ্গে দ্কুলের 


দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে । কীর্তনানন্দে নরেক্্র প্রভৃতি সঙ্গে। 4 


কথাবার্ত। হচ্ছিলো! । ছেলেদের চরিত্র ভাল থাকে না"। ঠাকুর একটু 
এ সকল কথা শুনিয়া মাষ্টারকে গম্তীক্র ভাবে বলিতেছেন__-এ সব 
কথাবার্তী ভাল নয়। ইশ্বরের কথা বই অন্য কথা ভাল নয়। তুমি 
এদের চেয়ে বয়সে বড়, বুদ্ধি হয়েছে, তোমার এ সব কথা তুলতে 
দেওয়। উচিত ছিল নাঁ। ( নরেন্দ্রের বয়স তখন ১৯২০ ; মাষ্টারের 
২৭।২৮। ) 

মাষ্টার অপ্রস্তত__নরেন্দ্রাদি ভক্তগণ'চুপ করিয়া রহিলেন। 

ঠাকুর শ্রীরামকৃঞ্জ দড়াইয়া হাসিতে হাসিতে নরেন্দ্রীদি ভক্তগণকে 
থাওয়াইতেছেন। ঠাকুরের আজ মহা আনন্দ। 

নরেন্্াদি ভক্তের আহার করিয়া ঠাকুরের ঘরের মেজেতে বসিয়া 
বিশ্রীম করিতেছেন ও ঠাকুরের সঙ্গে গল্প করিতেছেন। আনন্দের 
হাট বসিয়াছে। কথ কহিতে কহিতে নরেন্দ্রকে ঠাকুর বলিতেছেন, 
'চিদীকাশে হলো পুর্ণ প্রেমচন্দ্রোদয় হে এই গানটা একবার গা ন/। 

নরেন্দ্র গাইতে আরম্ভ করিলেন। অমনি সঙ্গে সঙ্গে খোল 
করতাল অন্য ভক্তগণ বাঁজাইতে লাগিলেন । 

চিদাকাশে হলে! পুর্ণপ্রেমচন্দরোদয় হে। 
উথলিল প্রেমসিন্ধু কি আনন্দময় হে। 
(জয় দয়াময়, জয় দয়াময়, জয় দয়াময় 1) 
চারিদিকে ঝলমল করে ভক্ত গ্রহদল, 

ভক্তসঙ্গে ভক্তসথা লীলারসময় হে। 

(জয় দয়াময়, জয় দয়াময়, জয় দয়াময় )। 
স্বর্গের দুয়ার খুলি, আনন্দ-লহরী তুলি, নববিধান-বসন্ত-সমীরণ বয়; 
ফুটে তাহে মন্দ মন্দ, লীলারসপ্রেমগন্ধ, 

শ্রাণে যোগিবৃন্দ যোগানন্দে মত্ত হয়ে হে। 
( জয় দয়াময়, জয় দয়াময়, জয় দয়াময় )। 

ভবসিদ্ধুজলে, বিধান কমলে, আনন্দময়ী বিরাজে, 

আবেশে আকুল, ভক্ত অলিকুল, পিয়ে নুধ। তার মাঝে। 

দেখ দেখ মায়ের প্রসন্ন বদন চিত্ত-বিনোদন ভুবন'*মোহন, 

পদতলে দলে দলে সাধুগণ, নাচে গাঁয় তারা হহায্ম মগন ; 
"রিবা. অপরূপ আহ! মরি মরি, জুড়াইল প্রাণ দর্শন করি, 
প্রেমদাসে বলে সবে পায় ধরি, গাও ভাই স্মার্জের জয় ॥ 


৮ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত। ২য় ভাগ। [ ১৮৮২, অক্টোবর ১৬। 


কীর্তন করিতে করিতে ঠাকুর শ্রীরামকৃ্ নৃত্য করিতেছেন । 
ভক্তেরাঁও তাহাকে বেড়িয়া "নৃত্য করিতেছে । 

কীর্তনান্তে ঠাকুর উত্তর পূর্ব বারাগায় বেড়াইতেছেন। হাজর! 
মহাশয় উত্তরাংশে বসিয়া আছেন। ঠাকুর সেখানে গিয়া বসিলেন ; 
মাষ্টার সেখানে বপিয়াছেন ও হাজরার সঙ্গে কথা কহিতেছেন ! 
ঠাকুর একটা ভক্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন__ততুমি স্বপ্র-প্ন দেখ % 

ভক্ত-_-একটা স্বপ্ন আশ্চর্য্য দেখেছি-_-এই জগৎ জলে জল। 
অন্ত জলরাশি ! কয়েকখানা নৌকা ভাসিতেছিল ; হঠাৎ জলোচ্ছাসে 
ডুবে গেল। আমি আর কয়টা লোক জাহাজে উঠেছি; এমন অময় 
সেই অকুল সমুদ্রের উপর দিয়ে একটা ব্রাহ্মণ চ'লে যাচ্ছেম। আমি 
জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কেমন ক'রে যাচ্ছেন ? ব্রাহ্মণটি একটু হেসে 
বল্লেন--এখানে কোন কষ্ট নাই ; জলের নীচে বরাবর সাঁকো আছে। 
জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কোথায় যাচ্ছেন? তিনি বল্লেন-_ 
ভবানীপুর যাচ্ছি।” আমি বল্লাম__“একটু দঁড়ান; আমিও 
আপনার সঙ্গে যাব ।' 

শ্রীরামকৃষ্-_আমার এ কথ৷ শুনে রোমাঞ্চ হচ্ছে! 

ভক্ত_ ব্রাঙ্মণটা বল্লেন, আমার এখন তাড়াতাড়ি ; তোমার নামতে 
দেরি! এখন আসি। এই পথ দেখে রাখ, তুমি তার পর এসে । 

শ্ীরামকৃষ্ণ-_আমার রোমাঞ্চ হচ্ছে ! তুমি শীঘ্র মন্ত্র লও । 

রাত এগারটা হইয়াছে । নরেন্দ্রাদি ভক্তগণ ঠাকুরের ঘরের 
মেজেতে বিছান! করিয়া শয়ন করিলেন। 

নিত্রীভঙ্গের পর ভক্তের] কেউ কেউ দেখিতেছেন যে, প্রভাত 
হইয়াছে । শ্রীরামকৃষ্ণ বালকের হ্যায় দিগন্বর, ঠাকুরদের নাম করিতে 
করিতে ঘরে বেড়ীইতেছেন। কখনও গঙ্গাদর্শন, কখনও ঠাকুরদের 
ছবির কাছে গিয়ে প্রণাম, কখনও বা মধুর-ত্বরে নাম কীর্তন । কখনও 
ধলিতেছেন, €্বদ্, পুশ, তন্ত্র, গীতা, গায়ন্রী--ভাগবত 
ভক্ত, ভগবান।। গীতা উদ্দেশ করিয়া অনেকবার -বলিতেছেন-_ 


ত্যাগী ত্যাগী যী ত্যাগী। কখনও বা-_তুমিই . ্রহ্ধ, 
তুমিই শক্তি 9" ' তুমিই পুরুষ, তুমিই প্রকৃতি 


দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে । নরেন্দ্রাদিকে উপদেশ । ৯ 


তুমিই বিরাট, তুমিই স্বরাট, তুমিই নিত্য, তুমিই 
লীলাময়ী; তুমিই চতুর্কিংশতি তত্ব-। 

এদিকে ৬কালীমন্দিরে ও ৬রাধাকান্তের মন্দিরে মঙ্গল আরতি 
হইতেছে, ও শীক-ঘণ্টা বাজিতেছে। ভক্তের উঠিয়া দেখিতেছেন, 
কালীবাড়ীর পুণ্পোগ্ভানে ঠাকুরদের পুজার্থ পুষ্পচয়ন আরম্ত হইয়াছে 
ও প্রভাতী রাগের লহরী উঠাইয়া নহবত বাজিতেছে। 

নরেন্দ্রাদি ভক্তগণ প্রাতঃকৃত্য জমাঁপন করিয়া ঠাকুরের কাছে 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর হাঁস্তমুখ, উত্তরপুর্বব বারাণডার 
পশ্চিমাংশে দীড়াইয়৷ আছেন । 

নরেন্দ্র-_পঞ্চবটাীতে কয়েকজন নানক্পন্থী সাধু বসে আছে, দেখ লুম। 

শ্রীরামকৃষ্ণ__হা), তারা কাল এসেছিল! ( নরেন্দ্রকে ) তোমরা 
সকলে এক সঙ্গে মাছুরে বস, আমি দেখি । 
* ভক্তের সকলে মাছুরে বসিলে ঠাকুর আনন্দে দেখিতে লাগিলেন ও 


তাহাদের সহিত গল্প করিতে লাগিলেন। নরেন্দ্র সাধনের কথা তুলিলেন। 
[ নরেন্দ্রাদিকে জ্্ীলোক নিয়ে সাধন নিষেধ | সন্তানভাঁব অতি শুদ্ধ । ] 


শ্রীরামকৃ্জ (নরেন্দ্রাদির * প্রতি )_ভক্তিই সার তাকে 
ভালবাসলে বিবেক-বৈরাগ্য আপনি আসে। 

নরেন্ত্র-_আচ্ছা', স্ত্রীলোক নিয়ে সাধন তন্ত্রে আছে ? 

শ্রীরামকৃষ্*-_-ও সব ভাল পথ নয়, বড় কঠিন, আর পতন প্রায়ই 
হয়। বীরভাবে সাধন, দীসীভাবে সাধন, আর মাতৃভাবে সাধন । 
আমার মাতৃভাব। দাসীভাবও ভাল। বীরভাবে সাধন বড় কঠিন। 
সন্তানভাব বড় শুদ্ধ ভাব। 

'নানকপম্থী সাধুরা ঠাকুরকে. অভিবাদন করিয়া বলিলেন__ 
'নমে। নারায়ণায়।” ঠাকুর তাহাদের আসন গ্রহণ করিতে বলিলেন । 
[ ঈশ্বরে সব সম্ভব । 711790199. ] 

"ঠাকুর বলিতেছেন, ঈশ্বরের পক্ষে কিছুই অসস্তব নয়। তার 
স্বরূপ কেউ *মুখে বল্‌তে পারে না। সকলই সঞ্জুব। ছুজন যোগী 
ছিল। ঈশ্বরের সাধনা করে। নারদ খধি যার্টিলেন। একজন 
পরিচয় পেয়ে বল্লেন--তুমি নারার়ণের কাছ থেকে আস্ছ ? তিনি 

১ 


১* শ্রীস্রীরামকৃষ্ণকথাম্ৃত। ২য় ভাগ । [ ১৮৮২, অক্টোবর ১৭), 


কি করছেন ? নারদ বল্লেন, “দেখে এলাম, তিনি ছু চের ভিতর 
দিয়ে উট হাতী প্রবেশ করাচ্ছেন, আবার বার কচ্ছেন। একজন 
বল্লে, “তার আর আশ্র্ধ্য'কি ! তীর পক্ষে সবই সম্ভব ।” কিন্তু অপরটি 
বল্লে, 'তাও কি হ'তে পারে! তুমি কখনও সেখানে যাও নাই।' 

বেলা প্রায় নয়টা । ঠাকুর নিজের ঘরে বসিয়া আছেন। মনো- 
মোহন, কোন্নগর হইতে সপরিবারে আসিয়াছেন। মনোৌমোহন প্রণাম 
করিয়া বলিলেন__'এদের কলিকাতায় নিয়ে যাচ্ছি ঠাকুর কুশল 
প্রশ্ন করিয়া বলিলেন-_“আজ ১লা, অগন্ত্য, কল্কাতায় যাচ্ছ ; কে 
জানে বাপু ! এই বলিয়া! একটু হাঁসিয়! অন্ধ কথা কহিতে লাগিলেন। 

[ নরেন্দ্রকে মগ্ন হয়ে ধ্যানের উপদেশ । ] 

নরেন্দ্র ও তাহার বন্ধুরা স্নান করিয়া আসিলেন। ঠাকুর ব্যগ্র হইয়া 
বলিলেন, “যাও বট্‌তলায় ধ্যান কর গে; আসন দেব % 

নরেন্দ্র ও তাঁর কয়টি ব্রাহ্মবন্ধু পঞ্চবটামুলে ধ্যান করিতেছেন। 
বেল৷ প্রায় সাড়ে দশটা । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কিয়ৎক্ষণ পরে সেইখানে 
উপস্থিত ; মাষ্টারও আসিয়াছেন । ঠাকুর কথা৷ কহিতেছেন-__ 
/ শ্রীরামকৃষ্ণ (ব্রাহ্মভক্তদের প্রতি )_ ধ্যান করবার সময় তাতে মগ্ন 
হ'তে হয়। উপর উপর ভাস্লে কি জলের নীচের রত্ব পাঁওয়। যায় ? 

ডুব দে মন কালী ঝলে। হৃদি-রত্বাকরের অগাধ জলে । রত্বাকর 
নয় শুন্য কখন, ছু'চাঁর ডুবে ধন না পেলে, তুমি দম সামধ্যে একডুবে 
যাও, কুলকুগুলিনীর কূলে । জ্্ান-সমুদ্রের মাঝে রে মন, শান্তিরূপা 
মুক্তা ফলে, তুমি ভক্তি ক'রে কুড়ায়ে পাবে, শিবযুক্তি মতন চাইলে। 
কামাদি ছয় কুম্তীর আছে, আহার-লোভে সদাই চলে, তুমি বিবেক- 
হল্দি গায়ে মেখে যাও, ছেশবে না তাঁর গন্ধ পেলে । রতন-মাণিক্য 
কত, পড়ে আছে সেই জলে, রামপ্রসাদ বলে ».প দিলে, মিল্বে 
রতন ফলে ফলে। 

[ ব্রা্মাসমাজ, বক্তৃতা ও সমা'জসংক্কার, নর 30018 7,91011108 ) 1] 
[আটা ঈশ্বরলাভ, পরে লোকশিক্ষ! প্রদান । ] 

নরেন্দ্র ও তাহার বন্ধুগণ পঞ্চবটীর চাতাল হইতে অবতরণ করিলেন 
ও ঠাকুরের কাছে তাঁসিয়! দীড়াইলেন। ঠাকুর দক্ষিণাশ্য হইয়। নিজের 
ঘরের দিকে তাহাদের সহিত কথা কহিতে কহিতে আসিতেছেন " 


দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে | নরেক্দ্রাদিকে উপদেশ । ১১ 


ঠাকুর বলিতেছেন__“ডুব দিলে কুমীর ধর্তে পারে, কিন্তু হলুদ 
মাঁথলে কুমীর ছোঁয় না। “হৃদিরত্বীকরের অগাধ জলে? কামাদি ছয়টি 
কুমীর আছে। কিন্তু বিবেক-বৈরাগ্যরূপ হলুদ মাখলে তারা আর 
তোমায় ছোঁবে না। 

“পাণ্ডিত্য কি লেক্চাঁর কি হ'বে যদি বিবেক-বৈরাগ্য না আসে। 
' ঈশ্বর সত্য আর সব অনিত্য ; তিনিই বস্তু আর সব অবস্ত; এর নাম 
বিবেক। 

_ “তীকে হৃদয়মন্দিরে আগে প্রতিষ্ঠা কর। বক্তৃতা, লেক্চার, তার 
পর ইচ্ছা হয়তো কোরো । শুধু ব্রন্ধ ব্রন্গ বল্লে কি হ'বে যদি 
বিবেক-বৈরাগ্য না থাকে ? ও ত ফাঁকা শঙ্ঘধ্বনি ? 

“এক গ্রামে পল্মলোচন বলে একটি ছোক্রা ছিল। লোকে তাকে 
পোদে ব'লে ডাকৃতো। গ্রামে একটা পোড়া মন্দির ছিল। ভিতরে 
ঠাকুর-বিগ্রহ নাই-_মন্দিরের গায়ে অশ্বর্থগাছ, অন্যান্য গাহুপালা, 
হয়েছে। মন্দিরের ভিতরে চাঁমচিকে বাসা করেছে । মেজেতে ধূল৷ 
ও চাম্চিকার বিষ্টা। মন্দিরে লৌকজনেন্ত আর যাতায়াত নাই। 

“এক দিন সন্ধ্যার কিছু পরে গ্রামের লোকের! শঙ্খধ্বনি শুনতে 
পেলে। মন্দিরের দিক্‌ থেকে শাক বাজছে ভে! ভে! ক'রে । গ্রামের 
লোকের! মনে ক'র্লে, হয় তো ঠাকুর প্রতিষ্ঠা কেউ করেছে, সন্ধ্যার 
পর আরতি হচ্ছে । ছেলে, বুড়ো, পুরুষ, মেয়ে, সকল দৌড়ে দৌড়ে 
মন্দিরের সম্মুখে গিয়ে উপস্থিত। ঠাকুর দর্শন করবে আর আরতি 
দেখবে। তাদের মধ্যে একজন মন্দিরের দ্বার আস্তে আস্তে খুলে 
দেখে, পদ্মলোচন এক পাশে দীড়ায়ে ভৌ ভে। শীক বাজাচ্ছে। 
ঠাকুর-প্রতিষ্ঠ। নাই-_মন্দির মার্জনা হয় নাই-_চামচিকার খিষ্ঠা 
রয়েছে। তখন সে চেঁচিয়ে বল্ছে__ 


মন্দিরে তোর নাহিক মাধব! 

পোদো, শাক ফুকে তুই করলি গল! 

তায় চামচিকে এগার জনা, দিবানিশি দিচ্ছে থানা-_ 
“যদি হদয়-মন্দিরে মাধব প্রতিষ্ঠা করতে চাও, ষদি ভগবান লাভ 


১২ ্রীস্রীরামকৃষ্ণমথাযৃত। ২য় ভাগ । [ ১৮৮২, অক্টোবর ১৭। 


করতে চাও, শুধু ভে1 ভে! করে শাক ফুঁকলে 'কি হবে! আগে 
চিত্তশুদ্ধি। মন শুদ্ধ হ'লে ভগবান পবিত্র আসনে এসে বস্বেন। 
চীমচিকার বিষ্ঠা থাকলে মাধবকে আনা যায় না । এগার জন চামচিকে 
একাদশ ইন্দ্রিয়__পাঁচ জ্ঞানেক্ড্িয়, পাঁচ কর্মেক্দ্িয় আর মন। আগে 
মাধবপ্রতিষ্টা, তার পর ইচ্ছা হয় বক্তৃতা লেক্চাঁর দিও! 

“আগে ডুব দাও। ডুব দিয়ে রত্ব তোল, তার পর অন্য কাজ । 


“কেউ ডুব দিতে. চায় নাঁ। জাধন নাই, ভজন নাই, বিবেক- 
বৈরাগ্য নাই, দু'চারটে কথা শিখেই অমনি লেকচার ! 


“লোকশিক্ষা দেওয়া কঠিন। ভগবানকে দর্শনের পর যদি কেউ 
তার আদেশ পায়, তা হ'লে লোকশিক্ষা দিতে পারে ।% 

[ অবিষ্া। স্ত্রী। আন্তরিক ভক্তি হ'লে সকলে বশে আসে ।] 

কথ! কইতে কইতে ঠাকুর উত্তরের বারাণ্ডার পশ্চিমাংশে আসিয়া 
দাড়াইলেন। মণি কাছে দীড়াইয়।। ঠাকুর বার বার বলিতেছেন, 
“বিবেক-বৈরাগ্য না হলে ভগবানকে পাওয়া যায় না মণি বিবাহ 
করিয়াছেন, তাই ব্যাকুল হইয়া ভাবিতেছেন, কি হইবে! বয়স ২৮, 
কলেজে পড়িয়৷ ইংরাজী লেখাপড়া কিনু শিখিয়াছেন। ভাবিতেছেন, 
বিবেক-বৈরাগ্য মানে কি কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ ? 

মণি ( শ্রীরামকৃষ্ের প্রতি )-ন্ত্রী যদি বলে, আমায় দেখছে। না, 
আমি আত্মহত্যা করবো ; তা হ'লে কি হবে? 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( গম্ভীর স্বরে )--অমন স্ত্রী ত্যাগ করবে, ষে ঈশ্বরের 
পথে বিদ্ব করে। আত্মহত্যাই করুক, আর যাই করুক। 

“যে ঈশ্বরের পথে বিস্ব দেয় সে অবিস্ভ। স্ত্রী” 

গভীরচান্তনিমগ্ন হইয়! মণি দেয়াল ঠেসান দিয়া একপাশে দাড়াইয়া 
প্লহিলেন ৷ নরেন্দ্রাদি ভক্তগণও ক্ষণকাল অবাক হইয়। রহিলেন। 

ঠাকুর তাহাদের সহিত একটু কথা কহিতেছেন, হঠাশড মণির কাছে 
আসিয়া একান্তে আস্তে আস্তে বলিতেছেন, “কিন্ত্ব যার ঈশ্বরে আন্তরিক 
ভক্তি আছে তার সকলেই বশে আসে- রাজা ; দুষ্টলোক ; স্ত্রী। 
নিজের আন্তরিক ভর্তি থাকলে স্ত্রীও ক্রমে ঈশ্বরের পথে যেতে পারে। 
নিজে ভাল হ'লে ঈশ্বরে ইচ্ছাতে সেও ভাল হ'তে পারে” 


দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে | প্ীপ্ীরামকৃষ্জের জন্মোৎসব । ১৩ 


মণির চিন্তাগ্লিতে জল পড়িল। তিনি এতক্ষণ ভাবিতেছিলেন-_ 
আত্মহত্যা করে, করুক্‌, আমি কি করিব? 

মণি (শ্রীরামকৃষ্ণ প্রতি )__-সংসারে বড় ভয়! 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( মণি ও নরেন্দ্রাদির প্রতি )-_তাই চৈতন্যদেব বলে- 
ছিলেন, “শুন শুন নিত্যানন্দ ভাই, সংসারী জীবের কভু গতি নাই । 

( মণির প্রাতি, একান্তে একদিন বলিয়াছিলেন )-“ঈশ্বরেতে 
শুদ্ধা ভক্তি যদি না হয়, তা হলে কোন গতি নাই! 
কেউ যদি ঈশ্বরলাভ করে সংসারে থাকে, তার কোন ভয় নাই। 
নির্ভবনে মাঝে মাঝে সাধন ক'রে কেউ যদি শুদ্ধা ভক্তি লাভ করতে 
পারে, সংসারে থাকলে তার কোন ভয় নাই। চৈতন্দেবের সংসারী 
ভক্তও ছিল। তারা সংসারে নামমাত্র থাকতে।। অনাসক্ত হয়ে 
থাকৃতো |” 

* ঠাকুরদের ভোগারতি হইয়া গেল। অমনি নহব বাজিতে লাগিল। 
এইবার তীহার৷ বিশ্রাম করিবেন । ঠাকুর শ্রীরামকৃঞ্জ আহারে বসিলেন। 
নরেন্দ্রীদি ভক্তগণ আজও ঠাকুরের কাছে প্রসাদ পাইবেন। 





ভ্বিভীল্স ভ্ভাগ্গ & ভ্রিভীন্স এ । 
দক্গিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃঞ্চের জন্মোসব। 
প্রথম পরিচ্ছেদ । 


| প্রভাতে ভক্তসঙ্গে |] 


কালীবাড়ীতে আজ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মমহোতসব- ফাল্গুন শুরু 
দবতীয়। রবিবার, ১১ই মার্চ, ১৮৮৩ শ্রীষ্টাব্দ । আজ ঠাকুরের অন্তরঙ্গ 
চক্তগণ সাক্ষা্ড তাহাকে লইয়া জন্মোৎসব করিবেন ।, 

প্রভাত ুইতে ভক্তের একে একে আসিয়া ুটিতেছেন | সম্মুখে 
না'ভবতারিণীর মন্দির । মঙ্গল আরতির পরই (ভজী রাগে নহবৎ- 
ধানীয় মধুর তাঁনে রসনচৌকি বাজিতেছে। একে বসন্তকাল, বৃক্ষলত। 


১৪ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণককথামৃত। ২য় ভাগ। [ ১৮৮২, মার্চ ১১। 


সকলই নূতনবেশ পরিধান করিয়াছে; তাহাতে ভক্তহ্ৃদয় ঠাকুরের 
জন্মদিন স্মরণ করিয়া নৃতা করিতেছে । চতুদ্দিকে আনন্দের সমীরণ 
বহিতেছে। মাফ্টীর গিয়া দেখিতেছেন, ভবনাঁথ, রাখাল, ভবনাথের বন্ধু 
কালীকৃষ্ণ, উপস্থিত আছেন। তখন খুব সকাল । ঠাকুর ইহাদের সে 
পূর্ববদিকের বারাগডায় বসিয়া সহান্তে আলাপ করিতেছেন। মাষ্টার 
পীছিয় ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ হইয়। প্রণাম করিলেন । 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( মাষ্টীরকে )__তুমি এসেছ। (ভক্তদ্দিগকে) লজ্জা 
দ্বণা, ভয়, তিন থাকৃতে নয় । আজ কত আনন্দ হবে। কিন্তু যে শালার 
হরিণামে মত্ত হয়ে নৃত্য-গীত কর্তে পাঁরবে না, তাদের কোঁন কালে 
হবে না। ঈশ্বরের কথায় লজ্জা কি, ভয় কি ? নে, এখন তোরা গা। 

ভবনাথ ও কালীকৃষ্জ গান গাইতেছেন । 

গান-_ ধন্য ধন্য ধন্য আজি দিন আনন্দকারা । 
সবে মিলে তব সত্যধন্ন ভারতে প্রচারি। হৃদয়ে হৃদয়ে তোমারি ধম, 
দিশি দিশি তব পুণ্য নাম, ভক্তজনসমাজ আজি স্তুতি করে তোমারি। 
নাহি চাহি প্রভূ ধন জন মান, নাহি প্রভূ অন্য কীম, প্রার্থনা ক'রে 
তোমারে আকুল নরনারী। তব পদে প্রভূ লইনু শরণ, কি ভয় বিপদে 
কি ভয় মরণ, অমৃতের খনি পাইনু খন জয় জয় তোমারি। 

ঠাকুর বদ্ধাঞ্জলি হইয়া বসিয়া একমনে গান শুনিতেছেন। গান 
শুনিতে শুনিতে মন একেবারে ভাবরাজ্যে চলিয়া গিয়াছে । ঠাকুরের 
মন শুক দিয়াশালাই--একবার ঘসিলেই উদ্দীপন। প্রাকৃত লোকের 
মন ভিজে দিয়াশলায়ের ন্যায়, যত ঘসে জলে না__-কেন না! মন বিষয়া- 
সম্ত। ঠাকুর অনেকক্ষণ ধ্যানে নিমগ্। কিয়ৎ্ক্ষণ পরে কালীকৃ্। 
ভবনাথের কাণে কাণে কি বলিতেছেন । 

[ আগে হরিনাম ন1 শ্রমজীবীদের শিক্ষ। ?] 

কালীকৃঞ্ণ ঠাকুরকে প্রণাম করিয়! গাত্রোখান করিলেন। ঠাকুর 
বিশ্ময়াবিষ্ট হই! জিভ্ভ্বাসা করিলেন, “কোথায় যাবে ? 

ভবনাথ__-আজ্জী, একটু প্রয়োজন আছে, তাই যাবে । 

জ্রীরামকৃষ্ণ-_কি দরকার ? 

ভবনাথ-_আজ্ঞ। শ্রমজীবীদের শিক্ষালয়ে ( 138/:8009019 
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ড 07079779778 [71801659এ ) যাবে । [কালীকৃষ্ণের প্রস্থান । 
শ্রীরামকৃষ্ণ*-_ওর কপালে নাই। আজ হরিনামে কত আনন্দ 
হবে, দেখতো । ওর কপালে নাই ! 





দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ | 
জদ্মোহসবে ভক্তসঙ্গে । জন্ন্যাসীর কঠিন নিয়ম। 

বেলা প্রায় সাড়ে আটটা! বা নয়টা। ঠাকুর আজ অবগাহন 
করিয়া গঙ্গায় স্নান করিলেন না ;--শরীর তত ভাল নয়। তাহার 
স্নান করিবার জল এ পুর্বোক্ত বারাগায় কলসী করিয়! আন! হইল। 
ঠাকুর স্নান করিতেছেন, ভক্তের! স্নান করাইয়া দিল। ঠাকুর স্নান 
করিতে করিতে বলিলেন, এক ঘটী জল আলাদ। ক'রে রেখে দে। 
শেষে এ ঘটার জল মাথায় দিলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আজ বড় 
স্লীবধান, এক ঘটা জলের বেশী মাথায় দিলেন না। 

স্নানান্তে মধুর কে ভগবানের নাম করিতেছেন। শুদ্ধ বস্তু 
পরিধান করিয়া ছুই একটী ভক্ত সঙ্গে দক্ষিণান্ত হইয়া কালীবাড়ীর 
পাঁকা উঠানের মধ্য দিয়া মা কৃঁলীর মন্দিন্তরর অভিমুখে যাইতেছেন | 
মুখে অবিরত নাম উচ্চারণ করিতেছেন। দৃষ্টি ফ্যাল্ফেলে-__ডিমে 
যখন তা দেয়, পাখীর দৃষ্টি তখন যেরূপ হয়। 

মা কালীর মন্দিরে গিয়া! প্রণাম ও পুজ1' করিলেন। পুজার নিয়ম 
নাই-_গন্ধ-পুম্প কখনও মায়ের চরণে দিতেছেন, কখনও বা নিজের 
মস্তকে ধারণ করিতেছেন। অৰশেষে মায়ের নিন্মীল্য মস্তকে ধারণ 
করিয়া ভবনাথকে বলিতেছেন, ডাব নেরে।, মার প্রসাদী ডাব। 

আবার পাক! উঠানের পথ দিয়৷ নিজের ঘরের দিকে আসিতেছেন। 
সঙ্গে মাষ্টার ও ভবনাথ। ভৰনাঁথের হাতে ডাব। রাস্তার ডানদিকে 
শ্ীপ্রীরাধাকাস্তের মন্দির) ঠাকুর বলিতেন “বিষু্ঘর?। এই যুগলরূপ 
দর্শন করিয়। ভূমিষ্ঠ হইয়! প্রণাম করিলেন। আবার বামপার্থে ঘাদশ 
শিব মন্দির। সদাশিবকে উদ্দেশে প্রণাম করিতে লাগিলেন। 

ঠাকুর এইবার ঘরে আসিয়! পৌছিলেন দেখিলেন, আরো! 
ভর সমাঙইাছে ॥. রাম, নিত্যরপানািদার চাটুধ্যে ইত্যাদি 
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অনেকে আদিয়াছেন। তীহারা সকলে তাহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়। প্রণাম 
করিলেন। ঠাকুর তাহাদের কুশল প্রশ্ন করিলেন। 

ঠীকুর নিত্যগোপালকে দেখিয়া বলিতেছেন, “তুই কিছু খাবি ?” 
ভক্তটার তখন বালকভাব। তিনি বিবাহ করেন নাই, বয়স ২৩২৪ 
হ'বে। সর্বদাই ভাব রাজ্যে বাস করেন। ঠাকুরের কাছে কখনও 
একাকী কখনও রামের সঙ্গে প্রায় আসেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাহার 
জ্ধাবাবস্থা দেখিয়। তাহাকে ন্েহ করেন। তাহার পরমহংস অবস্থ। 
এ কথা ঠাকুর মাঝে মাঝে বলেন। তাই তাহাকে গোপালের ন্যায় 
দেখিতেছেন। 

ভক্তটী বলিলেন, “থাব”। কথাগুলি ঠিক বালকের ন্যায়। 
[ নিত্যগোপালকে উপদেশ । ত্যাগীর নারীসঙ্গ একেবারে নিষেধ । ] 

খাওয়ার পর ঠাকুর গঙ্গার উপর ঘরের পশ্চিম ধারে গোল 
বারাণগ্াটিতে তাকে লইয়া চলিলেন ও তাহার সহিত আলাপ করিতে 
লাগিলেন । 

একটি স্ত্রীলোক পরম ভক্ত, বয়স ৩১৩২ হইবে, ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে প্রায় আসেন ও তাহাকে সাতিশয় ভক্তি করেন। 
সেই স্ত্রীলোকটাও এ ভক্তটার অদ্ভূত ভাঁবাবস্থা দেখিয়! তাহাকে 
সন্তানের ন্যায় ন্েহ করেন ও তাহাকে প্রায় নিজের আলয়ে লইয়া 
যান। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( ভক্তটার প্রতি )--সেখানে কি তুই যাস্‌? 

নিতাগোপাল (বালকের ন্যায় )_ইা যাই। নিয়ে যায়। 

শ্রীরামকৃ্ণ--ওরে সাধু সাবধান! এক আধ বার যাবি। 
বেশী যাস্নে-_প'ড়ে যাঁবি। কাঁমিনীকাঞ্চনই মায়া। সাধুর মেয়ে 
মানুষ থেকে অনেক দূরে থাকতে হয়। ওখানে 
সকলে ডুবে যায়। ওখানে ব্রহ্মা! বিষুর পড়ে খাচ্ছে খাবি।' 
ভক্তটা সমস্ত শুনিলেন। 

মাষ্টার (স্বগতঃ)কি আশ্চর্য্য ! এই ভক্তটার পরমহংস অবস্থা 
ঠাকুর মাঝে মাঝে বলেন। এমন উচ্চ অবস্থা! সত্বেও কি ইহার 
বিপদ সম্ভাবনা । সাধুয় পক্ষে কি কঠিন নিয়মই করিলেন। মেয়ে- 
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দের সঙ্গে মাখামাখি করিলে সাঁধুর পতন হইবার সম্ভাবনা । এই উচ্চ 
আদর্শ না থাকিলে জীবের উদ্ধারই বা.কিরূপে হইবে? ভ্ত্রীলৌকটি 
তো ভক্তিমতী । তবুও।ভয় ! এখন বুঝিলাম, শ্রীচৈতন্য ছোট হরি- 
দাসের উপর কেন অতি কঠিন শাসন করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর ৰারণ 
সত্বেও, হরিদাস একজন ভক্ত-বিধবার সহিত আলাপ করিয়াছিলেন । 
কিন্তু হরিদাস যে সন্যাসী। তাই মহাপ্রভু তাঁকে ত্যাগ করিলেন। কি 
শাসন! সন্ন্যাসীর কি কঠিন নিয়ম! আর এ ভক্তুটীর উপর ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণের কি ভালবাস! ! পাছে উত্তরকাঁলে তাহার কোন বিপদ 
হয়__তাড়াতাড়ি পূর্ব হইতে সাবধান করিতেছেন। ভক্তের! অবাঁক্‌। 
“সাধু সাবধান !- ভক্তেরা এই মেঘগন্তীরধ্বনি শুনিতেছেন। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 
সাকার নিরাকার। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্খের 
রামনামে সমাধি 
এইবার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ* ভক্তসঙ্গে ঘরের উত্তর-পূর্বব বারাণডায় 
আসিয়াছেন। ভক্তদের মধ্যে *দরক্ষিণেশ্রবাসী একজন গৃহস্থও বসিয়া 
আছেন। তিনি গৃহে বেদান্ত চ্চা করেন। ঠাকুরের সম্মুখে শ্রীযুক্ত 
কেদাঁর চাঁটুর্য্ের সঙ্গে তিনি শবব্রঙ্গ সম্বন্ধে কথা কহিতেছেন। 
[ ঠাকুর প্রীরামকৃষ্ণ ও অবতারবাদ । ঠ।কুর শ্রীরামকষ্ণ ও সর্ববধর্মসমন্বয় | ] 
দক্ষিণেশ্বরবাঁসী-_-এই অনাহত শব্দ সর্বদা অন্তরে বাহিরে হচ্চে। 
প্রীরামকৃষ্ণ__শুধু শব্দ হ'লে ৩ হবে না, শব্দের প্রুতিপাছ্ধ একটা 
আছে। তোঁমার নামে কি শুধু আমার আনন্দ হয়? তোমায় ন! 
দেখলে ষোল আন! আশন্দ হয় ন!। 

দঃ নিবাসী-_-এ শব্দই ব্রন্দ। এ অনাহত শব্দ । 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( কেদারের প্রতি )_-ওঃ বুঝেছ !. এর খধিদের 
মত। খমির| রামচন্দ্রকে বল্লেন “হে রাম, আমরা জানি তুমি 
দশরধের 'ব্যাটা। ভরদ্বাজাদি ঝষিরা তোমায়. অবতার জেনে পৃজ! 
করুন।' আমরা অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে চাই ।” রাম এই কথা গুনে 
৩ 
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হেসে চ'লে গেলেন। কেদার- _খষিরা 
রামকে অবতার জানেন নাই। খধিরা বোক। ছিলেন ! 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( গম্ভতীরভাবে )- আপনি এমন কথা বোলো! না! 
যার যেমন রূুচি। আবার যার যা পেটে সয়। একটা মাছ এনে ম৷ 
ছেলেদের নানা রকম ক'রে খাওয়ান । কারূকে পোলাও ক'রে দেন; 
কিন্ত সকলের পেটে পোলাও সয় না। তাই তাদের মাছের ঝোল 
ক'রে দেন। যার যা পেটে সয়। আবার কেউ মাছ ভাজা, মাছের 
অন্বল, ভালব।সে। (সকলের হাস্ত ) যার যেমন রুচি ! 

“খধির| জ্ভানী ছিলেন, তাই তারা৷ অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে চাইতেন | 
আবার ভক্তের! অবতারকে চান__ভক্তি আম্বাদন কর্বার জন্য । 
তাকে দর্শন করলে মনের অন্ধকার দুরে যাঁয়। পুরাণে আছে, রামচন্দ্র 
যখন সভাতে এলেন, তখন সভায় শত সূর্ধ্য যেন উদয় হ'ল! তবে 
সভাসদ্‌ লোকের! পুড়ে গেল না কেন? তার উত্তর-_তার জ্যোতিঃ 
জড় জ্যোতিঃ নয়। সভাস্থ সকলের হ্ৃতপন্ন প্রস্ফুটিত হ'ল। সূর্য 
উঠলে প্রস্ফুটিত হয়।” 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দাড়াইয়! ভক্তদের কাছে এই কথা বলিতেছেন । 
বলিতে বলিতেই একবারে বাহ্যরাজ্য ছাড়িয়। মন অন্তম্মুখ হইল। 
“হৃৎপল্প ্রচ্চটিত হইল” এই কথাটি উচ্চারণ করিতে ন| করিতে 
ঠাকুর একেবারে সমাধিস্থ । 

ঠাকুর সমাধি মন্দিরে। ভগবান দর্শন করিয়া '্্ীরামকৃষ্ণের 
হৃগুপদ্া প্রস্ফুটিত হইল! সেই একভাবে দণ্ডায়মান। কিন্তু 
বাহশুন্য । চিত্রাপিতের স্যায়। শ্রীমুখ উজ্্বল ও সহাস্য। ভক্তের 
কেহ দাঁড়াইয়া, কেহ বসিয়া; অবাক্‌; একদৃষ্টে এই অন্ভুত প্রেম- 
র|জে/র ছব, এই অদৃষটপূর্বব সমাধি-চিত্র, সন্দর্শন করিতেছেন 

অনেকক্ষণ পরে সমাধি ভঙ্গ হইল। . 

ঠাকুর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া “রাম” এই নাম বার বার উচ্চারণ 
করিতেছেন। নামের বর্ণে বর্ণে যেন অমৃত ঝরিতেছে। ঠাকুর উপবিষ্ট 
হইলেন। ভক্তেরা চতুদ্দিকে বসিয়। একদৃষ্টে দেখিতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( ভক্তদিগের প্রতি )--অবতার যখন আসে, সাধারণ 


দাক্ষণেশ্বর | জন্মমহোতসব। কীর্তনানন্দে ও অমাধিমন্দিরে । ১৯ 


লোকে জানতে পারে না ;_-গোপনে আসে। দুই চারি জন অন্তর 
ভক্ত জান্তে পারে। রাম পুর্ণব্রন্ম, পুর্ণ" অবতার, এ কথা বার জন 
খধি কেবল জানত। অন্যান্ত খষির। বলেছিল, “হে রাম, আমরা 
তোমাকে দশরথের ব্যাটা ঝলে জানি ।” 

“অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে কি সকলে ধর্তে পারে? কিন্তু 
নিত্যে উঠে যে বিলাসের জন্য লীলায় থাঁকে, তারই পাক! ভক্তি। 
বিলাতে 006৩ (রাণী) কে দে'খে এলে পর, তখন 09০০7. এর . 
কথ।, 0)8967এর কাঁধ্য, এ সকল বর্ণনা কর৷ চল্তে পারে । (30667 
এর কথা তখন বলা ঠিক ঠিক্‌ হয়। ভরদ্বাজাদি খষি রামকে স্তব করে- 
ছিলেন, আর বলেছিলেন-_-“হে রাম, তুমিই সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ। 
তুমি আমাদের কাছে মানুষরূপে অবতীর্ণ হয়েছ। বস্তুতঃ তুমি 
তোমার মায়। আশ্রয় করেছ বলে, তোমাকে মানুষের মত দেখাচ্চে।” 
ভরদ্বাজাদি খষি রামের পরম ভক্ত । তীদের ভক্তি পাক। ভক্তি ।» 


চতুর্থ পারচ্ছেদ । 
[ কীর্তনানন্দে ও সমাধিমন্দিরে | ] 

ভক্তেরা এই অবতার-তর্ব অবাক্‌ হইয়া শুনিতেছেন! কেহ কেহ 
ভীবিতেছেন, কি আশ্চর্য! বেদোক্ত অখণ্ড সচ্ছিদানন্দ-_ীহাকে 
ধেদে বাক্যমনের অতীত বলিয়াছে,.সেই পুরুধ আমাদের সাম্নে 
চৌদ্দ পৌয়৷ মানুষ হইয়| আসেন! ঠাঁকুর শ্রীরামকৃষ্ণ যে কালে 
বলিতেছেন, লেকালে অবশ্য হইবে। যদি তাহা ন! হইত, তাহ! হইলে 
'রাম, 'রাম। করিয়। এই মহাপুরুষের কেন সমাধি হইবে? নিশ্চয় 
হৃুপল্লে রামরূপ দর্শন করিতেছিলেন। 

দেখিতে দেখিতে কোম্নগর হইতে ভক্তরা খোল করতালি লইয়া 
সংকীর্তুন করিতে করিতে বাগানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মন- 
মৌহন, নবাই ও অন্ঠান্ত অনেকে নামসংকীর্তন করিতে করিতে ঠাকুরের 


২০ শ্রত্রীরামকৃষ্ণকথামৃত। ২য় ভাগ। [ ১৮৮৩, মার্চ ১১। 


কাছে সেই উত্তর-পূর্ব বারাণডায় উপস্থিত। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ 
প্রেমোম্মত্ত হইয়! তাহাদের সহিত সংকীর্তন করিতেছেন । 
নৃত্য করিতে করিতে মাঝে মাঝে সমাধি । তখন আবার সংকীর্তনের 

মধ্যে চিত্রাপিতের ন্যায় দীড়াইয়া আছেন। সেই অবস্থায় ভক্তের! 
তীহাকে পুষ্পমাল। দিয়! সাজীইলেন। বড় বড় গোড়ে মাল । ভক্তের 
দ্েখিতেছেন, ষেন শ্রীগৌরাঙ্গ সম্মুখে দীড়াইয়া। গভীর ভাবসমাধি- 
নিমগ্ন প্রভুর কখন অন্তার্দশা__তখন জড়ব চিত্রাপিতের ন্যায় 
বাহা শূন্য হইয়! পড়েন। কখন বা অর্দবাহাদশী__তখন প্রেমাবিষ্ট 
হইয়! নৃত্য করিতে থাকেন। আবার কখন বা শ্রীগৌরাঙ্গে র ন্যায় 
বাহাদশা। তখন ভক্তসঙ্গে সংকীর্তন করেন। 

ঠাকুর সমাধিস্থ, দাড়াইয়।। গলায় মালা। পাছে পড়িয়। 
যাঁন ভাবিয়া একজন ভক্ত তাহাঁকে ধরিয়া আঁছেন। চতুদ্দিকে ভক্তের! 
দাঁড়াইয়া খোল করতালি লইয়! কীর্তন করিতেছেন। ঠাকুরের দৃষ্টি 
শ্থির। চন্দ্রবদন প্রেমানুরঞ্জিত। ঠাকুর পশ্চিমাস্য | 

এই আনন্দ মুণ্তি ভক্তের অনেকক্ষণ ধরিয়! দেখিতে লাগিলেন ! 
সমাধি ভঙ্গ হইল। বেলা হইয়াছে । কিয়ৎক্ষণ পরে কীর্তন ও 
থামিল। ভক্তের! ঠাকুরকে আহার ফরাইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। 

ঠাকুর কিয়শুকাল বিশ্রাম করিয়া, নববস্্র, পীতাম্ঘর পরিধান করিয়া 
ছোট খাটটিতে বদিলেন। পীতাম্বরধারী সেই আনন্দময় মহাঁপুরুষের 
জ্যোতির্ময়, ভক্তচিন্তবিনোদন, অপরূপ রূপ ভক্তের! দর্শন করিতেছেন। 
সেই দেবছুল্পভ, পবিত্র, মোহন মুপ্তি দর্শন করিয়! নয়নের তৃপ্তি হইল 
না। ইচ্ছ। আরও দেখি, আরও দেখি, সেই রূপসাগরে মগ্ন হই। 

ঠাকুর আহারে বসিলেন। ভক্তেরাও আনন্দে প্রসাদ পাইলেন। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 
[ গোস্বামী-সঙ্গে জর্ববধর্মসমন্থযপ্রসঙ্গে | ] 


আহারের পর ঠাকুর স্রীরামকৃষ্ণ ছোট খাঁটটিতে বিশ্রাম করিতে- 
চেন । ঘরে লোকের ভিড় বাড়িতেছে। বাহিরের বারাগ্ডাগুলিও লোকে 


দুক্ষিণেশ্বরে জন্মমহোত্মব । গোস্বামী সঙ্গে সর্ববধন্মসমন্য় প্রসঙ্গে | ২১ 


পরিপূর্ণ। ঘরের মধ্যে ভক্তরা মেজেতে বসিয়! আছেন ও ঠাকুরের 
দকে একদৃষ্টে চাহিয়। আছেন । কেদার, 'স্থরেশ, রাম, মনোমোহন, 
গরীন্দ্র, রাখাল, ভবনাথ, মাষ্টার ইত্যাদি অনেকে ঘরে উপস্থিত। 
রাখালের বাপ আসিয়াছেন ; তিনিও এ ঘরে বসিয়। আছেন। 

একটী বৈষ্ণব গোঁস্বামীও এই ঘরে উপবিষ্ট । ঠাকুর তাহাকে সন্বোধন 
করিয়া কথা কহিতেছেন। গোস্বামীদের দেখিলেই ঠাকুর মস্তক অবনত 
করিয়! প্রণাম করিতেন-_কখন কখন সম্মুখে সাষ্টা হইতেন। 


[ নাম-মাহাত্্য না অনুরাগ । অজামিল। ] 
শ্রীরামকৃ্ণ__আচ্ছ!, তুমি কি বল? উপায় কি? 
গোম্বামী__আজ্ঞা, নামেতেই হবে। কলিতে নাঁম-মাহাজ্ময। 

. শ্বীরামকৃষ্+__ইা, নামের খুব মাহাত্ব্য আছে বটে। তবে অনুরাগ 
না'থাকূলে কি হয়? ঈশ্বরের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হওয়া দরকার । "শুধু 
নাম করে যাচ্ছি, কিন্তু কামিনীকাঞ্চনে মন রয়েছে, তাতে কি হয়? 


প্বিছে বা ডাকুর কামড় অমনি মন্ত্রে সারে না__-ঘুটের ভাবর! 
দিতে হয়। গোস্বামী--তা হ'লে অজামিল ? 
অজামিল মহাঁপাতকী, এমন পাঁপ 'নাই, য সে করে নাঁই। কিন্তু মর্বার 
সময় “নারায়ণ ব'লে ছেলেকে ডাঁকাতে উদ্ধার হয়ে গেল। 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_হয় তো অজীমিলের পূর্ববজন্মে অনেক কর্ম্ম কর! 
ছিল। আর আছে যে সে পরে তপস্যা ক'রেছিল। 

“এ রকমও বল যাঁয় যে, তার তখন অন্তিম কাল। হাঁতীকে 
নাইয়ে দিলে কি হবে, আবার ধুলা-কাদ! মেখে যে কে সেই! তবে 
হাতীশালায় ঢোক্বার আগে যদি কেউ ধুলা ঝেড়ে দেয় ও স্নান 
করিয়ে দেয় ত| হ'লে গ! পরিষ্কার থাকে । 

, পনামেতে একবার শুদ্ধ হলো; কিন্তু তার পরেই হয়ত নানা পাপে 
লিগু হয়। মনে বল নাই; প্রতিজ্ঞা করে না! যে, আর পাপ ক'র্ব 
না.। রাঙ্গা স্নানে পাপ সবযাঁয়। গেলে কি হবে? লোকে ব'লে 
থাকে, পাপগুলে| গাছের উপর থাকে। গঞ্গ৷ নেয়ে যখন মানুষটা 
ফেরে, তখন এ পুরাণ' পাঁপগুলে। গাছ ।থেকে ঝাপ দিয়ে ওর ঘাড়ের 


২২ প্রীপ্রীরামকৃষ্ণকথামবত | ২য় ভাগ। [ ১৮৮২, মার্চ ১১। 


উপর পড়ে। € সকলের হান্ত )। সেই পুরাণ পাঁপগুলো আবার 
ঘাড়ে চড়েছে। সান ক'রে ছু'পা না আস্তে আস্তে আবার ঘাড়ে 
চড়েছে ! 

তাই নাম কর, সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনা কর, যাতে ইশ্বরেতে অনুরাগ 
হয়, আর যে সব জিনিষ দুদিনের জন্য, যেমন টাকা, মান, দেহের স্তখ, 
তাদের উপর যাতে ভালবাস! কমে যায়, প্রার্থনা কর। 


[ বৈষ্ণবধণ্ম ও জাম্প্রদায়িকতা | জর্ববধন্মসমন্থয়। ]. 


জীরামকৃষ্ণ € গোস্বামীর প্রতি )-_আন্তরিক হ'লে সব ধর্মের 
ভিতর দিয়াই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। বৈষ্বেরাও ঈত্বরকে পাবে, 
শাক্তরাও পাবে, বেদীভ্তবাদীরাও পাবে, ব্রহ্মজ্ঞানীরাঁও পাবে ; আবার 
মুসলমান, খুষ্টান, এরাও পাবে । আন্তরিক হ'লে সবাই পাবে । কেউ 
কেউ ঝগড়া ক'রে বসে। তারা বলে, আমাদের শ্রীকৃষ্কে না ভজলে 
কিছু হবে না”; কি, "আমাদের মা কালীকে না ভজলে কিছুই হবে 
না”; “আমাদের খুষ্টান ধর্মকে না নিলে কিছুই হবে না, 


“এ সব বুদ্ধির নাঁগ মতুয়ার বুদ্ধি, অর্থাৎ আমার ধর্মই ঠিক, 
আর সকলের মিথ্যা। এ বুদ্ধি খারাপ। ঈশ্বরের কাছে নান! পথ 
দিয়ে পৌছান যায়। 

“আবার কেউ কেউ বলে, ঈশ্বর সাকার, তিনি নিরাঁকীর নন । এই 
ব'লে আবার গড়া ! যে বৈষ্ণব সে বেদান্তবাদীর সঙ্গে ঝগড়া করে। 

“যদি ঈশ্বর সাক্ষাৎ দর্শন হয়, তা হ'লে ঠিক বলাযায়। যে 
দর্শন করেছে, সে ঠিক জানে, ঈশ্বর সাকার আবার নিরাকার । আরো 
তিনি কত কি আছেন, তা! বল! যায় না। 

“কতকগুলো! কাণ৷ একটা| হাতীর কাছে এসে পড়েছিল এক 
জন লোৌক ব'লে দিলে, এ জানোয়ারটার নাম হাতী। তখন কাঁণাদের 
জিজ্ঞাসা করা হ'ল হাতীটা কি রকম? তারা হাতীর গ স্পর্শ 
করতে লাগল । একজন বললে, হাতীটা একটা থামের মত! সে 
কাঁণাটি কেবল হাতীর পা স্পর্শ করেছিল। আর একজন বন্টে 
ছাঁতীটা একট! কুলোর মত! সে কেবল একটা কাণে হাত দি। 


দক্ষিণেশ্বরে | ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ জম্মোৎসবদিবসে। ২৩ 


দেখেছিল। এই রকম যারা শুঁড় কি পেটে হাত দিয়ে দেখেছিল তাঁর 
নান! প্রকার বল্‌্তে লাঁগল। তেমনি ইশ্বর সম্বন্ধে যে যতটুকু দেখেছে 
:সমনে করেছে, “জীশ্বর এমনি ; আর কিছু নয়।, 


“এক জন্‌ লোক বাহো থেকে ফিরে এসে বল্লে গাছতলায় একটা 
হন্দর লাল গিরগিটি দে'খে এলুম। আর একজন বল্লে, আমি তোমার 
আগে সেই গাছতলায় গিছলুম,__লাল কেন হবে? সে সবুজ, আমি- 
স্বচক্ষে দ্েখেছি। আর একজন বল্লে, ও আমি বেশ জানি, তোমাদের 
আগে গি'ছলাম, সে গিরগিটি আমিও দেখেছি । সে লালও নয়, সবুজ 
ও নয়; স্বচক্ষে দেখেছি নীল। আর ছুই জন ছিল তাঁর! বললে, হল্‌দে, 
পীস্টে_নানা রং। শেষে সব ঝগড়| বেধে গেল। অকলে জানে, 
আমি ধ! দেখেছি, তাই ঠিক। তাদের সব ঝগড়| দেখে একজন লোক 
জিজ্ঞাঁস। কর্লে, ব্যাপার কি? যখন সব বিবরণ শুনলে, তখন বুল্লে, 
আমি এ গাছতলাতেই থাকি; আর এ জানোয়ার কি, আমি চিনি। 
তোমরা প্রত্যেকে যা বল্ছ, তা সব সত্য ; ও গিরগিটি,--কখন সবুজ, 
কখন নীল, এইরূপ নানা রংহয়। আবার কখন দেখি, একেবারে 
কোন রং নাই! নিগুণ। 


[ সাকার না নিরাকার ? ] 


( গোস্বামীর প্রতি ) “ত৷ ঈশ্বর শুধু সাকার বল্লে কি হবে। তিনি 
শীকৃষ্ণের ন্যায় মানুষের মত দেহ ধাঁরণ ক'রে আসেন, এও সত্য ; 
নানারূপ ধ'রে ভক্তকে দেখ! দেন, এও সত্য । আবার'তিনি নিরাকার, 
মথণ্ড সচ্চিদানন্দ, এও সত্য। বেদে তাকে সাকার নিরাকার দুই 
[লেছে, শ্বগুনও বলেছে, নিগুণও বলেছে। 

“কি রকম জান?  সচ্চিদানন্দ ষেন অনন্ত সাগর । ঠাণ্ডার গুণে 
গাগরের. জল বরফ হয়ে ভাসে, নানারূপ ধ'রে বরফের টাই সাগরের 
জলে ভাসে » তেমনি ভক্তি-হিম লেগে সচ্চিদানন্দ সাগরে সাকার মুস্তি 
্শন.হয়। ,ভক্তের জন্য সাকার । আবার জ্ঞানসূর্য! উঠলে বরফ গ'লে 
আগেকা৭ যেমন জল, তেমনি জল। অধঃ উদ্ধ পরিপূর্ণ। জলে জল। 
তাই শ্রীমন্ডাগবতে সব স্তব করেছে_-ঠাকুর, তুমিই সাকার, তুমিই 


২৪ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত। ২য় ভাগ। [ ১৮৮৩, মার্চ ১১। 


নিরাকার; আমাদের সাম্নে তুমি মানুষ হয়ে বেড়াচ্চ, কিন্তু বেছে 
তোমাকেই বাঁক্য-মনের অতীত বলেছে। 

“তবে বল্তে পার, কোন কোন ভক্তের পক্ষে তিনি নিত্য সাকার 
এমন জায়গা আছে, যেখানে বরফ গলে না, স্ফটিকের আঁকার ধার 
করে।” 

কেদার। আজে, শ্রীমন্তাগবতে ব্যাস *% তিনটি দোষের জন্য ভগ 
বানের কাছে ক্ষম! প্রার্থনা করেছেন। এক জায়গায় বলেছেন, হে ভগ 
বন! তুমি বাক্যমনের অতীত, কিন্তু আমি কেবল তোমার লীলা- 
তোমার সাকাররূপ--_-বর্ণন! ক'রেছি, অতএব অপরাধ মাজ্জন। করবেন 

ভ্রীরামকৃষ্₹-_হা, ঈশ্বর সাকার আবার নিরাকার, আবার সাকার 
নিরাকারেরও পার। তার ইতি করা যায় না। 





ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ঞ, নিত্যসিদ্ধ ও কৌমার বৈরাগ্য। 
রাখালের বাপ বসিয়া আছেন। রাখাল আজকাল ঠাকুরে; 
কাছে রহিয়াছেন। রাখালের মাতাঠাকুরাণীর পরলোক প্রাপ্তির প; 
পিত] দ্বিতীয় সংসার করিয়াছেন। রাখাল এখানে আছেন, তাই পিত 
মাঝে মাঝে আসেন। তিনি ওখানে থাকাতে বিশেষ আপত্তি করেন 
ন। ইনি সম্পন্ন ও বিষয়ী লোক, মামল। মোকদম সর্ববদ। করিতে 
হয়। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে অনেক উকিল, ডিপুণি ম্যাজিপ্রেট 
ইত্যাদি আছেন। রাখালের পিত৷ তাহাদের সঙ্গে আলাপ করিতে 
মাঝে মাঝে আসেন। তীহাদের নিকট বিষয়কন্ম্ম সম্বন্ধে অনেক 
পরামর্শ পাইবেন। 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মাঝে মাঝে রাখালের বাপকে দেখিতেছেন। 
ঠাকুরের ইচ্ছ1-_রাখাল তার কাছে দক্ষিণেশ্বরে থাকিয়া যান। 
প্রীরামকৃষ্ণ (রাখালের বাপ ও ভক্তদের প্রতি )-_ আহা আজ, 
* “রূপং রূপবিবার্জতন্ত ভবতো ধ্যানেন যৎ করিতং, ত্য ির্বচনীয়্তাংখি 
গুরো দুরীকৃত। যন্ময়।। ব্যাপিত্বঞ্চ নিরার্কৃতং ভগবতো বততীর্ঘযাত্রা দিনা, ক্ষস্্ব/ 
জগদীশ! তদ্বিকলতাদোধত্রয়ং মত্রুতদ্‌ ॥” 


. দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে জম্মমহোত্সবে । পঞ্চবটীমূলে কীর্তনানন্দে । ২৫ 


কাল রাখালের স্বভাবটি কেমন হয়েছে! ওব মুখেব দিকে তাকিয়ে 
দেখ__দেখতে পাবে, মাঝে মাঝে ঠোঁট..নডছে! অস্তবে ঈশ্বরের 
নামজপ করে কি না; তাই ঠোঁট নডে। 

“এ সব ছোকরাব। নিত্য সিদ্ধের থাঁক। উীশ্বরের জ্ঞান নিয়ে 
জন্মেছে। একটু বয়স হ'লেই বুঝতে পারে, সংসাঁব গায়ে লাগলে 
আর রক্ষ/ নাই। বেদেতে হোমাপাখীর কথা আছে, সে পা 
আকাশেই থাঁকে, মাটার উপব কখন আসে না । আকাশেই ডিম' 
পাড়ে। ডিম পড়তে থাকে, কিন্তু এত উঁচুতে পাখী থাকে যে, পড়তে 
পড়তে ডিম ফুটেযাঁয়। তখন পাঁখীব ছান! বেরিয়ে পডে সেও 
পড়তে থাকে । তখনও এত উচু, যে পড়তে পড়তে ওর পাখা উঠে 
ও চোখ ফোটে। তখন সে দেখতে পায় যে আমি মাঁটীর উপর পড়ে 
যাঁব। মাটীতে পড়লেই মৃত্যু! মাটী দেখাও যা, অমনি মার দিকে 
চোচ|! দৌড়! একেবাবে উড্‌তে আরম্ভ করে দিল। ষা'তে মার 
কাছে পৌছতে পারে । এক লক্ষ্য মাব কাছে যাওয়া । 

“এ সব ছোকরার! ঠিক সেই রকম। ছেলেবেলায়ই সংসার দে'খে 
ভয়। এক চিন্তা । কিসে মাব কাছে যাঁব, কিসে ঈশ্বরলাভ হয়। 

“যদি বল, বিষয়ীদের মধ্যে *থাঁকা, বিষয়ীদের ওবসে জন্ম, তবে 
এমন ভক্তি__-এমন জ্ঞান হয় কেমন ক'রে? তাব মানে আছে। 
বিষ্ঠাকুড়ে যদি ছোলা পড়ে, তা হ'লে তাতে ছোলা-গাছই হয়। সে 
ছোলাতে কত ভাল কাজ হয়। বিষ্ঠাকুড়ে পড়েছে বলে কি অন্য 
গাঁছ হবে? 

“আহা রাখালের স্বভীব আজকাল কেমন হয়েছে! তা হবে নাই 
বা কেন? ওল যদি ভাল হয়, তাঁব মুখীটিও ভাল হয় (সকলেব 
হাস্য )। যেমন বাপ, তাঁর তেমনি ছেলে 1” 

মাফীর (একান্তে গিরীন্দ্রের প্রতি )-_সাকার-নিরাকারের কথাটি 
ইনি কেমন বুঝিয়ে দিলেন। বৈষ্ণবেব1 বুঝি কেবল সাকার বলে? 

গিরীন্দ্র---তা হবে। ওরা একঘেয়ে । 

মাষটার-.নিত্য সাকার» আপনি বুঝেছেন ? স্ফটিকের কথা ? 
আমি ওটা ভাল বুঝতে পারছি না। 

৪ 


২৬ জ্রীস্রীরামকৃষ্ণচকথাম্থত। ২য় ভাগ [ ১৮৮৩, মার্চ ১১। 


শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি)__হাগা, তোমরা কি বলাবলি কচ্ছ ? 

মাষ্টার ও গিরীন্দ্র একটু হাসিয়। চুপ করিয়া রহিলেন। 

বন্দে ঝি (রামলালের প্রতি)__-ও রামলাল, এ লোকটিকে এখন 
খাবার দাও, আমার থাবার তার পরে দিও । 

শ্রীরামকৃষ্ণ _বৃন্দেকে খাবার এখনও দেয় নাই? 


সপ্তম পরিচ্ছেদ । 
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অপরাহ্নে ভক্তের পঞ্চবটামূলে কীর্তন করিতেছেন। ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণ তাহাদের সহিত যোগদান করিলেন। আজ ভক্তসঙ্গে মার 
নাম কীর্তন করিতে করিতে আনন্দে ভীসিলেন। 

গান- শ্যামাপদ আকাশেতে মন ঘুড়িখান উড়তেছিল। কলুষের 
কুবাতাস পেষে গোপ্তা খেয়ে পডে গেল ॥ মায়াকান্না হোলো ভারি, আর 
আমি উঠাতে নারি। দারান্থুত কলের দড়ি, ফাস লেগে সে ফেঁসে গেল॥ 
জ্ঞান মুণ্ড গেছে ছি'ডে, উঠিয়ে দিলে অমনি পড়ে । মাথা নেই সে আর কি উড়ে, 
সঙ্গের ছ'য়জন জয়ী হল ॥ ভক্তি ডোরে ছিল বাধা, খেল্তে এসে লাগলো 
ধাধা] নরেশ্চন্দ্রের হাসা কাদা, না আসা এক ছিল ভাল ॥ 

আবার গান হইল। গানের সঙ্গে সঙ্গে খৌল-করতালি বাঁজিতে 
লাগিল। ঠাকুর ভক্তসঙ্গে নাচিতেছেন। 

গান-মজলে। আমার মন জমর। শ্তামাপদ নীল-কমলে । 

গ্তামাপদ নীল-কমলে, কালীপদ নীল*্কমলে । যত বিষয়-মধু তুচ্ছ হ'ল 
কাম।দি কুম্ুম সকলে ॥ চরণ কাল, ভ্রমর কাল, কালয় কাল মিশে গেল। পঞ্চ 
তত্ব, প্রধান মন্ত, রঙ্গ দেখে ভঙ্গ দিলে ॥ কমলাকান্তেরি মনে, আশাপুর্ণ এত 
দিনে। তায় সুখ দুঃখ সমান হ'ল, আনন্দ-সাগর উথলে। 

কীর্তন চলিতেছে । ভক্তরা গাহিতেছে। 

গান- শ্যামা মা কি এক কল করেছে (কালী মা কি.এক.কল 
করেছে )। চোদ্দ পোয়া কলের ভিতরি, কত রঙ্গ দেখাতেছে। আপনি 
থাকি কলের ভিতত্সি, কল ঘুরায়ে ধ'রে কল ডুরি, কল বলে আপনি ঘুরি, জানে 


দক্ষিণেশ্বরে জন্মমহোৌতৎসব। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও গৃহস্থ ধর্দ্মী। ২৭ 
ন| কে ঘুরাতেছে। যে কলে জেনেছে তারে, কল হ'তে হবে না তারে, কোন 
কলের ভক্তি ডোরে আপনি শ্তাম! বাঁধা আছে । 

গান--স্তবে আশা খেলতে পাশ! কত আশ! করেছিলাম। আশাব 
আশা ভাঙ্গা দশা প্রথমে পঞ্জড়ি পেলাম। পে! বার আঠার ষোল, যুগে যুগে 
এলাম ভাল। শেষে কচে'বারো প/ড়ে মাগো, পঞ্জাছক্কায় বন্দী হলাম। 

ভক্তের আনন্দ করিতে লাগিলেন। তীহারা একটু থামিলে 
ঠাকুর গাত্রোথান করিলেন। ঘরে ও আশে পাশে এখনও অনেক-* 
গুলি ভক্ত আছেন। 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পঞ্চবটা হইতে দক্ষিণাস্য হইয়া নিজের ঘরের 
দিকে যাইতেছেন। সঙ্গে মাষ্টার। বকুলতলায় আসিলে পর শ্রীযুক্ত 
ত্রেলোক্যের সহিত দেখ| হইল | তিনি প্রণাম করিলেন । 

শ্রীরামকৃষ্ণ (ত্রেলোক্যের প্রতি )-_-পঞ্চবটাতে ওর! গান গাচ্চে। 
চল না একবার__ ব্রিলোক্য-_-আমি গিয়ে কি করব ? 

শ্রীরামকৃষ্ণ__কেন, বেশ একবার দেখতে । 

্রেলোক্য-_একবার দেখে এসেছি । 

শ্রীরামকৃষ্ণ__আচ্ছা, আচ্ছা বেশে। 


অফ্ম পরিচ্ছেদ । 


শপল্কুল উীল্লামন্ক্রুম্্ ও হাত এরম্ম 


প্রায় সাড়ে পাঁচটা ছয়টা! হইল। ঠাকুর ভক্তসঙ্গে নিজের ঘরের 
দক্ষিণ-পূর্ব বারাণডায় বসিয়। আছেন। ভক্তদের দেখিতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( কেদারাদি ভক্তের প্রতি )__সংসারত্যাগী সাধু-_সে 
তে হরিনাম কর্বেই। তার ত আর কোন কাজ নাই। সে যদি ঈশ্বর- 
চিন্ত! করে তো, আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। সে যদি ঈশ্বর চিন্ত| না করে, 
সে যদি হরিনাম ন| করে, তা হ'লে বরং সকলে নিন্দ। কর্বে। 

“সংসারী লোক যদি হরিনাম করে, তা হ'লে বাহাদুরী আছে। 
দেখ, 'জনক 'রাজা খুব বাহাদুর । সে হৃখানি তরবারি ঘুরাত। একখান। 
জ্ঞান ও একখানা কর্্ম। এদিকে পূর্ণ ক্রক্ষা্তান আর একদিকে 


২৮ প্রীন্রীরামকৃষ্ণকথামৃত। ৩য় ভাগ। [ ১৮৮৩, এপ্রিল ৮| 


সংসারের কর্ম কর্ছে । নষ্ট মেয়ে সংসারের সব কাজ খুঁটিয়ে করে। 
কিন্তু সর্ববদাই উপপতিকে চিন্তা করে। 

“সাধুসঙ্গ সর্বদা দরকার, সাধু ঈশ্বরের সঙ্গে আলাপ করে দেন।” 

কেদার__-আজ্ঞে হা, মহাপুরুষ জীবের উদ্ধীরের জন্য আসেন। 
যেমন রেলের এন্জিন (7776179 ), পেছনে কত গাড়ী বীধ। থাকে, 
টেনে নিয়ে যায়। অথব! যেমন নদী বা! তড়াগ কত জীবের পিপাসা 
শাস্তি করে। 

ক্রমে'ভক্তের! গৃহে প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রস্তুত হইলেন। একে 
একে সকলে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন ও 
সাহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন । ভবনাথকে দেখিয়! ঠাকুর বলিতেছেন, 
'ভুই আজ আর যাঁস্‌ নাই। তোদের দেখেই-উদ্দীপন |, 

ভবনাথ এখনও সংসারে প্রবেশ করেন নাই। বয়স উনিশ 
কুড়ি, গৌরবর্ণ, সুন্দর দেহ। শ্বরের নামে তীহার চক্ষে জল আসে । 
ঠাকুর তাহাকে সাক্ষাৎ নারায়ণ দেখেন ! 
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ঠাকুর শ্রীরামকষ্ ভক্তসঙ্গে দক্ষিণেশ্খর মন্দিরে 
শ্রীযুক্ত অধর সেনের দ্বিতীয় দর্শনি। 


প্রথম পরিচ্ছেদ | 


মণিলাল ও কাশীদর্শন। 
আইস ভাই, আজ আবার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে 
দর্শন করিতে ফাই। তিনি ভক্তসঙ্গে কিরূপ বিলাস করিতেছেন, 
ঈশ্বরের ভাবে সর্ববদ! কিরূপ সমাধিস্থ আছেন, দেখিব । কখনও সমাধিস্থ 
কখনও কীর্তনানন্দে মাতোয়ারা, আবার কখন বা] প্রাকৃত লোকের গ্ঠায় 
ভক্তের সহিত কথ! কহিতেছেন, দেখিব। শ্্রীমুখে ঈশ্বরকথা বই আর 


দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে | মণিলাল মল্লিক ও ৬কাশীদর্থন কথ । ২৯ 


কিছুই নাই ; মন সর্বদা অন্তমুখ, ব্যবহার পঞ্চমবর্ষীয় বালকের ন্যায়। 
প্রতি নিঃশ্বাসের সহিত মায়ের নাম করিতেছেন। একেবারে অভিমান- 
শূন্য ; পঞ্চমবর্ষীয় বালকের ন্যায় ব্যবহার । পঞ্চমবর্ধীয় বালক মর 
আসক্তিশৃন্ত, সদানন্দ, সরল ও উদার প্রকৃতি । এক কথা, 'ঈরশ্ব সত 
আর সমস্ত অনিত্য+ ; দুই দিনের জন্য । চল, সেই প্রেমোন্মত্ত ৮ 
দেখিতে যাই। মহাযোগী! অনন্ত সাগরের তীরে একাকী বিচরণ 
করিতেছেন ! সেই অনন্ত সচ্চিদানন্দ সাঁগরমধ্যে কি যেন দেখিতেছেন 1. 
দেখিয়া প্রেমে উন্মত্ত হইয়। বেডাইতেছেন ! 

আজ চৈত্র মাসের শুর্লা প্রতিপদ তিথি, রবিবার। গতকল্য 
শনিবার অমাবস্যাতে ঠাকুর ব্লরামের বাড়ীতে গিয়াছিলেন। 
অমাবস্তা। ; নিবিড় আধার মধ্যে একাকী মহাকালী ; মহাকালের 
সহিত রমণ করিতেছেন ! তাঁই ঠাকুর অমাবস্তাতে আর স্থির থাকিতে 
পাঁরেন না । তাই বালকের অবস্থা । যিনি মাকে অহনিশি দেখ্তে- 
ছেন, আর ধার “মা” না হ'লে চ'লে ন!, তিনি বালক । 

আজ রবিবার, ৮ই এপ্রেল, ১৮৮৩ খুষ্টাব্দ, ২৬ চৈত্র, প্রাতঃ- 
কাল। এই যে ঠাকুর বালকের স্তায় বসিয়'আছেন। ' কাছে বসিয়া 
একটি ছোঁকর। ভক্ত-_রাখাল। 

মাষ্টার আসিয়। ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। ঠাকুরের 
ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল আছেন; কিশোরী ও আরও কয়েকটী ভক্ত অসিয়া 
জুটিলেন। পুরাতন ব্রাক্মভত্ত শ্রীযুক্ত মণিলাল মলিক আসিয়৷ 
উপস্থিত হইলেন এবং ঠাকুর জ্রীরামকৃ্ণকে প্রণাম করিলেন । 

মণি মল্লিক কাশীধামে গিয়াছিলেন। তিনি ব্যবসায়ী লোক, 
কাশীতে তাদের কুঠি আছে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_হ্যাগা, কাশীতে গেলে, কিছু সাধুটাধু দেখ লে। 

মণিলাল-_-আজ্ঞে হী, ত্রেলজ স্বামী, ভাস্করানন্দ, এদের সব 
দেখ্খতে গিছলাম । 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_কি রকম সব দেখলে বল। 

মি ত্ৈলঙ্গ স্বামী সেই ঠাকুর বাড়ীতেই আছেন, মণিকণিকার 
ঘাটে বেণীমাধবের কাছে। লোকে বলে, আগে'তীর উচ্চ অবস্থা ছিল। 


৩০ ্রীপ্রীরামকৃঞ্চকথাম্ৃত। ২য় ভাগ। [ ১৮৮৬) এপ্রিল, ৮। 


কত আশ্চর্ম্য আশ্চর্য্য করতে পার্তেন। এখন অনেকটা কমে 
গেছে। 

শ্ীরামকৃষ্ণ__-ও সব বিষয়ী লোকের নিন্দা। 

মণিলাল-_ভাক্করানন্দ সকলের সঙ্গে মেশেন, ব্রেলঙ্গ স্বামীর মত 
নয়__ একেবারে কথা বন্ধ। 
[সিদ্ধের পক্ষে “ঈশ্বর কর্তী' ! অন্যের পক্ষে পাপপুণ্য | মা:66 1]. 
শ্রীরামকৃষ্ণ__ভাস্করানন্দের সঙ্গে তৌমার কোন কথা হল? 
মণিলাল-_আজ্ে হা, অনেক কথা হ'ল। তার মধ্যে পাপ-পুণ্যের 
কথা হ'ল। তিনি বল্লেন, পাঁপ-পথে যেও না, পাঁপচিন্ত1 ত্যাগ কর্বে, 
ঈশ্বর এই সব চান। যে সব কাঁজ কল্লে পুণ্য হয়, এমন সব কর্ম্ম কর। 

শ্রীরামকৃষ্ণ __ই1, ও এক রকম আছে, এঁহিকদের জন্য । যাঁদের 
চৈতন্য হয়েছে, যাঁদের ঈশ্বর সৎ আর সব অসৎ অনিত্য বলে বৌধ 
হয়ে গেছে, তাদের আর এক রকম ভাব। তার। জানে যে, ঈশ্বরই 
একমাত্র কর্তা,আর সব অকর্তা । যাদের চৈতন্য হয়েছে, তাদের বেতালে 
প1 পড়ে না, হিসাব ক'রে পাপ ত্যাগ কর্তে হয় না, ঈশ্বরের উপর এত 
ভালবাস! যে, যে কণ্ধ্ন তারা করে, সেই কম্মই সৎকন্ম। কিন্ত্ত তারা 
জানে,এ কর্মের কর্তা আমি নাই, আমি ঈশ্বরের দাস । আমি যন্ত্র, তিনি 
যন্ত্রী। তিনি যেমন করান, তেমনি করি, যেমন বলান তেমনি বলি, 
তিনি যেমন চালান তেমনি চলি। 

“যাদের চৈতন্য হয়েছে, তারা পাপপুণ্যের পার। তারা দেখে 
ঈশ্বরই সব কর্ছেন। এক জায়গায় একটা মঠ ছিল। মঠের সাধুর! 
রোজ মাধুকরি ( ভিক্ষা ) করিতে যাঁয়। একদিন একটা সাধু ভিক্ষা 
কর্তে কর্তে দেখে যে, একটি জমিদার একটা লোককে ভারি মার্ছে। 
সাধুটী বড় দয়ালু; সে মাঝে পড়ে জ্মিদারকে মারতে বারণ করলে । 
জমিদার তখন ভারি রেগে রয়েছে, সে সমস্ত কোপটা সাধুটীর গায়ে 
ঝাড়লে। এমন প্রহার করলে যে, সাঁধুটা অচৈতগ্য হুয়ে পড়ে রৈল। 
কেউ গিয়ে মঠে থপর দিলে, তোমার্দের একজন সাধুকে একজন 
জমিদার ভারি মের়েছে। মঠের সাধুরা দৌড়ে এসে - দেখে সাধুটা 
অচৈতন্য হয়ে পড়ে রয়েছে ! তখন তার! পাঁচঞ্জনে ধরাধরি করে তাকে 


দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে । মণিলাল মল্লিক ও ৬কাশীদর্থন কথা । ৩১ 


মঠের ভিতর নিয়ে গিয়ে একটী ঘরে শোয়ালে। সাধু অজ্ঞান, চারি- 
দিকে মঠের লোকে ঘিবে বিমর্ষ হয়ে বসে আছে, কেউ কেউ বাতাস 
কচ্ছে। একজন বল্লে, মুখে একটু ছুধ দিয়ে দেখা! ষাক। মুখে ছুধ 
দিতে দিতে সাধুর চৈতন্য হু'ল। চোখ মিলে দেখতে লাগলে! । 
একজন বললে, ওহে দেখি, জ্ঞান হয়েছে কিন। ? লোক চিন্তে পার্ছে 
কিনা? তখন সে সাধুকে খুব চেচিয়ে জিজ্ঞাস! কর্‌লে, মহারাজ ! 
তোমাকে কে ছুধ খাওয়াচ্ছে ? সাধু আন্তে আস্তে বল্ছে, ভাই, ধিনি' 
আমাকে মেরেছিলেন, তিনিই দুধ খাওয়াচ্ছেন । 

“ঈশ্বরকে জান্তে না পারুলে গ্ররূপ অবস্থ। হয় ন!।” 

মণিলাল-_আজ্জে, আপনি যে কথা বল্লেন, সে বড় উচ্চ অবস্থা ! 
ভাম্করানন্দের সঙ্গে এই সব পাঁচ রকম কথা হয়েছিল। 

প্রীরামকৃষ্ণ__কো'নও বাড়ীতে থাকেন ? 

মণিলাল-_একজনের বাড়ীতে থাকেন। 

শ্রীরামকৃষ্*- কত বয়স ? 

মণিলাল- _পঞ্চান্ন হবে । 

শ্রীরামকৃষ্ণ--আর কিছু কথা*হল ? 

মণিলাল-_-আমি জিজ্ঞীস৷ “করলুম, ভক্তি কিসে হয়? তিনি 
বলেন ; নীম কর, রাম রাম বোলো ।, 

শ্রীরামকৃষ্*-_-এ বেশ কথা। 


(0 রহ 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 
হহ্ভ্য ও কম্মম্মোগ্গ। 

ঠাকুরবাড়ীতে শরীস্রীভবতারিণী, শ্রীস্রীরাধাকান্ত ও দ্বাদশ শিবের 
পূজা শেষ হইল। ক্রমে ভোগারতির বাজন! বাজিতেছে। চৈত্রমাস 
দিপ্রহর বেলা; ভারি রৌদ্র । এইমাত্র জোয়ার আরম্ত হইয়াছে। 
দক্ষিণ দিক্‌ হইতে হওয়া উঠিয়াছে। পুতসলিল ভাগীরথী এইমাত্র 
উত্তরবাহিী' হুইয়াছেন। ঠাকুর আহারা্তে কক্ষমধ্যে একটু বিশ্রাম 
করিতেছেন.। রাখালের দেশ বসিরহাটের কাছে। দেশে গ্রীম্মকালে 
বড় জলকষ্ট। 


৩২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত। ২য় ভাগ। [১৮৮৩ এপ্রিল, ৮। 


প্রীরামকৃষ্ণ ( মণি মল্লিকের প্রতি )-_দেখ রাখাল বলছিল, 
ওদের দেশে বড় জলকষ্ট। তুমি সেখানে একটা পুক্ষরিণী কাটাও না 
কেন। তাহলে কত লোকের উপকার হয়। ( সহাস্তে ) তোমার ত 
অনেক টাঁক1 আছে, অত টাঁক! নিয়ে কি করবে ? তা শুনেছি, তেলিরা 
নাকি বড় হিসাবী। (ঠাকুরের ও ভক্তগণের হাস্য )। 

মণিলাল মল্লিকের বাড়ী কলিকাতা সিন্দুরিয়াপটা। সিন্দুরিয়া- 
পটীর ব্রা্ষসমাজের সাম্বসরিক উপলক্ষে তিনি অনেককে নিমন্ত্রণ 
করিয়। থাকেন। উৎসবে শ্রারামকুষ্জকে নিমন্ত্রণ করিয়া! থাকেন। 
মণিলালের বরাহনগরে একখানি বাগান আছে । সেখানে তিনি প্রায় 
একাকী আসিয়! থাকেন ও সেই সঙ্গে ঠাকুরকে দর্শন করিয়া যান! 
মণিলাল যথার্থ হিসাবী লোক বটে! সমস্ত গাড়ীভাড়। করিয়। 
বরাহনগরে প্রায় আসেন ন1); ট্রামে চাপিয়! প্রথমে শোভাবাজারে 
আসেন, সেখানে সেয়ারের গাড়ীতে চাপিয়া বরাহনগর আসেন। 
অর্থের অভাব নাই; কয়েক বৎসর পরে গরীব ছাত্রদের ভরণ- 
পৌষণের জন্য এককালে প্রায় পঁচিশ হাজার টাকা বন্দোবস্ত করিয়। 
দিয়াছিলেন। 

মণিলাল চুপ করিয়া রহিলেন।: কিয়ৎ্ক্ষণ পরে এ কথা ও কথার 
পর, কথার পিঠে বলিলেন-_-মহাশয় পুষ্করিণীর কথ। বল্ছিলেন। 
তা বল্লেই হয়, ত।৷ আবার তেলি ফেলি বলা কেন ? 

ভক্তের! কেহ কেহ মুখ টিপিয়। হাসিতেছেন। ঠাকুরও হাফিতেছেন। 





তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 
দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকক ও ব্রাঙ্গগণ। প্রেমতত্ব্ব। 
কিয়ত্ক্ণ পরে কলিকাতা হইতে কয়েকটা পুরাতন ব্রাঙ্গ ভক্ত 
আসিয়! উপস্থিত হইলেন। তন্মধ্যে একজন,--ভ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস সেন। 
ঘরে অনেকগুলি ভক্তের সমাগম হইয়াছে । ঠাকুর ছোট খাটটিতে 
বসিয়। আছেন। সহাম্যবদন, বালক-মুদ্তি | উত্তরাশ্থ হইয়। বসিয়াছেন | 
স্্াঙ্মভক্তদের সঙজে আনন্দে আলাপ করিতেছেন। 


দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে । মণিলালাদি ব্রাহ্মদিগকে উপদেশ । ৩৩ 


শ্রীরামকৃষ্ণ (ব্রাহ্ম ও অন্যান্য ভক্তদের প্রতি )--তোমর1 'প্যাম, 
প্যাম' কর; কিন্তু প্রেম কি সামান্য জিনিষ গা? চৈতন্যদেবের “প্রেম? 
হায়েছিল। প্রেমের চটী লক্ষণ। প্রথম-:জগৎ ভুল হয়ে যাবে। 
এত ঈশ্বরেতে ভালবাস! ষে বাহশৃন্ত ! চৈতন্যদেব “বন দেখে বৃন্দাবন 
ভাবে, জমুদ্র দেখে শ্ীযমুন। ভাবে ।” 

“দ্বিতীয় লক্ষণ__নিজের দেহ যে এত প্রিয় জিনিষ, এর উপরও 
মমত। থাক্‌বে না; দেহাত্বোধ একেবারে চলে যাঁবে। 

“ঈশ্বর-লাভের কতকগুলি লক্ষণ আছে। যার ভিতর অনুরাগের 
এশরধ্য প্রকাশ হচ্চে, তার ঈশ্বরলীভের আর দ্রেরি নাই। 

“অনুরাগের এশ্বধ্য কি কি ? বিবেক, বৈরাগ্য, জীবে দয়া সাঁধুসেবা 
সাধুসঙগ, ঈশ্বরের নাম-গুণ কীর্তন, সত্য কথা, এই সব। 


এই সকল অনুরাগের লক্ষণ দেখলে ঠিক বল্‌তে পারা যায়, ঈশ্বর- 
দর্শনৈর আর দেরি নাই। বাবু কোনও খানসামার বাড়ী যাবেন, এরূপ 
যদি ঠিক হয়ে থাকে, খানসামার বাড়ীর অবস্থা দেখে ঠিক বুঝতে পারা 
যায়। প্রথমে বন-জঙ্গল কাটা হয় ; ঝুলঝাঁড়। হয়; ঝাঁটপাট দেওয়া 
হয়। বাবু নিজেই সতরঞ্চ, গুড়গুড়ি, এই সব পাঁচ রকম জিনিষ পাঠিয়ে 
দেন। এই সব আস্তে দেখলেই লোকের বুঝতে বাকি থাকে না, বাবু 
এসে পড়লেন বলে!” একজন ভর্ত-_ আজ্ঞে, আগে 
বিচার ক'রে কি ইক্ড্রিয়নিগ্রহ কর্তে হয় ? 


জবীরামকৃষ্$+-ও এক পথ আছে! বিচার-পথ। ভক্তি-পথেও 
অন্তরিক্দ্িয-নিগ্রহ আপনি হয়। আর সহজে হয়। ঈশ্বরের উপর যত 
ভালবাস! আস্বে, ততই ইন্দ্রিযন্থখ আলুনী লাগ্বে। 

“যে দিন সন্তান মারা গেছে, সেই শোকের উপর স্ত্রী-পুরুষের দেহ- 
স্থখের দিকে কি মন থাঁকৃতে পাঁরে ?” 

একজন ভক্ত__: তাঁকে ভালবাসতে পার্ছি কই? 


[ নাম মাহাত্ম্য | উপায়-মায়ের নাম। 


শীয়ামকৃষ্ণ__-তীর নাম কল্লে সব পাপ কেটে যাঁয়! কাম, ক্রোধ, 
শরীরের স্ুখ-ইচ্ছা, এ সব পালিয়ে যায়। 


৩৪ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামুত। ২য় ভাগ । [ ১৮৮৩, এপ্রেল ৮। 


একজন ভক্ত-__তীর নাম কর্তে ভাল কই লাগে ? 

শ্রীরামকৃষ্ণ__ব্যাকুল, হয়ে তাঁকে প্রার্থনা কর, যাতে তার নামে 
রুচি হয়। তিনিই মনোবাঞ্থ। পুর্ণ কর্বেন। 

ঠাকুর দেবর্লভ কে গাহিতেছেন। জীবের ছুঃথে কাতর হইয়া 
মার কাছে হুদয়ের বেদন। জানাইতেছেন । প্রাকৃত জীবের অবস্থা নিজে 
আরোপ করিয়া মার কাছে জীবের দুঃখ জানীইতেছেন-_ 

দোব কারু নয় গো! মা' মামি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্তামা। 
ষড়রিপু হ'ল কোদগুস্বরূপ, পুণ্যক্ষেত্রমাঝে কাটিলাম কূপ, সে কৃপে বেড়িল 
কালরূপ জল, কাল-মনোৌরম! ॥ আমার কি হবে তারিণী ত্রিগুণধারিণী,__-বিগুণ 
করেছে স্বপগুণে; কিসে এ বারি নিবারি, ভেবে দাশরথির অনিবার বারি নয়নে) 
ছিল বারি কক্ষে, ক্রমে এল বক্ষে, জীবনে জীবন কেমনে হয় মা রক্ষে, আছি 
অপিক্ষে, দে মা মুক্তিভিক্ষে, কাটক্ষেতে ক'রে পার ॥ 

আবার গান গাহিতেছেন । জীবের বিকার রোগ। তার নামে রুচি 
হলে বিকার কাটবে; 

একি বিকার শঙ্করী, কুপা-চরণতরী পেলে ধন্বস্তরী। অনিত্য গৌরব 
হল অঙগদাহ, “আমার, আমার একি হল পাপ মোহ $ (তায়) ধনজনতৃষ্ণ 
ন| হয় বিরহ, কিসে জীবন ধরি ॥ অনিত্য আলাপ, কি পাপ প্রলাপ, সতত সর্ব 
মঙ্গলে ? মায়! কাকনিদ্র! তাহে দাশরথির নয়নযুগলে ) হিংসারূপ তাহে সে উদরে 
কমি, মিছে কাজে ভ্রমি সেই হয় ভূমি, রোগে বাচি কি না! বাচি, ত্বন্নামে অরুচি, 
দিবা শর্বরী ॥ 

শ্রীরামকৃষ্ণ __-“তন্নামে অরুচি* ! বিকারে যদি অরুচি হ'ল, তা হ'লে 
আর বাঁচবার পথ থাকে না। যদি একটু রুচি থাকে, তবে বাঁচার খুব 
আঁশ! | তাই নামে রুচি । ঈশ্বরের নাম কর্তে হয়? দুর্গানাম, কৃষ্ণনাম, 
শিবনাম, যে নাম বলে ঈশ্বরকে ডাক নাকেন। যদি নাম কর্তে 
অনুরাগ দিন দিন বাঁড়ে, যদি আনন্দ হয়, ষ| হলে আর. কোন ভয় নাই; 
বিকার কাট্বেই কাটবে। তীর কৃপ! হবেই হবে । 


[ আস্তরিক ভক্তি ও দেখান ভক্তি। ইশ্বর মন দেখেন। ]. 
“যেমন ভাব তেমনি লাভ। দুজন বন্ধু পথে যাচ্ছে। এক জায়গায় 
ভাগবত পাঠ হচ্ছিল। একজন বন্ধু বল্লে, এসো ভাই, একটু ভাগবত 
শুনি আর একজন একটু উকি মেরে দেখলে। ' তার পর সে 


দূক্ষিণেশ্বরমন্দিরে | মণিলালাদি ব্রাহ্ধদ্িগকে উপদেশ । ৬৫ 


সখাঁন থেকে চ'লে গিয়ে বেশ্বালয়ে গেল । সেখানে খানিকক্ষণ পরে 
চার মনে বড় বিরক্তি এলো৷। সে আপনা আপনি বল্তে লাগলো, “ধিক্‌ 
সামাকে! বন্ধু আমার হরিকথ। শুনছে; আর আমি কোথায় পড়ে 
সাছি!' এদিকে যে ভাগবত শুন্ছে, তারও ধিক্কার হয়েছে। সে 
ঢাবছে, আমি কি বোক1 ! কি ব্যাড়, ব্যাঁড় ক'রে বকছে, আর আমি 
এখানে বসে আছি! বন্ধু আমার কেমন আমোদ আহলাদ করছে ।' 
এরা'যখন ম'রে গেল, ষে ভগবত শুনেছিল, তাকে যমদূত নিয়ে গেল; 
য বেশ্যালয়ে গিছিল, তাকে বিঞুগদুত বৈকুণে নিয়ে গেল। 

“ভগবান মন দেখেন। কেকিকাজে আছে, কে কোথায় পড়ে 
সাছে, তা দেখেন না। ভাবগ্রাহী জনার্দন।, 

“কর্তীভজার! মন্ত্র দিবার সময় বলে এখন “মন তোর ।” অর্থাৎ, 
এখন সব তোর মনের উপর নির্ভর কর্ছে। 

“তার! বলে, “যার ঠিক মন, তার ঠিক করণ, তার ঠিক লাভ।, 

“মনের গুণে হনুমান সমুদ্র পার হ'য়ে গেল। "আমি রামের দাঁস, 
আমি রামনাম করেছি, আমি কি না পারি !, এই বিশ্বাস। 


[ কেন ঈশ্বরদর্শন হয় না ?* “অহং' বুদ্ধির জন্য | ] 


“যতক্ষণ অহঙ্কার ততক্ষণ অন্ন । অহঙ্কার থাকতে মুক্তি নাই। 

“গরুগুলো হাম্মা হাম্মা করে, আর ছাগলগুলে। ম্য। ম্যা করে। 
তাই ওদের কত যন্ত্রণা! কষায়ে কাটে; জুতো, ঢোলের চামড়া 
'তয়ার করে। যন্ত্রণার শেষ নাই। হিন্দিতে “হাম মানে আমি, আর 
ম্যায় মানেও আমি। 'আমি' আমি করে ব'লে কত কর্ম্ভোগ ! 
শষে নাঁড়ী ভূ'ড়ি থেকে ধুনুরির তাঁত তৈয়ের করে। ধুনুরির হাতে 
তুঁহু তুঁছ” বলে, অর্থাৎ “তুমি তুমি।' “তুমি তুমি” বলার পর তবে 
নস্তার! আর ভুগতে হয় না। 


“হে ঈশ্বর, তুমি কর্তা আর আমি অকর্তা, এরই নাম জ্ঞান। 


“নীচু হ'লে তবে উচু হওয়। যায়। চাতক পাখীর বাসা নীচে; 
কন্তূ-ওঠে খুব উঁচুতে । উঁচু জমিতে চাষ হয় না।' খাল জমি চাই, 
তবে জল জমে'। তবে চাষ হয়। 


৩৬ শ্্রীরামকৃষ্জকথামৃত। ২য় ভাগ। [ ১৮৮৩, এপ্রেল ৮। 


[ গৃহস্থলোকের সাধুসঙ্গ প্রয়োজন । যথার্থ দরিদ্র কে ?] 

“একটু কট ক'রে সৎসঙ্গ কর্তে হয়। বাড়ীতে কেবল বিষয়ের 
কথা! রোগ লেগেই আছে । পাখী দীড়ে বসে তবে রাঁম রাম বলে। 
বনে উড়ে গেলে আবার ক্যা ক্য। কর্বে। 

“টাক থাকলেই বড় মানুষ হয় না। বড় মানুষের বাড়ীর একটি 
লক্ষণ যে, সব ঘরে আলো! থাকে | গরিবর1! তেল খরচ কর্তে পারে না, 
তাই তত আলো! বন্দোবস্ত করে না! এই দেহমন্ৰির অন্ধকারে রাখতে 
নাই, জ্ভানদীপ জ্বেলে দিতে হয় | 

জ্ানদীপ জ্বেলে ঘরে, ব্রহ্মময়ীর মুখ দেখ নাঃ 

 প্রার্থনা-তত্ব। চৈতন্যের লক্ষণ । ] 

“সকলেরই জ্ঞান হ'তে পারে । জীবাত্মা আর পরমাত্ম! | প্রার্থনা 
কর-_-সেই পরমাত্মার সঙ্গে সব জীবেরই যোগ হ'তে পারে। গ্যাসের 
নল সব বাড়ীতেই খাটানো আছে । গ্যাস কোম্পীনির কাছে গ্যাস 
পাওয়া যাঁয়। আরজি কর; কর্লেই গ্যাস বন্দোবস্ত ক'রে দেবে-_ 
ঘরেতে আলো ভুলবে । শিয়ালদহে আপিস আছে । (সকলের হাস্য |) 

“কারুর চৈতন্য হয়েছে । তান কিন্তু লক্ষণ আছে। ঈশ্বরীয় কথা 
বই আর কিছু শুন্তে ভাল লাগে না। আর ঈশ্বরীর কথা বই আর 
কিছু বল্‌তে ভাল লাগে না । যেমন সাত সমুদ্র, গঙ্গা, যমুনা, নদী, সব 
তাতে জল রয়েছে; কিন্তু চাতক বৃষ্টির জল চাচ্ছে। তৃষ্ণাতে ছাততি 
ফেটে যাচ্ছে, তবু অন্য জল খাবো না ।” 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 


দ্রীরামলাল প্রভৃতির গান ও গ্রীরামকৃঝ্খের সমাধি । 
ঠাকুর গান গাহিতে বলিলেন। রামলাল ও কাঁলীবাড়ীর একটা 
স্রাক্মণ কণ্্চারী গাহিতেছেন ! সঙ্গতের মধ্যে একটা বায়ার ঠেকা । 


গান হ্ৃদি-বন্দাবনে বাস যদি কর কমলা'পতি, 
গহে ভক্তিপ্রিয় মামার ভক্তি হবে রাধাসতী । মুক্তি কামনা আমারি, হর্বে বৃনে 
গোঁপনারী, দেহ হবে নন্দের পুরী, স্নেহ হবে মা যশোমভী ॥ আমায় ধর ধর জনার্দদন 


দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে । মণিলালাদি ব্রাহ্মদিগকে উপদেশ । ৩৭ 


পাপভার গোবর্ঘন, কামাদি ছয় কংসচরে ধ্বংস কর সম্প্রতি; বাজায়ে কৃপা 


বাশরী মনধেন্বকে বশ করি, তিষ্ঠ হৃদি-গোষ্ঠে পুরাও ইঠ্ঠ এই মিনতি । আমার 
প্রেমন্ূপ যমুনা-কূলে, আশাবংশীবটমূলে, স্বদ!সু ভেবে সদয়-ভাবে, সতত কর 


বনতি ; যদি বল রাখাঁল-প্রেমে, বন্দী থ।কি ব্রজধাঁমে, জ্ঞানহীন রাখাল তোম।র, 
দাস হবে দাশরথী। 

গান_ নবনীরদবর্ণ কিসে গণা শ্যামঠাদজূপ হেরে, করেতে বীশী 
অধরে হাসি, রূপে ভূবন আলো করে ॥ জড়িত গীতবসন, তড়িত জিনি 
ঝলমল, আন্দোলিত চরণাবধি হৃদিসরোজে বনম।লি, নিতে যুবতী-জাতিঝুঁল 
আলো করে যমুনাকুল, নন্দকুলচন্্র যত চন্দ্র জিনি বিহরে ॥ শ্ামগুণধাম পশি 
হাম হৃদি মন্দিবে, প্রাণ মন জ্ঞান সখি হরে নিল বাশীর স্বরে ;গঙ্গানারায়ণের যে 
চুঃখ সে কথা বলিব কাবে, জানতে যদি যেতে গো সখি ষমুন।য় জল আনিবারে॥ 

গান-শ্যামীপদ আকাশেতে মন-ঘুড়ি খান উড়তেছিল; কলুষের 
কু-বাতাস পেয়ে গোপ্তা খেয়ে পড়ে গেল। মার়াকানি হলো ভারি, আর 
আমি উঠাতে নারি ; দারাস্থৃত কলের দড়ি, ফাস লেগে সে ফেঁসে গেল ॥ জ্ঞান- 
মুণ্ড গেছে ছিড়ে, উড়িয়ে দিলে অমনি পড়ে; মাথা নাই সে আর কি উড়ে, 
সঙ্গের ছ'জন জয়ী হ'ল । ভক্তিডোবে ছিল বাধা, খেলতে এসে লাগ.ল ধাধা, 
নরেশ্চন্দ্রের হাসা! কাদা না আসা এক ছিল ভাল। 

| ঈশ্বর লাভের উপায়ঃ অনুরাগ । গোপীপ্রেম 3 “অনুরাগ বাঘ” । ] 


শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি )_-বাঘ যেমন কপ কপ করে 
জানোয়ার খেয়ে ফেলে, তেমনি 'অনুরাঁগ বাঘ” কাম ক্রোধ এই সব 
রিপুদের খেয়ে ফেলে । ঈশ্বরে একবার অনুরাগ হ'লে কাঁমক্রোধাদি 
থাকে না! গোগীদের এ অবস্থা হয়েছিল। কৃষ্ণ অনুরাগ । 

"আবার আছে, 'অনুরাগ অঞ্জন? | শ্রীমতী বলছেন, “সখি, চতু্দিক 
রুঞ্চময় দেখছি! তার! বল্লে, সখি, অনুরাগ-অগঞ্জন চোখে দিয়েছ, 
তাই এরূপ দেখ ছে 1, 


“এরূপ আছে যে, ব্যাঙের মুগ পুড়িয়ে কাজল তৈয়ার করে, সেই 
কীজল চোখে দিলে চারিদিক সর্পময় দেখে । 


“যারা কেবল কাঁমিনীকাঞ্চন নিয়ে আছে, গশ্বরকে একবারও 
ভাকে না, তারা বদ্ধজীব। তাঁদের নিয়ে কি মহণ্কাজ হবে ? যেমন 


কাকে ঠোরান আম, ঠাকুরসেবায় লাগে না, নিজের খেতেও সন্দেহ। 


৩৮ শ্রীপ্রীরামকৃষ্জচকথান্বত। ২য় ভাগ। [ ১৮৮৩, এপ্রেল ৮। 


“বদ্ধজীব, সংসারী জীব, এর! যেমন গুটিপোকা। মনে করলে 
কেটে বেরিয়ে আস্তে পারে; কিন্তু নিজের ঘর বানিয়েছে, ছেড়ে 
আস্তে মায়া হয়। শেষে মৃত্যু। 

“যার! মুক্ত জীব, তার কামিনীকাঞ্চনের বশ নয়। কোন কোন 
গুটিপোক1 অত যত্ের গুটি কেটে বেরিয়ে আসে । সে কিন্তু দু একটা । 

“মায়াতে ভূলিয়ে রাখে । ছু একজনের জ্ঞান হয়; তার! মায়ার 
ভেল্কিতে ভোলে না; কামিনীকাঞ্চনের বশ হয় না। আতুড় ঘরের 
ধুলহাঁড়ির খোল! যে পায়ে পরে, তার বাজিকারের ড্যাম্‌ ড্যাম্‌ শব্দের 
ভেল্কি লাগে না । বাঁজিকর কি করছে, সে ঠিক দেখতে পায়। 

“সাধনসিদ্ধ আর কপাঁসিদ্ধ। কেউ কেউ অনেক কষে ক্ষেত্রে 
জল ছেচে আনে; আন্তে পারলে ফসল হয়। কারু জল ছেঁচতে 
হলো না, বৃষ্টির জলে ভেসে গেল। কষ্ট ক'রে জুল আন্তে হলো 
না। এই মায়ার হাত থেকে এড়াতে গেলে কষ্ট ক'রে সাধন করতে 
হয়। কৃপা-সিদ্ধের কষ্ট করতে হয় না । সে কিন্তু দু এক জনা। 

“আর নিত্যসিদ্ধ এদের জন্মে জন্মে জ্ঞান চৈতন্য হয়ে আছে। 
যেমন ফোয়ারা বুজে আছে! মিস্ত্রী এটা খুলতে ওটা খুল্‌তে 
ফোয়ারাটাও খুলে দিলে, আর ফর্‌ ফরু ক'রে জল বেরুতে লাগ ল। 
নিত্য-সিদ্ধের প্রথম অনুরাগ যখন লোকে দেখে, তখন অবাক্‌ হয়। 
বলে--এত ভক্তি বৈরাগা, প্রেম কোথায় ছিল !” 

ঠাকুর অনুরাগের কথা কহিতেছেন। গোগীর্দের অনুরাগের কথা । 


আবার গান হইতে লাগিল । রামলাল গাইতেছেন-_ : 

নাথ! তৃমি সর্বস্ব আমার ! প্রাণাধার সারাৎসার; নাহি তোমা 
খনে, কেহ ত্রিভূবনে, বলিবার আপনার । তুমি সুখ শাস্তি সহায় সম্বল সম্পদ 
নশ্বরধ্য জ্ঞান বুদ্ধি বল, তুমি বাসগৃহ আরামের স্থল, আত্মীয় বন্ধু পরিবার। তুমি 
টহকালঃ তুমি পরিত্রাণ, তুমি পরকাল, তুমি স্বর্গধাম, তুমি শাস্ত্রবিধি গুর, 
কল্লতরু, অনন্ত সুখের আধার । তুমি হে উপায়, ভূমি হে উদ্দেস্ঠয, তুমি শর্টা পাতা, 
হুমি হে উপান্ত, দণ্ডদাতা পিতা, স্নেহময়ী মাতা ভবার্ণবে কর্ণধার (তুমি)। 


স্লীরামকৃষ্ণ ( ভক্তদের প্রতি )--আহ! কি গান! “তুমি সর্ববন্থ 
আমার!” গোপীর। অক্তুর আসবার পর শ্রীমতীকে বল্‌্লে, রাধে ! 


দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে | ব্রাঙ্গভন্তর্মদগকে উপদেশ । ৩৯ 


তোর সর্বস্ব ধন হ'রে নিতে এসেছে! এই ভালবাসা । ভগবানের 
জন্য এই ব্যাকুলতা। [ সবার গান চলিতে লাগিল। 

গান ধোরো। না ধোরো না রখচক্র, রথ কি চক্রে চলে, যে, 
চক্রের চক্রী হরি, যার চক্রে জগৎ চলে। 

গান-_প্যারী! কার তরে আর, গাথে। হার যতনে । 

গান শুনিতে শুনিতে ঠাকুর শ্রীরামকুঞ্জ গভীর সমাধিসিন্ধু-মধ্যে 
মগ্র হইলেন। ভক্তের একদৃষ্টে ঠাকুরের দিকে অবাক্‌ হইয়! 
দেখিতেছেন। আর সাঁড়া-শব্দ নাই । ঠাকুর সমাধিস্থ । হাতজোড় 
করিয়া বসিয়া আছেন, যেমন ফটো গ্রাফে দেখা যায়। কেবল চক্ষের 
বাহিরের কোণ দিয়া আনন্দধার! পড়িতেছে। 

[ ঈশ্বরের সহিত কথ]। শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন_-কুষণ সব্ধময় |] 

অনেকক্ষণ পরে ঠাঁকুর একটু প্রকৃতিস্থ হইলেন! কিন্তু সমাধির 
মধ্যে ধাকে দর্শন করিতেছিলেন, তার সঙ্গে কি কথা কহিতেছেন। 
একটি আধটি কেবল ভক্তদের কাণে পৌছিতেছে। ঠাকুর আপন 
আপনি বলিতেছেন £-“তুমিই আমি আমিই তুমি। তুমি খাও, 
তুমি আমি খাও ! *্ক *% বেশ কিন্তু কচ্ছে! |” 

“এ কি ন্যাবা লেগেছে! চারিদিকেই তোমাকে দেখছি! 

“কৃষ্ণ হে দীনবন্ধু ! প্রীণবল্লভ ! গোবিন্দ ! 

“প্রাণবল্লঙ !” “গোবিন্দ । বলিতে বলিতে আবার সমাধিস্ত হইলেন 
ঘর নিস্তব্ধ । ভক্তগণ মহাভাবময় ঠাকুর 'শ্রীরামকৃষ্ণকে-__অতৃপ্ত-নয়নে 
রার বার দেখিতেছেন। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ | 


শ্রীরামকৃষ্চের ঈশ্বরাবেশ। তাহার মুখে 
ঈশ্বরের বাণী। 
[ শ্রীযুক্ত অধর সেনের দ্বিতীয় দর্শন। গৃহস্থের প্রতি উপদেশ। ] 
শ্রীরামকুষ: সমাধিস্থ । ছোট খাটটিতে বসিয়! আছেন। 
ভক্তেরা, চতুদ্দিকে উপবিষ্ট । শ্তরীযুত অধর সেন কয়টি বন্ধু সঙ 


৪০ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃর্ত। ২য় ভাগ । [ ১৮৮৩, এপ্রেল ৮। 


আসিয়াছেন অধর ডেপুটি মেজিষ্টেট । ঠাকুরকে এই দ্বিতীয় দর্শন 
করিতেছেন। অধরের বয়স ২৯।৩০। অপরের বন্ধু সাঁরদাচরণ। 
পুত্রশোকে সন্তপ্ত । তিনি স্কুলের ডেপুটি ইন্স্পেক্টর ছিলেন ; পেন্দ্যান 
লইয়।, এবং আগেও তিনি সাপন-ভজন করিতেন। বড় ছেলেটি মারা 
যাওয়াতে কো'নরূপে সান্তবনালাভ করিতে পারিতেছেন না। তাই অধর 
ঠাকুরের নাম শুনাইয়। তীহাঁর কাছে লইয়া আসিয়াছেন। অধরের 
মিজেরও ঠাকুরকে আবার দেখিবার ইচ্ছ! হইতেছিল। 


সমাধি-ভঙ্গ হইল । ঠাকুর দৃষ্টিপাত করিয়| দেখিলেন, একঘর 
লোক তীহার দ্রিকে চাঁহিয়৷ রহিয়াছেন। তখন তিনি আপনা-আঁপনি 
কি বলিতেছেন। 


ঈশ্বর কি তার মুখ দিয়া কথা কহিতেছেন ও উপদেশ দিতেছেন? 

“বিষয়ী লোকের জ্ঞান কখনও দেখা ঘাঁয়। এক একবার দীপ- 
শিখার ন্যায়। না, না, সূর্য্যের একটি কিরণের ন্যায়। ফুটো দিয়ে 
যেন কিরণটি আস্ছে। বিষয়ী লোকের ঈশ্বরের নাম কর1,__অনুরাগ 
নাই। বালক যেমন বলে, তোর পরমেশ্বরের দিবা। খুড়া জেগীর 
কৌদল শুনে পরমেশ্বরের দিবা” শিখেছে ! 

“বিষয়ী লোকদের রোঁক নাইট । হোলো! হোলে; না হোলে ন৷ 
হোলো । জলের দরকার হয়েছে, কুপখুড়ছে। খুঁড়তে খুড়তে 
যেমন পাথর বেরুলো, অমনি সেখাঁনট। ছেড়ে দিলে । আর এক জায়গা 
খুঁড়তে বালি পেয়ে গেল; কেবল বালি বেরোয়! সেখানটাঁও ছেড়ে 
দিলে। যেখানে খুঁড়তে আরম্ত করেছে, সেখানেই খুড়বে; তবে ত 
জল পাবে! 


“জীব যেমন কশ্ম করে, তেমনি ফল পায় । তাই গানে আছে-_ 


গান - দোষ কার নয় গো মা। আমি স্বথাত সলিলে ডুবে মরি গ্তামা। ষড 
রিপু হ'ল কোদপুস্বন্ধপ, পুণ্যক্ষেত্রমাঝে কাটিলাম কৃপ, সে কৃপে বেড়িল কালরূপ 
জল, কাল মনোরমা । আমার কি হবে তারিণী, ভ্রিগুশধারিণী, বিগুণ করেছে 
স্বগুণে ,কিসে এ বারি নিবারিঃ ভেবে দাশবথির শনিবার বারি নয়নে ) ছিল 
বারি কক্ষে, কমে এল বক্ষেঃ জীবনে জীবন কেমনে হয় ম। রক্ষে। আছি তোর 
অপিক্ষে (ম! গো), দে ম৷ মুক্তি ভিক্ষে, কটাক্ষেতে করি পার 


দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে । শ্রীযুক্ত অধর সেনের দর্শন । ৪১ 


“আমি, আর “আমার” অজ্ঞান। বিচার করতে গেলে, যাকে 
আমি আমি কোর্ছো, দেখবে তিনি আত্মা বই আর কেউ নয়। 
বিচার কর-_তৃমি শরীর, না মাংস, না আর কিছু? তখন দেখবে, 
তুমি কিছু নও । তোমার কোন উপাধি নাই। তখন আবার “আমি 
কিছু করি নাই, আমার দোষও নাই, শুণও নাই। পাপও নাই, 
পুণ্যও নাই । 

“এটা সোণা, এট। পেতল-__এর নাম অজ্ঞান। সব সোণা-_এর, 
নাম জ্ঞান। 
[ ঈশ্বরদর্শনের লক্ষণ । শ্রীরামকৃষ্ণ কি অবতার ? ] 

“ঈশ্বর-দর্শন হ'লে বিচার বন্ধ হয়ে যায়। ঈশ্বরলাভ করেছে, 
অথচ বিচার কর্ছে, তাও আছে। কি কেউ ভক্তি নিয়ে তার নাম 
গুণ গান কর্ছে। 

* “ছেলে কাদে কতক্ষণ ৭ যতক্ষণ ন৷ স্তন পান কর্তে পায়। তার 
পরই কানন! বন্ধ হয়ে যায়। কেবল আনন্দ । আনন্দে মার দুধ খীয়। 
তবে একটি কথা আছে। খেতে খেতে মাঝে মাঝে খেলা করে, 
আবার হাসে। ৃ 

“তিনিই সব হয়েছেন। তবে মানুষে তিনি বেশী প্রকাশ । যেখানে 
শুদ্ধসত্ব বালকের স্বভাব; হাসে, কাদে, নাচে, গায় ; সেখানে তিনি 
সাক্ষাৎ বর্তমান |” 

[ পুজশোক | “জীব সাজ সমরে ।” ] 

চ্কুর অধরের কুশল পরিচয় লইলেন। অধর তাহার বন্ধুর পুজ্রশোকের 
কৃথ| নিবেদন করিলেন । ঠাঁকুর আপনার মনে গান গাহিতেছেন ;-_ 

 গান__জীব সাজ জমরে, রণবেশে কাল প্রবেশে তোর ঘরে। 
ভক্তিরথে চড়ি,*লয়ে জ্ভানতৃণ, রসনা-ধনুকে দিয়ে প্রেম-গুণ, ব্রন্মময়ীর 
নাম ব্রহ্ম অস্ত্র তাহে সন্ধান ক'রে । আর এক যুক্তি রণে, চাই না রথ 
ন্ধী/ শত্রু নাশে জীব হবে স্থুসঙ্গতি, রণভূমি যদি করে দাশরথী, 
ভাগীরথীর তীরে । 

“কি কর্বে ? এই কালের জঙ্য প্রস্তুত হও। ' কাল ঘরে প্রবেশ 
ক'রেছ, তার মাম রূপ অস্ত্র লয়ে যুদ্ধ কর্তে হবে। তিনিই কর্তা । 

৬ 


৪৯২ আশ্রারামকৃষ্ণকথামৃত। ১য় ভাগ। [ ১৮৮৩, এপ্রিল ৮। 


আমি বলি, যেমন করাও, তেমনি করি; যেমন বলাও তেমনি বলি, 
আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী;, আমি ঘর, তুমি ঘরণী; আমি গাড়ী, তুমি 
ইঞ্জিনিয়ার । . তাঁকে আম্‌মোক্তারি দাও ! ভাল লোকের 
উপর ভার দিলে অমঙ্গল হয় না। তিনি যা হয় করূন। 

“তা শোক হবে না গা? আত্মজ ! রাবণ বধ হ'ল? লক্ষ্মণ 
দৌড়িয়ে গিয়ে দেখলেন। দেখেন যে, হাড়ের ভিতর এমন জায়গ! 
'নাই-__যেখাঁনে ছিদ্র নাই। তখন বল্পন, রাম! তোমার বাণের কি 
মহিমা । রাবণের শরীরে এমন স্থান নাই, যেখানে ছিদ্র না হয়েছে! 
তখন রাঁম বল্লেন, ভাই হাড়ের ভিতর যে সব ছিদ্র দেখছ, ও বাঁণের 
জন্য নয়। শোকে তাঁর হাড় জর-জর হয়েছে । এ ছিদ্রেগুলি সেই 
শোকের চিহ্ন ! হাড় বিদীর্ণ হয়েছে। 

“তবে এ সব অনিত্য। গুহ, পরিবার, সন্তান ঢু"দিনের জন্য'।, 
তালগাছই সত্য দু একটা তাল খসে পড়েছে । তার আর দুঃখ কি? 

“ঈশ্বর তিনটি কাজ কর্ছেন ;- সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়। মৃত্যু 
আছেই। প্রলয়ের সময় সব ধ্বংস হ'য়ে যাবে, কিছুই থাকবে না। 
মা কেবল স্থির বীজগুলি কুড়িয়ে রেখে দেবেন। আবার নূতন 
স্ট্টির সময় সেই বীজগুগল বা'র কর্বেন। গিম্লীদের যেমন ন্যাতা- 
কাতাব হীড়ী থাকে (সকলের হাম্য )। তাতে শশাবীচি, সমুদ্রের 
ফেনা, নীলবড়ী, ছোট ছোট পু টুলিতে কীধা থাকে । 


বষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 
অধরের প্রতি উপদেশ। সম্মুখে কাঁল। 
ঠাকুর অধরের সঙ্গে তার ঘরের উত্তরের বারাগায় দীড়াইয়া কথা 
কহিতেছেন। 
শ্রীরামকৃ্জ (অধরের প্রতি )--তুমি ডিপুটি। এ পদও ঈশ্বরের 
অনুগ্রহে হয়েছে। তাকে ভুলো না। কিন্তু জেনো, সকলের এক 
পথে যেতে হবে ।% এখানে ছুদিনের জন্য | 


শপ সত এ 


শ্রীযুক্ত অধরচন্্র সেন দেড় বৎসর পরে দেহত্যাগ করেন। করেন। ঠাকুর 
সংবাদ শুনিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া মার কাছে কাদিয়াছিলেন। অধর ঠাকুরের 
পরম ভক্ত । ঠাকুর বলেছিলেন, তুমি আমার আত্মীয় 








দক্ষিণেশ্বরে | শ্রীযুক্ত অধর সেনের দ্বিতীয় দর্শন । ৪৩ 


“সংসার কর্ম্মভূমি। এখানে কর্ম করতে আসা। যেমন দেশে 
বাড়ী, কলকাতায় গিয়ে কন্দ্ম করে। 

“কিছু কর্ম করা দরকার। সাধন। ভ্াড়াতাড়ি কর্মমগুলি শেষ 
করে নিতে হয়! স্যাকরার! সোণ! গলাবার সময় হাপর, পাখা, চোজ, 
সব দিয়ে হাঁওয়। করে; যাতে আগুনট। খুব হয়ে-_সোণাটা গলে । 
সোৌণ! গলার পর তখন বলে, তামাক সাজ.। এতক্ষণ কপাল দিয়ে 
ঘাম পড়ছিল। তারপর তামাক খাবে। 

“খুব রোক চাই। তবে সাধন হয়। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা । 

“তার নামবীজের খুব শক্ত । অবিষ্ভা নাশ করে। বীজ এত 
কোমল, অন্কুর এত কোমল; তবু শক্ত মাটী ভেদ করে। মাটা 
ফেটে যায়। 

“কামিনীকাঞ্চনের ভিতর থাঁকূলে মন বড় টেনে লয়। সাবধানে 
থাকতে হয়। ত্যাগীদের অত ভয় নাই। ঠিক ঠিক ত্যাগী কামিনী- 
কাঞ্চন থেকে তফাতে থাকে । তাই সাধন থাকৃলে ঈশ্বরে সর্ববদা-মন 
রাখতে পারে। 

“ঠিক ঠিক ত্যাগী। যাঁর সর্ববদ! ঈশ্বরে মন দ্রিতে পারে, তার! 
মৌমাছির মত কেবল ফুলে বসে; মধু পাঁন করে। সংসারে কামিনী- 
কাঞ্চনের ভিতরে যে আছে, তার ঈশ্বরে মন হতে পারে ; আবার 
কখন কখন কামিনীকাঞ্চনেও মন হয়। যেমন সাধারণ মাছি সন্দেশেও 
বসে, আর পচ! ঘায়েও বসে ; বিষ্ঠাতেও বসে। 

 'িশ্বরেতে সর্ববদ। মন রাখবে। প্রথমে একটু খেটে নিতে হয়। 
তার পর পেন্নান্‌ ভোগ কর্বে ।৮ & 


*অধরের বাড়ী কলিকাতা, শোভাবাজার, বেণেটোলা। আ্টাহার কয়েকটি 
কন্ঠাসস্তান এখন বর্তমান। কলিকাতাব বাটাতে শ্্রীধুক্ত শ্তামলাল, শ্রীযুক্ত 
হীরাল।ল * প্রভৃতি ভ্রাতারা কেহ কেহ এখনও আছেন। তীহাদের বাটার 
বৈঠকখানা ও ঠাঁকুরদালান তীর্গ হইয়া আছে। 


৪৪  শ্রীস্রীরামকৃষ্চকথামৃত। ২য় ভাগ। [ ১৮৮৩, এ্রাপ্রল, ৮। 
ভ্িীন্ন ভ্ভাঙ্গী- চতুর্থ আহ £ 


[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সুরেজ্জ ভবনে 
উৎসবমন্দিরে !] 


প্রথম পরিচ্ছেদ । 


স্থরেন্দ্রের বাড়ীর উঠানে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সভা আলে! করিয়। 
বসিয়া আছেন, অপরাহ্‌ বেল! ছয়টা হইল। 

উঠান হইতে পূর্ববান্য হইয়া ঠাঁকুরদালানে উঠিতে হয়। দালানের 
ভিতর স্থন্দর ঠাকুর প্রতিমা । মার পাদপদ্মে জবা, বিল্ব; গলায় 
পুষ্পমাল!। মাও ঠাঁকুরদালান আলো! করিয়া বসিয়া আছেন। 

আজ শীশ্রীঅন্পূর্ণাপূজা ৷ চৈত্র শুর্লামী, ১৫ই এপ্রেল, ১৮৮৩ 
রবিবার, ৩ বৈশাখ ১২৯০। সুরেন্দ্র মায়ের পূজা আনিয়াছেন, তাই 
ঠাকুরের নিমন্ত্রণ । ঠাকুর ভক্তসঙ্গে আসিয়াছেন, আসিয়া ঠাকুর- 
দালানে উঠিয়া শ্রীপ্রীঠাকুর প্রতিমা দর্শন করিলেন; প্রণাম ও 
দর্শনানন্তর দীড়াইয়া মার দিকে তাঁকাইয় শ্রীকরে মূলমন্ত্র জপ 
করিতেছেন । ভক্তের! ঠাকুরপ্রতিম| দর্শন ও প্রণামানস্তর প্রভুর কাছে 
দাড়াইয়। আছেন। ্‌ 

উঠানে ঠাকুর ভক্তসজে আসিমাছেন। উঠানে সতরঞ্চি পাতা 
হইয়াছে, তাহার উপর চাদর, তাহার উপর কয়েকটা তাকিয়।। এক 
ধারে খোল-করতালি লইয়৷ কয়েকটা বৈষ্ণব বসিয়। আছে-_সংকীর্তন 
হইবে। ঠাকুরকে ঘেরিয়! ভক্তের! সব বসিলেন। 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে একটী তাকিয়া লইয়৷ বসিতে বলা হইল। 
তিনি তাকিয়ার কাছে বসিলেন না। তাকিয়। সরাইয়। বসিলেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( ভক্তদের প্রতি )-_তাকিয়া ঠেসান্‌ দিয়। বসা, কি 
জানো, অভিমান ত্যাগ করা বড় কঠিন। এই বিটায় কচ্ছ, অভিমান 
কিছু নয়। আবার কোথা থেকে এসে পড়ে ! 

“ছাগলকে কেটে ফেল! গেছে, তবু অঙগপ্রত্যঙ নড়ছে। 

স্বপ্পে ভয় দেখেছে! ; ঘুম ভেঙ্গে গেল, বেশ জেগে উঠলে, তবু 
বুক ছুদ্দড় করে! অভিমান ঠিক সেই রকম। তাড়িয়ে দিলেও আবার 


কলিকাতায় স্বরেবন্দ্রভবনে উৎসব মন্দিরে। ৪ 


কোথা থেকে এসে পড়ে ! অমনি মুখ ভার ক'রে বলে, আমায় খাতির 
ক'ল্লে না!”  কেদার--তৃণাদপি স্থুনীচেন, তরোরিব সহিষুওন।” | 
শ্রীরামকৃষণ--আমি ভক্তের রেণুর রেণু ['( বৈদ্যনাথের প্রবেশ ।) 
বৈষ্ভনাথ কৃতবিছ্--কলিকাঁতার বড় আদালতের উকীল, ঠাকুরকে 
হাতজোড়-করিয়৷ প্রণাম করিলেন ও এক পার্থে আসন গ্রহণ করিলেন। 
স্থরেন্দ্র (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি )__-ইনি আমার আত্মীয়। 
' শ্রীরামকুষ্ণ-__হা, এ'র স্বভাবটি বেশ দেখছি। 

স্বরেন্দ্র--ইশি আপনাকে কি জিজ্ঞাসা করবেন, তাই এসেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (দৈষ্নাথের প্রতি)__য। কিছু দেখ ছ, সবই তার শক্তি। 
তার শক্তি ব্যতিরেকে কারু কিছু করবার জো নাই। তবে একটা কথ! 
আছে, তার শক্তি সব স্থানে সমান নয়। বিদ্যাসাগর বলেছিল, ঈশ্বর 
কি কারুকে বেশী শক্তি দিয়েছেন ? আমি বল্লুম, শক্তি কম বেশী যদি 
ন] দিয়ে থাকেন, তোমায় আমরা দেখতে এসেছি কেন? তোমার কি 
দুটো শিং বেরিয়েছে ৭ তবে দীড়ালো৷ যে, ঈশ্বর বিভুরূপে সর্ববভৃতে 
আছেন ; কেবল শক্তিবিশেষ। 

[ স্বাধীন ইচ্ছা! না ঈশ্বরের ইচ্ছ। ? [7769 আ]]] ০1: 00075 %11] ? ] 
বৈগ্ভনাথ-__মহাশয় ! একটা সন্দেহ আমার আছে। এই যে বলে 
[169 ভা] অর্থাৎ স্বাধীন ইচ্ছা, মনে ক'ল্লে ভাল কাজও কত্ত 
পারি, মন্দ কাজও কত্তে পারি, এটা কি সত্য ? সতা সতাই কি আমরা 
স্বাধীন? শ্রীরামকুষ্*_সকলই জশ্বরাধীন! তারই লীলা । 
ভ্রিনে নানা জিনিষ করেছেন । ছোট, বড়; বলবান, দুর্বল ; ভাল মন্দ। 
ভুল লোক মন্দলোক। এসব তীর মায়া; খেলা। এই দেখ না, 
বাগানের সব গাছ কিছু সমান হয় না। 

“যতক্ষণ ঈশ্বরকে লাভ না হয়, ততক্ষণ মনে হয় আমরা স্বাধীন । এ 
নম তিনিই রেখে দেন, তা না হলে পাঁপের বৃদ্ধি হত। পাপকে ভয় 
ইত || পাপের শাস্তি হত না। 

, “যিনি ঈশ্বর লাভ করেছেন, তার ভাব কি জানো? আমি যন্ত্র 
চুমি মন্ত্রী আমি ঘর, তুমি ঘরণী; আমি রথ, তুমি রথী; যেমন 
টালাও, তেমনি চলি : যেমন বলাও. তেমনি বলি। 


৪৬ আশ্রীরামকৃঞ্চকথামৃত । ২য় ভাগ [ ১৮৮৩) এপ্রিল ১৫। 


[ ঈশ্বর-দর্শন কি একদিনে হয়? সাধুসঙ্গ প্রয়োজন । ] 
শ্রীরামকৃষ্ণ (বৈদ্যনাথের প্রতি)_-তর্ক কর! ভাল নয় ; আপনি কি বলে! 
বৈগ্নাথ-_আজ্ঞে হী, তর্ক করা ভাবটা জ্ঞান হ'লে যায়। 
শ্রীরামকৃষ্ণ__[7870] 7০০ (সকলের হাস্য)। তোমার হবে। ঈশব- 
রের কথা যদি কেউ বলে, লোকে বিশ্বস করে না। যদি কোন মহা- 
পুরুষ বলেন, আমি ঈশ্বরকে দেখেছি, তবুও সাধারণ লোকে সেই মহা- 
পুরুষের কথ! লয় না। লোৌকে মনে করে, ও যদি ঈশ্বর দেখেছে, আমা- 
দের দেখিয়ে দ্িগৃ। কিন্তু এক দিনে কি নাড়ী দেখতে শেখা যায়? 
বৈষ্নের সঙ্গে অনেক দিন ধরে ঘুরতে হয়; তখন কোঁনটা কফের, 
কোন্টা বায়ুর, কোনটা পিত্তের নাঁড়ী, বল! যেতে পারে। যাঁদের নাড়ী 
দেখ| ব্যবসা, তাদের সঙ্গ কর্তে হয়! (সকলের হাম্য । ) 
“অমুক নম্বরের ন্ুতা, যে সে কি চিন্তে পারে? স্থতোর ব্যবসা 
করো, যার! ব্যবস! করে, তাদের দোকানে কিছু দিন থাক্‌, তবে কোনটা 
চল্লিশ নম্বর, কোনট| একচল্লিশ নম্বরের স্থৃতা, ঝা ক'রে বল্তে পার্বে। 





দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 
ভক্ভতনক্রে হলজ্কীত্ভলান্মন্ে 2 সলহ্মাশ্ট্রিমন্কিল্লে। 


এইবার সন্কীর্তন আরস্ত হইবে। খোল বাজিতেছে। গোষ্ঠ খোল 
বাজাইতেছে। এখনও গান আরম্ত হয় নাই। খোলের মধুর বাজনা," 
গৌরাঙ্গমগ্ডুল ও তাহাদের নামসস্ীর্তনকথ উদ্দীপন করে। ঠাকুর ভাবে 
মগ্ন হইতেছেন। মাঝে মাঝে খুলির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়! বলিতে- 
ছেন, “আ মরি ! আ মরি ! আমার রোমাঞ্চ হচ্চে!” 

গাঁয়কের| জিজ্ঞাস! কল্লেন, কিরূপ পদ গাইবেন ? ঠীকুর শ্রীরামকৃষ্ণ 
বিনীতভাবে বল্লেন, “একটু ! গৌরাঙ্গের কথ! গাও ।” 

কীর্তভন আরম্ভ হইল। প্রথমে গৌরচক্দ্রিক! । তণুপরে অন্য গীত।' 

গাঁন। লাখবাণ কাঞ্চন জিনি। রসে ঢর ঢর গোরা মুজাঙ নিছনি। 
কি কাঁজ শরদ কোটা শশী। জগৎ করিলে আলো! গোরামুখের হাঁসি ॥ 


কঝালকাতায় স্বরেন্দ্রভবনে উতসবমন্দিরে। 8৭ 


কীর্তনে গৌরাঙ্গের রূপবর্ণন! হইতেছে । কীর্তনীয়া আখর দিতেছে । 
সখি! দেখিলাম পূর্ণশশী ।) (হ্রাস নাই মৃগাঙ্ক নাই ) (হৃদয় আলো! করে। ) 
কীর্তবনীয়া আবার বল্ছে, কোটী শশীরু' অমৃতে মুখ মাজ1!) 
এই কথ! শুনিতে শুনিতে ঠাঁকুর সমাধিস্থ হইলেন। 
গান চলিতে লাঁগিল। কিয়ত্ক্ষণ পরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধি- 
ভঙ্গ হইল। তিনি ভাবে বিভোর হইয়া হঠাৎ দণ্ডায়মান হইলেন ও 
প্রেমোন্মত্ত গোপিকার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের রূপের বর্ণনা করিতে করিতে 
কীর্তনীয়ার সঙ্গে সঙ্গে আখর দিতেছেন,_( সখি ! রূপের দোষ, না - 
মনের দৌষ ?) ( আন্‌ হেরিতে, শ্যামময় হেরি ত্রিভুবন !) 
ঠাঁকুর নৃত্য করিতে করিতে আঁখর দিতেছেন। ভক্তের! অবাক্‌ 
হইয়। দেখিতেছেন। কীর্তনায়। আবার ঝলছেন। গোপিকার উক্তি) 
বাঁশী বাঁজিস্‌ না! তোর কি নিদ্রা নাই কো! ? আখর দিয়া ব'লছেন,__ 
(আর নিদ্রা হবেই বা কেমন করে ! শষ্য! তে৷ করপল্পব !) 
 ( আহার তো শ্রীমুখের অমৃত ! ) ( তাতে অঙ্গুলির সেবা !) 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আসন পুনর্ববার গ্রহণ করিয়াছেন। কীর্তন 
চলিতে লাগিল। শ্রীমতী ব'ল্‌্ছেন, চক্ষু গেল, শ্রবণ গেল, স্রাণ গেল, 
ইন্দ্রিয় সকলে চলে গেল,_-(আমি গুকেল! কেন বা র'লাম গো !) 
শেষে, শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন গাঁ হইল। 
ধনী মাল! গাঁথে, শ্তামগলে দোলাইতে, এমন সময়ে আইল সন্মুখে শ্তাম গুণমণি। 


গান। যুগলমিলন। 


“*নিধুবমে শ্যামবিনোদিনি ভৌর। ছাহার রূপের নাহিক উপমা প্রেমের 
হিক ওর | হিরণ কিরণ আধ বরণ আধ নীল মণি-জ্যোতিঃ। আধ গলে 
(ন-মালা বিরাজিত আধ গলে গজমতি ॥ আধ শ্রবণে মকর-কুণ্ডল আধ রতন 
বি। আধ কপালে চাদের উদয় আধ কপালে রবি ॥ আধ শিরে শোভে ময়ূর 
খণ্ড আধ শিরে দোলে বেণী । কর কমল করে ঝলমল, ফণী উগারবে মণি! 
কীর্তন থামিল। ঠাকুর, 'ভাগবত ভক্ত ভগবীন” এই মন্ত্র 
চ্চারণ করিয়া বার বার ভূমিষ্ঠ হইয়! প্রণাম করিতেছেন। চতুদ্দিকের 
ক্রুদের, উদ্দেশ করিয়! প্রণাম করিতেছেন ও সস্কীর্তনতূমির ধুলি 
[হণ করিয়া মস্তকে দিতেছেন। 


৪৮ ্রীস্রীরামকৃষ্ণকথামৃত। ২য় ভাগ। [১৮৮৩) এপ্রিল, ১৫। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 
[ ঠাকুর শ্রীরামকষ্চ ও সাকার নিরাকার । ] 


রাত্রি প্রায় সাড়ে নয়টা । শ্রীস্রীঅন্নপূর্ণ! ঠাকুরদালান আলে৷ 
করিয়। আছেন। সম্মুখে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে দাড়াইয়| । স্থুরেন্তর 
রাখাল, কেদার, মাষ্টার, রাম, মনোমোহন ও অন্যান্য অনেক ভক্তেরা 
রহিয়াছেন। তাহারা সকলে ঠাকুরের সঙ্গে প্রসাদ পাইয়াছেন। 

'্থুরেন্ত্র সকলকে পরিতোষ করিয়া খাওয়াইয়াছেন। এইবার ঠাকুর 

শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর বাগানে প্রত্যাবর্তন করিবেন। ভক্তেরাও স্ব স্ব 
ধামে চলিয়া যাইবেন। সকলেই ঠাকুরদালানে আসিয়া সমাবেত। 

স্বরেন্দ্র (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি )-_-আজ কিন্তু মায়ের নাম একটাও 
হ'লো না। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( ঠাকুরের প্রতিমা দেখাইয়া )-_-আহা, কেমন দালা- 
নের শোভা হয়েছে । মাযেন আলো ক'রে বসে আছেন! এনক্প 
দর্শন কল্পে কত আনন্দ হয়। ভোগের ইচ্ছা, শোক, এ সব পালিয়ে 
যাঁয়। তবে নিরাকার কি দর্শন হয় না;-তা নয়। বিষয়বুদ্ধি একটুও 
থাকলে হবে না; খধিরা সর্ববভ্যাগ করে অখণ্ড সচ্চিদানন্দের 
চিন্ত। ক'রেছিলেন। রঃ 

“ইদানীং ব্রহ্মজ্ঞানীরা “অচল ঘন'বলে গান গায় ;_ আমার আলুনি 
লাগে। যাঁর! গান গায় যেন মিষউরস পায় ন|। চিটে গুড়ের পান 
নিয়ে ভূলে থাক্‌লে, মিছরীর পানার সন্ধান কণস্তে ইচ্ছা হয় না। 

তোমরা দেখ, কেমন বাহিরে দর্শন ক*চ্ছ, আর আনন্দ পাচ্চ।' 
যাঁর। নিরাকার নিরাকার ক'রে, কিছু পায় না, তাদের না! আছে 
বাহিরে, না আছে ভিতরে ! 

ঠাকুর মার নাম করিয়া গান গাইতেছেন,_-গে। আনন্দময়ী হয়ে, আম।য় 
নিরানন্দ কোরো না। ও ছুটী চরণ, বিনা আমার মন, অন্ত কু জানে না, তপন 
তনয়, আমায় মন্দ কয়, কি দোষে তা'ত জানি ন|। ভবানী বলিয়ে, ভবে যাব 
চঃলে মনে ছিল এই বাসনা, অকুলপাথারে, ডুবাবে আমারে, স্বপনেও ত৷ জানি 
না । অহরহন্গিশি, শ্রীদর্গানামে ভাসি, তবু হুখরাশি গেল না। এবার খদ্দি শরি, 
ও হরনুদ্দরি। (তোর ) হূর্ীনাম কেউ আর লবে না। 


ক।লক্1৩তা, হগেত্রের বা | অনপুণাপুজায় আরামকৃঝ্ক । ৪৯ 


গাবার গাইতেছেন,বল রে বল ছুর্গানাম। (ওরে আমার আমার 
মন রে)। হুর্গা দুর্গা ছুর্গী ঝলে পথে চলে যায়, শৃলহস্তে শূলপাণি রক্ষা 
করেন তাঁয়। তুমি দিবা, তুমি সন্ধ্যা, তুমি সেনযামিনী, কখন পুরুষ হও মা, 
কখন কামিনী। তুমি বল ছাড় ছাড় :আমি নাঁ'ছাড়িব, বাজন নুপুর হয়ে মা 
চরণে বাজিব (জয় দুর্গা শ্রীছুর্গা বলে)। শঙ্করী হইয়ে মাগেো গগনে উড়িবে, 
মীন হয়ে রব জলে নখে তুলে লবে। নখাঘাতে ব্রন্মময়ী যখন যাবে মোর 
পরাণী, কৃপা করে দিও রাঙ্গা! চরণ ছু*খানি । 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আবার প্রতিমার সম্মুখে প্রণাম করিলেন । 
এইবার সিড়িতে নামিবার সময় ডাকিয়া বলিতেছেন,_-“ও রা _ 
জু---_-আ”? ( ও রাখাল, জুতা সব আছে, না হারিয়ে গেছে ?) 

ঠাকুর গাড়ীতে উঠিলেন। ন্ত্ুরেন্দ্র প্রণাম করিলেন । অন্যান্য 
ভক্তেরাও প্রণাম করিলেন । রাস্তায় টাদের আলে! এখনও আছে। 
ঠাকুরের গাড়ী দক্ষিণেশ্বর অভিমুখে যাত্রা করিল। 





দিত্ভ।ন্স জ্ভাগী- গ্রহ এ ॥ 
ঠাকুর শ্ীরামকৃষ্চ কলিকাতায় ভক্তমন্দিরে | 
শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দত্তের দ্ঘাড়ী কীর্তনানন্দে । 


আজ বৈশাখী কৃষ্ণ দ্বাদশী, শনিবার ২রা জুন, ১৮৮৩ খুষ্টাব্দ | 
ঠাকুর কলিকাতায় শুভাগমন করিয়াছেন । বলরামের বাড়ী হইয়া 
্মপুরের বাড়ী আসিলেন। সেখাঁনে কলন্থান্তরিত। কীর্তন শ্রবণ করিয়৷ 
রামের বাড়ী আসিয়াছেন। সিমুলিয়া মধু রায়ের গল । 

- রামচন্দ্র ডাক্তারী শিক্ষ! করিয়! ক্রমে মেডিক্যাল কলেজে সহকারী 
কেমিক্যাল এক্জামিনার হইয়াছিলেন ও 3০167)০9 48900180102 এ 
'রসায়নশাস্স্ের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি স্বোপার্ভিত অর্থে বাড়ীটা 
নশ্মাণ করিয়াছেন। এ স্থানে ঠাকুর কয়েকবার শুভাগমন করিয়া- 
ছিলেন, তাই ভক্তদের কাছে এটী আজ মহাতীর্ঘস্থান। রামচন্দ্র 
উ্রীগুরুর, করুণাবলে বিষ্ভার সংসার করিতে চেষ্টা করিতেন। ঠাকুর 

৭ 


৫০ শ্ীপ্ীরামকৃষ্ণকথা মৃত | ২য় ভাগ । [ ১৮৮৩, জুন ২। 


দশমুথে রামের সুখ্যাতি করিতেন-_-বলিতেন, রাম বাড়ীতে ভক্তদে 
স্থান দেয়, কত সেব। করে, তার বাড়ী ভক্তদের একটী আড্ডা । নিত 
গোপাল, লাটু, তারক (শিবানন্দ) রামচন্দ্রের এক রকম বাড়ীর লোং 
হইয়। গিয়াছিলেন। তাহার সহিত অনেক দিন একসঙ্গে বাস করিয় 
ছিলেন। আর বাড়ীতে ৬নারায়ণের নিত্য সেবা । 

রাম ঠাকুরকে বৈশাখী 'পুণিমার দিন.-ফুলদোলের দিন-__-এ 
ভদ্রাসন-বাটীতে পুজার্থে প্রথম লইয়া আসেন। প্রায় গ্রতির্ষে । 
দিনে ঠাকুরকে লইয়া গিয়৷ ভক্তদের লইয়া মহৌশুসব করিতেন 
রামচন্দ্রের সন্তানপ্রতিম শিষ্যরা এখনও অনেকে এ দিনে উত$ 
করেন। 

আজ রামের বাড়ী উৎসব । প্রভূ আসিবেন। রাম শ্রীমদভাগৰ 
কথামৃত তাহাকে শুনাইবার আয়োজন করিয়াছেন। ছোট উঠা 
কিন্তু তাহার ভিতরেই কত পরিপাটা। বেদী রচনা হইয়াছে, তাহ 
উপর কথক ঠাকুর উপবিষ্ট । রাজা হরিশ্চন্দ্রের কথ! হইতেছে: এ 
সময়ে বলরাম ও অধরের বাড়ী হইয়া ঠাকুর আসিয়া উপস্থিত। রা 
চন্দ্র আগুয়ান হইয়া ঠাকুরের পদধূলি মস্তকে গ্রহণ করিলেন ও তাহ 
সঙ্গে স্গে আসিয়া! বেদীর সম্মুখে তাহার পূর্বব হইতে নির্দিষ্ট আস 
বসাইলেন। চতুদ্দিকে ভক্তেরা/। কাছে মাস্টার । 

[ রাজ। হরিশ্চন্দ্রের কথ ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ । ] 

রাজ! হরিশ্চন্দ্রের কথা চলিতে লাগিল । বিশ্বামিত্র বলিলে 
“মহারাজ! আমাকে সসাগর! পৃথিবী দান করিয়াছ, অতএব ইহ 
ভিতর তোমার স্থান নাই। তবে ৬কাশীধামে তুমি থাকিতে পা: 
সে মহাদেবের স্থান। চল, তোমাকে তোমার সহধন্মিণী শৈবা। 
তোমার পুত্র সহিত সেখ।নে পঁলুছিয়া দ্রিই। সেখানে গিয়া হু 
দক্ষিণ! যোগাড় করিয়া দিবে” এই বলিয়া রাজাকে লইয়৷ ভগৰ 
বিশ্বামিত্র ৬কাশীধাম অভিমুখে যাত্রা! করিলেন। কাশীতে পঁুছি 
সকলে ৬বিশ্রেশ্বর দর্শন করিলেন । 

বিশ্বেশ্বর-দর্শন কথ। হইবামাত্র, ঠাকুর একেবারে ভাবাবিষ ; “শি 
“শিব এই কথ! অস্পষ্ট উচ্চারণ করিতেছেন । 


কলিকাতা । রামের বাটী, ভ্রীভাগবতকথা ৷ গোপীপ্রেম। ৫১ 


রাজা হরিশ্চন্দ্র দক্ষিণা দিতে পারিলেন না-__-কাজে কাজেই 
ব্যাকে বিক্রয় করিলেন! পুক্র রোহিতাশ্ব শৈব্যার সঙ্গে রহিলেন। 
থক ঠাকুর শৈব্যার প্রভূ ব্রাহ্মণের বাড়ী*'রোহিতাশ্বের পুষ্পচয়ন 
থা ও জর্পদংশন কথা বলিলেন। সেই তমসাচ্ছন্ন কাঁলরাত্রে 
স্তানের মৃত্যু হইল। সকার করিবার কেহ নাই। বৃদ্ধ ব্রাহ্ধণ 
ভূ শয্যা ত্যাগ করিয়া! উঠিলেন না-_শৈব্য। একাকী পুত্রের মৃতদেহ 
চাড়ে করিয়া শ্মশানাভিমুখে আসিতে লাঁগিলেন। মাঝে মাঝে 
গঙ্ভন ও অশনিপাত-_নিবিড় অন্ধকার যেন বিদীর্ণ করিয়া এক 
£বার বিদ্যুৎ খেলিতেছিল--শৈব্যা ভয়াকুলা, শোকাঁকুলা__-রোদন 
রতে করিতে আসিতেছেন। 


হরিশ্চন্দ্র দক্ষিণাঁর টাঁক সমস্ত হয় নাই বলিয়া চণ্ডালের, কাছে 
জকে বিক্রয় করিয়াছেন । তিনি শ্মশানে চগুাল হুইয়। বঙিয়। 
ছেন। কড়ি লইয়া সণ্কারকাধ্য সম্পাদন করিবেন। কত শব- 
হ ভুলিতেছে, কত ভক্মাবশেষ হইয়ীছে। সেই অন্ধকার রজনীতে 
গান কি ভয়ঙ্কর হইয়াছে! শৈব্যা সেই স্থানে আসিয়। রোদন 
রতেছেন।-_সে ক্রন্দন-বর্ণন। শুনলে কাহার ন] হৃদয় বিদীর্ণ হয়, 
ন্‌ দ্রেহধারী জীবের হৃদর বিগলিত না হয়? সমবেত শ্রোতাগণ 
হাকার করিয়। কাঁদিতেছেন। 


ঠাকুর কি করিতেছেন ৭ স্থির হইয়! শুনিতেছেন-__-একবারে 

র-_ একবার মাত্র চক্ষের কোণে একটা বারিবিন্দু উদগত হুইল; 
ছটা মুছিয়া ফেলিলেন। অস্থির হইয়া হাহাকার করিলেন 
ফেন ? 


। শেষে বিশ্বামিত্রের আগমন, রোহিতাশ্বের জীবনদাঁন, সকলের 
শ্বেশ্বর দর্শন ও হরিশ্চন্দ্রের পুনরায় রাজ্য প্রাপ্তি বর্ণনা করিয় 
ক কৃথা সাজ করিলেন। ঠাকুর বেদীর সম্মুখে বসিয়। অনেকক্ষণ 
কথা শ্রবণ করিলেন। কথা সাঙ্গ হইলে তিনি বাহিরের ঘরে 
বৃসিলেন। চতুদ্দিকে ভক্তমগ্ডলী, কথকও কাছে আসিয়া বসি- 

। ঠাকুর কথককে বলিতেছেন, “কিছু উদ্ধব-সংবাদ বল।, 


৫২ স্ী্নীরামকৃষ্ণকথাম্ৃত। ২য় ভাগ | [১৮৮৩ জুন ২ 


! বুক্তি ও ভক্তি; গোপীপ্রেম ; গোপীরা মুক্তি চান নাই। ] 

কথক বলিলেন_-যখন উদ্ধব শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করিলেন, 
রাখালগণ ও ব্রজগোপীগণ তাহাকে দর্শন করিবার জন্য ব্যাকুল 
হইয়! ছুটিয়া আসিলেন। সকলেই জিজ্ঞাসা করিলেন, “শ্রীকৃষ্ণ কেমন 
আছেন ? তিনি আমাদের ভূলে গেছেন? তিনি কি আমাদের 
নাম করেন? এই বলিয়া কেহ কীাদিতে লাগিলেন, কেহ কেহ 
তাহাকে লইয়| বুন্দাবনের নানা স্থান দেখাইতে লাগিলেন ও বলিতে 
লাগিলেন, এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ গোবদ্ধন ধারণ করিয়াছিলেন; এখানে 
ধেনুকান্থুর বধ, এখানে শকটাস্থর বধ করিয়াছিলেন; এই মাঠে গরু 
চরাইতেন, এই যমুনাপুলিনে তিনি বিহার করিতেন; এখানে 
রাখালদের লইয়া ক্রীড়া করিতেন ; এই সকল কুঞ্টে গোগীদের সহিত 
আলাপ করিতেন। উদ্ধব বলিলেন, আপণার! কৃষ্ণের জন্য অত 
কাতর হইতেছেন কে? তিনি জর্ববভূতে আছেন । তিনি সাক্ষাৎ 
ভগবান! তিনি ছাড়া কিছুই নাই গোপীরা বলিলেন আমরা 
ও সব বুঝিতে পারি না । আমর! লেখা-পড়া৷ কিছুই জানি না। কেবল 
আমাদের বৃন্দাবনের কুষ্ণতকে জানি, যিনি এখানে নানা ক্রীড়া করিয়। 
গিয়াছেন। উদ্ধব বলিলেন, তিনি সাক্ষাশ্ড ভগবান্, তাকে চিন্তা 
করিলে আর এ সংসারে আসিতে হয় ণা, জীব মুক্ত হ'য়ে যাঁয়।; 
গোপীরা বলিলেন আমর! মুক্তি--এ সব কথা বুঝি না। আমরা 
আমাদের প্রাণের কৃষ্ণকে দেখিতে চাই । 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এই সকল কথ! এক মনে শুনিতে লাগিলেন ও 
ভাবে বিভোর হুইলেন। বলিলেন, 'গোপীর। ঠিক বলেছেন। এই 
বলিয়া তাহার সেই মধুরকণ্ে গাইতে লাগিলেন। 


গান_আমি মুক্তি দিতে কাতর নই; শুদ্ধা ভক্তি দিতে কাতর হই 
(গো)! আমার ভক্তি যেব) পায়, তারে কেব। পায়, সে যে সেব। পায়, হ?য়ে 
ত্রিলোকজয়ী ॥ . গুন চন্দ্রাবলী ভক্তির কথা! কই, মুক্তি মিলে কভু ভক্তি মিলে 
কই, ভক্তির কারণে পাত|ল-ভবনে, বলির দ্বারে আমি দ্বারী হয়ে রই ॥ শুদ্ধ 
উক্তি এক আছে বুন্দাবনে, গোপ গোপী বিনে অন্তে নাহি জানে । ভক্তির 
কারণে নন্দের ভবনে, পিতা জ্ঞানে নন্দের কথ! মাথায় বই। 


কলিকাতা । রামের বাটা । ঠাকুর ও গোপীপ্রেম। €৩ 


শ্রীরামকৃষ্ণ ( কথকের প্রতি )-_-গোগপীদের ভক্তি. প্রেমাভক্তি ; 
অব্যভিচারিণী ভক্তি; নিষ্ঠ। ভক্তি। ব্যভিচারিণী ভক্তি কাকে 
বলে জান? জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি । যেমন, কৃষ্ণই সব হয়েছেন । তিনিই 
পরক্রক্ষ, তিনিই রাম, তিনিই শিব, তিনিই শক্তি! কিন্তু ও জ্ঞানটুকু 
প্রেমাভক্তির সঙ্গে মিশ্রিত নাই । দ্বারকাঁয় হনুমান এসে বল্লে, 'দীতা- 
রাম দেখবো। ঠাকুর রুক্সিণাকে বল্লেন, “তুমি সীতা হয়ে বস, তা 
ন! হলে হনুমানের কাছে রক্ষ! নাই?" পাগুবেরা যখন রাজসুয় যজ্ঞ 
করেন, তখন যত রাজ। সব যুধিষ্টিরকে সিংহাসনে বসিয়ে প্রণাম 
করতে লাগলো | বিভীষণ বল্লেন, আমি এক নারায়ণকে প্রণাম 
কণা, আর কারুকে কর্সেবা ন|। তখন ঠাকুব নিজে যুধিষ্টিরকে 
ভূমিষ্ট হ'য়ে প্রণাম করতে লাগলেন । তবে বিভাষণ রাজমুকুটস্ুদ্ 
সাঙ্টাঙ্গ হ'য়ে যুধিচিরকে প্রণাম করে। 

“ক রকম জান? যেমন বাড়ার বউ! দেওর, ভাম্র, শ্বশুর, 
স্বীমী সকলকে সেবা! করে, প। ধোবার জল দেয়, গামছ। দেয়, পিঁড়ে 
পেতে দেয়, কিন্তু এক স্বামীর সঙ্গেই অন্য রকম সন্বন্ধ। 

“এই প্রেমাভক্তিতে দুটি জিনিষ আছে । অহংঙা" আর "মমতা 1, 
যশোদ। ভাব তেন, আমি না দেখলে গোপালকে কে দেখবে, তা হ'লে 
গোপালের অন্ত্রখ ক'্বে। কুষ্টকে ভগবান বলে যশোদার বোধ 
ছিল না। আর “মমতা” _আমার জ্ঞান, আমার গোপাল। উদ্ধব 
বল্লেন মা! তোমার কৃষ্ণ সাক্ষাৎ ভগবান্‌্, তিনি জগৎ চিন্তামণি। 
তিনি সামান্য নশ।” যশোদ| বল্লেন, “ওরে তোদের চিন্তামণি নয়; 
আমার গোপাল কেমন আছে জিজ্ঞাসা করছি !-_চিন্তীমণি না, 
আমার গোপাল ।' 

“গোপীদের কি নিষ্ঠা! মথুরায় দ্বারিকে অনেক কাকুতি-মিনতি 
ক'রে সভায় ঢুকলে। ৷ দ্বারী কৃষ্ণের কাঁছে তাদের লয়ে গেল। কিন্তু 
পাগড়ী কীধা শ্রীকৃষ্ণকে দে'খে তারা হেটমুখ হয়ে রইল। পরস্পর 
বল্তে লাগলো, “এ পাগড়ী-বাধা আবার কে! এর সঙ্গে আলাপ- 
কঃল্লে,আমর| কি শেষে দ্বিচারিণী হবো! আমাদের পীতধড়া মোহন 
চুড়াঁপর! স্লেই প্রাণবল্লভ কোথায় 1” দেখেছ, এদের কি নিষ্ঠা 


৫৪  শ্রীশ্রীরামকৃষ্চকথামৃত। ২য় ভাগ। [ ১৮৮৩, জুন, ৪ । 


বৃন্দাবনের ভাবই আলাদ| | শুনেছি, ঘ্বারকার কাছে লোকের৷' 
অজ্জুনের কৃষ্ণকে পুজা করে। তারা রাধা চায় না!” 

[ গোগীদের নিষ্ঠা ।: জ্বানভক্তি ও প্রেমভক্তি। ] 
ভক্ত--কোন্টি ভাল, জ্ঞানমিশ্রিতা ভক্তি, না প্রেমভক্তি ? 
শ্রীরামকৃষ্ণ__ঈশ্বরে খুব ভালবাসা না হ'লে প্রেমাভক্তি হয় না; 

আর 'আমার' জ্ঞান । তিন বন্ধু বন দিয়ে যাচ্ছে, বাঘ এসে উপস্থিত। 
এক জন ব'ল্লে, ভাই! আমর! সব মারা গেলুম।” একজন ব'ললে,' 
“কেন ? মার! যাব কেন? এস ঈশ্বরকে ডাকি | আর এক জন বল্লে 
না, তাকে আর কষ্ট দিয়ে কি হবে ? এস, এই গাছে উঠে পড়ি ।, 

“যে লোকটী বল্‌লে “আমরা মারা গেলাম, সে জানে না যে, ঈশ্বর 
রক্ষাকর্তী আছেন। যে বললে, “এস আমরা ঈশ্বরকে ডাকি” সে 
জ্ঞানী; তার বোধ আছে যে ঈশ্বর স্বষ্টি-স্থিতি-প্রলয় সব করেছেন। 
আর যে বললে, তাকে কষ্ট দিয়ে কি হবে, এস গাছে উঠি তার ভিতরে. 
প্রেম জন্মেছে, ভালবাসা জন্মেছে । তা প্রেমের স্বভাবই এই, আপনাকে 
বড় মনে করে, আর প্রেমের পাত্রকে ছোট মনে করে। পাছে তার 
কষ্ট হয়। কেবল এই ইচ্ছা যে, যাকে সে ভালবাসে, তার পায়ে 
কাটাটী পর্য্যন্ত না৷ ফোটে ।” 

ঠাকুর ও ভক্তদিগকে রাম উপরে প্রাইয়া গিয়! নানাবিধ মিষান্ন 
দিয়া সেবা করিলেন। ভক্তেরাও মহানন্দে প্রসাদ পাইলেন। 


ভ্তিভীন্স ভ্ভাঞ্চা- ্বশ্ড এওও 


প্রথম পরিচ্ছেদ । 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী মধ্যে । 
[ মণিলাল, ত্রৈলক্য বিশ্বাস, রাঁমচাটুয্যে, বলরাম নরেন্দ্র, রাখাল । ] 
আজ জৈষ্ঠ-কৃষ্ণা-চতুর্দশী ! সাবিত্রী চতুর্দশী । আবার অমাবস্যা ও 
ফলহারিণী পূজা । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেস্বর কালীবাড়ীতে নিজ 
মন্দিরে বসিয়। আছেন ভক্তের! তাহাকে দর্শন করিতে আসিতে-, 
ছেন। সোমবার, ইংরাজী ৪ঠ1 জুন, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ । 


দক্ষিণেশ্বরে, য্লহারিণীপূজা । বলরাম প্রভৃতির সহিত কথা । ৫৫ 


মাষ্টার পূর্ববদিন রবিবারে আপিয়াছেন। এ রাত্রে কাত্যায়ণী- 
পৃূজা। ঠাকুর প্রেমাবিষউ হইয়। নাঁটমন্দিরে মা'র সম্মুখে ঈাড়াইয়া, 
বলিতেছেন, “মা, তুমিই ত্রজের কাত্যাযণী। তুমি স্বর্গ, তুমি 
মত্ত মা, ভুমি সে পাতাল, তোম! হ'তে হরি ব্রহ্মা, দ্বাদশ 
গোপাল। দশ মহাবিষ্কা মাতা দশ অবতার, এবার কোনরূপে আমায় 
করিতে হবে পার 1, 

ঠাকুর গান করিতেছেন ও মা'র সঙ্গে কথা কহিতেছেন। প্রেমে 
একেবারে মাঁতোয়ার ! নিজের ঘরে আসিয়। চৌকির উপর বসিলেন। 

রাত্রি দ্বিগ্রহর পর্য্যন্ত এ রাত্রে মার নাম হইতে লাগিল । 

সোমবার সকালে বলরাম এবং আরো কয়েকটী ভক্ত আসিলেন । 
ফলহারিণী পূজা উপলক্ষে প্ৈলোক্য প্রভৃতি বাগানের বাবুর সপরিবারে 
আসিয়াছেন। বেলা নয়ট।। ঠাকুর সহাশ্যবদন-_গঙ্জার উপর 
গোল বারান্দাটীতে বসিয়া আছেন। কাছে মাষ্টার। ক্রীড়াচ্ছলে 
“ঠাকুর রাখালের মাথাটী কোলে লইয়াছেন। রাখাল শুইয়৷। ঠাকুর 
কয়েক দিন রাখালকে সাক্ষাৎ গোপাল দেখিতেছেন। 

ত্রেলোক্য সম্মুখ দিয়া মা কালীকে দর্শন করিতে যাইতেছেন। 
সঙ্গে অনুচর ছাঁতি ধরিয়া যাইতেছে । ঠীকুর রাখালকে বল্লেন, “ওরে 
ওঠ, ওঠ১। 

ঠাকুর বসিয়। আছেন | প্রৈেলোক্য নমস্কীর করিলেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (ত্রেলোক্যের প্রতি) হ্যাগা, কাঁ*ল যাত্রা হয় নাই? 

ব্রেলোক্য-_হা, যাত্রার তেমন সুবিধা হয় নাই। 

শ্রীরামকুষ্ণ-_তা এইনীব যা হয়েছে । দেখো 'যন অন্যবার এরূপ 
ন| হয়! যেমন নিয়ম আছে, সেই রকমই বরাবর হওয়া ভাল । 

ব্রিলোক্য থোচিত উত্তর দিয়া চলিয়া! গেলেন। কিয়গ্ক্ষণ পরে 
বিষুণঘরের পুরোহিত শ্রীযুক্ত রাম চাটুজ্যে আসিলেন। 

ঠাকুর-__রাম। ভ্রেলোকাকে বললুম যাত্রা হয় নাই, দেখো যেন 
এরূপ আর না হয়। তা, এ কথাটা বল কি ভাল হয়েছে ? 

রাম চাটুষ্যে--মহাশয়, তা আর কি হয়েছে! বেশই বলেছেন। 
যেমন নিয়ম আছে, সেই রকমই ত বরাবর হওয়া উচিত। 


৫৬ . শ্ীশ্্ীরামকৃষ্ণকথা মৃত। ২য় ভাগ। 1১৮৮৩ জুন ৪। 


শ্রীরামকৃষ্ণ (বলরামের প্রতি)__-ওগো৷ আজ তুমি এখানে থেও।, 

আহারের কিঞ্ৎ পূর্ববে ঠাকুর নিজের অবস্থার বিষয় ভক্তদের 
অনেক বলিতে লাগিলেন । . রাখাল, বলরাম, মাষ্টার, রামলাল, এবং 
আরও ছু একটা ভক্ত বসিয়াছিলেন। 

[ হাজরার উপর রাগ । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও মানুষে ঈশ্বর দর্শন | ] 

শ্রীরামকৃষ্ণ__হাঁজরা আবার শিক্ষা দেয়, তুমি কেন ছোকরাদের 
জন্য অত ভাবো? গাড়ী ক'রে বলরামের বাড়ী যাচ্ছি, এমন সময় 
পথে মহা ভাবন। হলো। বল্লুম, মা, হাজর! বলে, নরেন্দ্র আর সব 
ছোকরাঁদের জন্য আমি অত ভাবি কেন; সে বলে ঈশ্বরচিন্তা ছেড়ে এ 
সব ছোকরাদের জন্থ চিন্ত। কর্ছ কেন? এই কথা বল্‌্তে বল্‌তে 
একেবারে দেখালে যে, তিনিই মানুষ হু'য়েছেন। শুদ্ধ আধারে স্পষ্ট 
প্রকাশ হন। সেইরূপ দর্শন ক'রে যখন সমাধি একটু ভাঙ্গলো, 
হাক্তারার উপর রাগ কর্তে লাগলুম। বল্লুম শাল আমার মন থারাপ 
ক'রে দিছলো। আবার ভাবলুম, সে বেচারীরই বা দ্বোষ কি; £স 
জান্বে কেমন ক'রে? 

[ নরেন্দ্রের সহিত শ্রীর।মকৃষ্ের প্রথম দেখা । ] 

শ্ীরানকৃষ্*_আমি এদের জানি, সাক্ষাত নীরায়ণ। নরেন্দ্র 
সঙ্গে প্রথম দেখ! হলো । দেখ লুম,/দহ-বুদ্ধি নাহ । একটু বুকে হাত 
দিতেই বাহ্বশন্য হয়ে গেল। ভরঁস হ'লে বলে উঠলো, ওগো, তুমি 
আমার কি করলে? আমার যে মা-বাঁপ আছে !, যদু মল্লিকের বাড়ী- 
তেও ঠিক এ রকম হয়েছিল। ক্রমে তাকে দেখবার জন্য ব্যাকুলত। 
বাড়তে লাগলো, প্রাণ আট্রপাট্র কর্তৈ লাগলো । তখন ভোলা- 
নাথকে & বল্লুম, ত্যাগ, আমার মন এমন হচ্ছে কেন? নরেন্দ্র বোলে 
একটী কাঁয়েতের ছেলে, তার জন্য এমন হচ্ছে কেন? ভোলানাথ 
বল্লে, এর মানে ভারতে আছে । সমাধিস্থ লোকের মন যখন নীচে 
আসে, সত্বগ্তণী লোকের সঙ্গে বিলাস করে। সব্বগুণী লোক দেখলে 
তবে তার মন ঠাণ্ডা! হয়।” এই কথ! শুনে তবে আমার মনের শাস্তি 
হলে! | মাঝে মাঝে নরেন্দ্রকে দেখবে। বলে বসে বসে কাদতুম। 


* ৬ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় ঠাকুরবাড়ীর মুভরী, পৰে খাঙ্গাপ্জী হইয়াছিলেন। 


দাক্ষণেশ্বরে ৷ পুর্ববকথন- ঠাকুরের প্রেমোম্মাদ । ৫৭ 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 
পূর্বকথা-_শ্লীরামকৃষ্ণের প্রেমোম্মাদ ও রূপদর্শন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_উঃ) কি অবস্থাই গেছে !*. প্রথম যখন এই অবশ্থ। 
লো, দিন-রাত কোথ| দিয়ে যেত, বল্তে পারি না। সকলে বল্লে 
পাগল হ'লো। তাই ত, এর! বিবাহ দিলে। উন্মাদ অবস্থ। ;_-প্রথম 
চিন্তা হলো, পরিবারও এইরূপ থাকৃবে, খাবে দাবে। শ্বশুরবাড়ী 
গেলুম, সেখানে খুব সংকীর্তন। নফর, দিগন্বর বাঁড়ুষ্যের বাপ, এর! 
এলো | খুব সংকীর্তন। এক একবার ভাবতুম, কি হবে। আবার 
বলতুম, মা, দেশের জমীদার যদি আদর করে, তা হ'লে বুঝবে! সত্য । 

তারাও সেধে এসে কথা কইতো। 

[পুর্ববকথ।-_্থন্দরীপূজা ও কুমারীপৃূজ।। রামলীলা দর্শন। গড়ের 
মাঠে বেলুন-দর্শন। শিওড়ে রাখাল-ভোজন। . জানবাজারে 
মথুরের সঙ্গে বাস। ] 

“কি অবস্থাই গেছে! একটু সামান্যতেই একেবারে উদ্দীপন হয়ে 
যেত। স্থুন্দরী শৃজ| কল্পুম! চৌদ্দ বছরের মেয়ে। দেখলুম সাক্ষাৎ 
ম!। টাকা দিয়ে প্রণাম কল্পুম । রামলীল! দেখতে 
গেলুম। একেবারে দেখলুম, সাক্ষাণ্ড সীতা, রাম, লক্ষণ, হনুমান্‌, 
বিভীষণ। তখন যার! সেজেছিল, তান্রে সব পুজ। কর্তে লাগলুম। 

“কুমারীদের এনে তখন পুজা কর্তিম। দেখ তুম, সাক্ষা্ড মা। 

“একদিন বকুলতলায় দেখলুম, নীল বসন পরে একটা মেয়ে 
দাড়িয়ে ? ; বেশ্যা । দপ্‌ করে একেবারে সীতার উদ্দীপন | ও মেয়েকে 
ভূলে গেলুম ; কিন্তু দেখ লুম, সাক্ষাড সীতা লঙ্ক। থেকে উদ্ধার হয়ে 

মের কাছে যাচ্ছেন। অনেকক্ষণ বাহশুন্ত হয়ে সমাধি অবস্থা 
য়েরইল। 

“আর একদিন গড়ের মাঠে বেড়াতে গিছলুম । বেলুন উঠবে-_ 
[নেক লোকের ভীড়। হঠাৎ নূজরে পড়ল, একটি সাহেবের ছেলে, 
[ছে হেলান দিয়ে দাড়িয়ে রয়েছে । ত্রিভঙ হ'য়ে । যাই দেখা, অমনি 
ধীকৃষ্ণের উদ্দীপন । সমাধি হ'য়ে গেল। 

“শিশুডে রাখাল-ভোজন করালুম! তাদের হাতে হাতে সব জল 

৮. 


৫৮ শশ্ররামকৃষ্ণকথামৃত । ২য় ভাগ। | ১৮৮৩) জুন ত। 


পান দিলুম। দেখলুম সাক্ষাৎ ব্রজের রাখাল। তাদের জলপান থেকে 
আবার খেতে লাগলুম। 

“প্রায় ছস থাকৃতো'ন! | সেজে! বাবু জানবাজারের বাড়ীতে নিয়ে 
দিন কতক রাখলে ।: দেখতে লাগলুম, সাক্ষাৎ মার দাসী হয়েছি। 
বাড়ীর মেয়ের আদবেই লজ্জা কর্ত না; যেমন ছোট ছেলেকে বা 
মেয়েকে দেখলে কেউ লঙ্জ। করে না। আন্দির সঙ্গে__বাবুর 
মেয়েকে জামাই এর কাছে শোয়াতে যেতুম। 

“এখনও একট্র তাতেই উদ্দীপন হয়ে যায়। রাখাল জপ কর্তে 
কর্তে বিড় বিড় কোর্তো । আমি দেখে স্থির থাকৃতে পার্ভ, মনা। 
একবারে ঈশ্বরের উদ্দীপন হয়ে বিহ্বল হয়ে ফেতুম। 

ঠাকুর প্রকৃতিভীবের কথা আরও বলিতে লাগিলেন। আর বল্লেন, 
“আমি একজন কীর্তনীয়াকে মেয়ে কীর্তনীর ঢঙ সব দেখিয়েছিলুম। 
সে বল্লে, আপনার এ সব ঠিক ঠিক। আপনি এ সব জান্লেন 
কেমন ক'রে? এই বলিয়। ঠাকুর ভক্তদের মেয়ে কীর্তনীয়ার ঢঙ 
দেখাইতেছেন। কেহই হাস্য সংবরণ করিতে পারিলেন না । 





তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 
মণিলাল প্রভৃতি সঙ্গে । ঠাঁকুর অহেতুক কৃপাসিন্ধু'। 

আহারের পর ঠাকুর একটু বিশ্রাম করিতেছেন। গাঢ় নিদ্রা! নয়, 
তন্্রার ন্যায়। শ্রীযুক্ত মণিলাল মল্লিক ( পুরাতন ব্রহ্মজ্ঞানী) আসিয় 
ঠাকুরকে প্রণীম করিলেন ও আসন গ্রহণ করিলেন। ঠাকুর 
তখনও শুইয়। আছেন। মণিলাল এক একটা কথা কহিতেছেন। 
ঠাকুরের অর্ধানিদ্রা অর্ধজাগরণ অবস্থ! । এক একবার উত্তর দিতেছেন। 

মণিলাল-_শিবনাথ নিত্যগোপালকে সুখ্যাতি করেন। বলেন বেশ 
অবস্থা । ঠাকুর তখনও শুইয়া--চক্ষে যেন নিদ্রা আছে 
জিজ্ঞাসা করিতেছেন, হাজরাকে ওর! কি বলে ? ঠাকুর 
উঠিয়া! বসিলেন। মণিলালকে ভবনাঁথের ভক্তির কথ]. বলিতেছেন। 


দক্ষিণেশ্বরে ফলহারিণীপূজা। মণিলাল প্রভৃতি সঙ্গে কথা । ৫৯ 


'্রীরামকৃষ্ণ-_আহা। তার কি ভাব! গান না কর্তে কর্তে চক্ষে 
জল আসে। হরিশকে দেখে একেবারে ভাব। বলে, এরা বেশ 
আছে। হুরিশ বাঁড়ী ছেড়ে এখানে মাঝে মাঝে থাকে কি না। 

মাফীরকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, “আচ্ছা ভক্তির কারণ কি? ভব- 
নাথ এ সব ছোক্রার কেন উদ্দীপন হয় ? মাষ্টার চুপ করিয়া আছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_কি জান? মানুষ সব দেখতে এক রকম, কিন্তু 
কাপ ভিতর ক্ষীরের পৌর ! যেমন পুলির ভিতর কলাইয়ের ডালের, 
পোরও থাকৃতে পারে, ক্ষীরের পোরও থাকতে পারে, কিন্তু দেখতে ্‌ 
এক রকম। ঈশ্বর জান্বার ইচ্ছা, তার উপর প্রেমভক্তি, এরই নাম 
ক্ষীরের পোর। 

[ গুরুকৃপাঁয় মুক্তি ও প্বরূপদর্শন। ঠাকুরের অভয়দাঁন। ] 

এইবার ঠাকুর ভক্তদের অভয় দিতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( মাষ্টারের প্রতি )_কেউ কেউ মনে করে, আমার 
বুঝি জ্ঞান-ভক্তি হবে না, আমি বুঝি বদ্ধজীব। গুরুর কৃপা হ'লে কিছুই 
ভয় নাই। একটা ছাগলের পালে বাঘ পড়েছিল। লাফ দিতে গিয়ে 
বাঘের প্রসব হয়ে ছানা হয়ে গেল।  বাঁঘট! মরে গেল, ছাঁনাটি ছাগ- 
লের সঙ্গে মানুষ হতে লাগল । তারাও ঘাস খায়, বাঘের ছানাও 
ঘাসখায়। তারাও 'ভ্য। ভ্যা” করে, সেও 'ভ্যা ভ্যা' করে। ক্রমে 
ছাঁনাট! খুব বড় হলে।। একদিন এঁ ছাগলের পালে আর একটা বাঘ 
এসে পড়ল। সে ঘাসথেকো! বাঘটাকে দেখে অবাক্‌! তখন দৌড়ে 
এসে তাকে ধর্লে। সেটাও 'ভ্যা ভ্যা, কর্তে লাগলো! । তাকে টেনে 
হিচড়ে জলের কাছে নিয়ে গেল। কল্পে, দেখ, জলের ভিতর তোর 
মুগ দেখ_ঠিক আমার মত দেখ। আর এই নে খানিকটে মাংস 
এইটে খা । এই ঝলে তাকে জোর ক'রে খাওয়াতে লাগল। সে 
কোন মতে খাবে না-_ভ্যা ভ্যা” কর্ছিল। রক্তের আস্বাদ পেয়ে 
খেতে আরস্ত করুলে। নূতন বাঁঘ বল্লে, “এখন বুঝিছিস, আমিও যা, 
তুইও তা; এখন আয়, আমার অঙ্গে বনে চলে আয়? । 

“তাই গুরুর কৃপা হলে আর কোন ভয় নাই। তিনি 
জানিয়ে দেবেম, তুমি কে? তোমার স্বরূপ কি। 


৬০. শ্রীপ্রীরামকৃষ্জকথামৃত। ২য় ভাগ। [ ১৮৮৬, জুন ৪ 


শ্রীরামকৃষ্₹-_একটু সাধন করলেই গুরু বুঝিয়ে দেন, এই এই । 
তখন সে নিজেই বুঝ তে পারবে, কৌন্ট। সৎ, কোন্ট1 অসৎ। ঈশ্বরই 
সত্য, এ সংসার অনিত্য। 

[ কপট সাধনাও ভাল। জীবন্মুক্ত সংসারে থাকতে পারে । ] 

“এক জেলে রাত্রে এক বাগানে জাল ফেলে মাছ চুরি কর্ছিল। 
গৃহস্থ জান্তে পেরে তাকে লোকজন দিয়ে ঘিরে ফেল্লে। মশাল-টশাল 
নিয়ে চোরকে খুজতে এলো । এদিকে জেলেট! খানিকট। ছাই মেখে 
একটা গাছতলায় সাধু হয়ে বসে আছে! ওরা অনেক খুঁজে দেখে, 
জেলে-টেলে কেউ নেই, কেবল গাছতলায় একটি সাধু ভম্মমাখা 
ধ্যানম্ছ। পরদিন পাড়ায় খবর হল, একজন ভারী সাধু ওদের বাগানে 
এসেছে । এই যত লোক ফল ফুল সন্দেশ-মিষ্টান্ন দিয়ে সাধুকে প্রণাম 
কর্তে এলো। অনেক টাঁকা-পয়সাও সাধুর সামনে পড়তে লাগলে 
জেলেট! ভাবলে, কি আশ্চর্য্য । আমি সত্যকার সাধু নই, তবু আমার 
উপর লোকের এত ভক্তি! তবে সত্যকার সাধু হ'লে নিশ্চয়ই 
ভগবান্‌্কে পাব, সন্দেহ নাই। 

“কপট সাধনাতেই এতদূর চৈতন্য হলো। সত্য জাধন 
হলে ত কথাই নাই। কোন্টা সু, কোন্টা অসৎ, বুঝতে পার্বেব। 
ঈীশ্বরই সত্য, সংসার অনিত্য 1৮ % 

একজন ভক্ত ভাবিতেছেন, সংসার অনিত্য ? জেলেটি ত সংসার 
ত্যাগ ক'রে গেল। তবে যারা সংসারে আছে, তাদের কি হবে? 
তাদের কি ত্যাগ কর্তে হবে? শ্রীরামকৃষ্ণ অহেতুক-কৃপাসিঙ্ধু-_ 
অমনি বলিতেছেন,_“যদি কেরাণীকে জেলে দেয়, সে জেল খাটে 
বটে, কিন্তু যখন জেল থেকে তাকে ছেড়ে দেয়, তখন সে কি রাস্তায় 
এসে ধেই ধেই ক'রে নেচে নেচে বেড়াবে ? সে আবার কেরাণীগিরি 
ভুটিয়ে লয়, সেই আগেকার কাযই করে। গুরুর কৃপায় জ্ঞানলাভের 
পরেও সংসারে জীবন্মুক্ত হয়ে থাকা যায়।” 

এই বলিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সংসারী লোকদের অভয় দিলেন। 


দক্ষিণেশ্বরে ফলহারিণী পুজা । দাঁসী ভগবতীর সহিত কথা । ৬১ 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 
মণিলাল প্রভৃতি সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ, ও নিরাকারবাদ। 

মণিলাল (শ্রীরামকুষ্ণের প্রতি )_আহ্ভিক কর্বার সময় তাকে 
কোন্থানে ধ্যানে কৌর্বে। ? শ্রীরামকৃষ্ণ__হৃদয় ত বেশ 
ডঙ্কামার জায়গা! । সেইখানে ধ্যান কোরো । 

[ বিশ্বাসই সব। হলধারীর নিরাকারে বিশ্বাস। শল্তুর বিশ্বীস। ], 

মনিলাল ব্রহুজ্ঞানী, নিরাকারৰাদী। ঠাকুর তাহাকে লক্ষ্য করিয়া 
বলিতেছেন--“কুবীর বোল্‌্তো, সাকার আমার মা, নিরাকার আমার 
বাপ। কাকে নিন্দো, কাকে বন্দো, দোনে। পাল্ল। ভারী 1৮ 

“হুলধারী দিনে সাকারে আর রাতে নিরাকারে থাকৃতো । তা 
যে ভীবই আশ্রয় কর, ঠিক বিশ্বাস হলেই হ'ল। সাকারেই বিশ্বাস 
কর, আর মিরাকারেই বিশ্বাস কর। কিন্তু ঠিক ঠিক হওয়া চাই। 

' [ পূর্ববকথা-_প্রথম উন্মাদ ! ইশ্বর কর্ত!, না কাকতালীয় ?] 

"শস্তুমল্লিক বাগবাজার থেকে হেঁটে নিজের বাগানে আস্তে । 
কেউ বলেছিল, “অত রাস্তা, কেন গাড়ী ক'রে আস না, বিপদ হতে 
পারে।' তখন শ্তু মুখ লাল ক'রে ব'লে উঠেছিল, “কি, তীর নাম ক'রে 
বেরিয়েছি, আবার বিপদ! বিখবাসেতেই সব হয়। আমি বল্তুম, 
অমুককে যদি দেখি, তবে বলি সত্য। অমুক খাজাপ্রি যদি আমার 
সঙ্গে কথা কয়! তা যেটা মনে কর্তুম, সেইটেই মিলে যেত! 

_ মাষ্টার ইংরাজী ন্যায়শীস্ত্র পড়িয়াছিলেন। সকাল বেলার স্বপন 
মিলিয়। যায় (001001097709 06 01:68105 দা?6) 9060৪] 9591169 ) 
এটি কুসংস্কীর হইতে উৎপন্ন এ কথ পড়িয়াছিলেন ( 01087691: ০0 
[18119,0199 )। তাই তিনি জিডভাসা করিতেল্ছন ;-- 

মাষ্টার-_-আচ্ছা, কোন কোন ঘটন! মেলে'নাই, এমন কি হয়েছে? 

্ীরামকৃষ্ণ--না, সে সময় সব মিল্তোঁ। সে সময় তীর নাম 
ক'রেযা বিশ্বাস কর্তূম, তাই মিলে যেত! ( মণিলালকে ) তবে 
কি.জান্‌, সরল উদার না হ'লে এ বিশ্বাস হয় না। 

“ছাড়পেকে, কোটরচোখ, ট্যারা এ রক অনেক লক্ষণ আছে; 


৬২ শ্রীস্্ীরামকৃষ্ণকথামৃত। ২য় ভাগ। [ ১৮৮৩, জুন ৪। 


তাদের বিশ্বাস সহজে হয় না । “দক্ষিণে কলাগাছ উত্তরে পুঁই, একলা 
কাল বিড়াল কি ক'র্ব মুই।” ( সকলের হান্য। ) 

[ ভগবতী দাসীর প্রতি দয়া। শ্রীরামকৃষ্ণ ও সতীত্বধন্মম | | 

সন্ধ্যা হইল। দাসী আসিয়া! ঘরে ধুন! দিয়া গেল। মণিলাল 
প্রভৃতি চলিয়। যাবার পর ছু"একজন ভক্ত এখনও আছেন । ঘর 
নিস্তব্ধ ! ধূনার গন্ধ । ঠাকুর ছোঁট খাটটাতে উপবিষ্ট । মার চিন্তা! 
“করিতেছেন ! মাষ্টার মেঝেতে বসিয়া! আছেন। রাখালও আছেন। 

কিয়ত্ক্ষণ পরে বাবুদের দাসী ভগবতী আসিয়া দূর হইতে প্রণাম 
করিল। ঠাকুর বসিতে বলিলেন । ভগবতী খুব পুরাতন দাসী। অনেক 
বৎসর বাবুদের বাড়ীতে আছে। ঠাকুর তাহাকে অনেক দিন ধরিয়া 
জানেন। প্রথম বয়সে স্বভাব ভাল ছিল না| কিন্তু ঠাকুর দয়ার সাগর 
পতিতপাবন ; তীহাঁর সহিত অনেক পুরাণে। কথ! কহিতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_-এখন ত বয়স হয়েছে। টাকা যা রোজগার করলি, 
সাধু বৈষ্ণবদের খাওয়াচ্ছিস ত ? | 

ভগবতী ( ঈষণ হাসিয়া )--ত|” আর কি করে বোল্বে। ? 

শ্রীরামকৃষ্ণ ___কাশী, বৃন্দাবন,_এ সব হয়েছে ? 

ভগবতী (ঈষৎ সস্কুচিত হইয়। )-_ত1 আর কি করে বোল্বে ? 
একট! ঘাট বাঁধিয়ে দিইছি। তাতে প্লাথরে আমার নাম লেখা আছে। 

প্রীরামকৃষ্ণ_-বলিস্‌ কি রে ? ভগবতী- হা, নাম লেখা 
আছে, “ক্ীমতী ভগবতী দাসী” । 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( ঈষৎ হাসিয়। )-_-বেশ বেশ। 

এই সময় ভগবতী সাহস পাইয়। ঠাকুরকে পায়ে হাত দিয়! প্রণাম 
করিল। 

বুশ্চিক দংশন করিলে যেমন লোক চমকিয়া উঠে ও রী 
হইয়] দাড়াইয়৷ পড়ে, শ্রীরামকৃষ্ণ সেইরূপ অস্থির হইয়া 'গোবিচ্দ 
“গোবিন্দ এই নাম উচ্চারণ করিতে করিতে টীড়াইয়! পড়িলেন। ঘরের 
কোণে গঙ্গাজলের একটা জ্বাল! ছিল__এখনও আছে! হাপাইতে 
হাঁপাইতে, যেন ব্রস্ত হইয়া! সেই জালার কাছে গেলেন। পায়ের যেখানে 
দাসী স্পর্শ করিয়াছিন্র, গঞ্জাজল লইয়! সেই স্থান ধুইতে লাগিলেন। 


পসণ্শশ্থণে কলথা।্ণাপুজা । দাসা ভগবতীর সাহত কথ।। ৬৩ 


ছু” একটী ভক্ত ধাঁহারা ঘরে ছিলেন, তাহার! অবাক্‌ ও স্তব্ধ 

হইয়।৷ একদৃষ্টে এই ব্যাপার দেখিতেছেন। দাসী জীবন্মুতা হইয়! 
বসিয়া আছে। দয়াসিম্ধু পতিতপাবন 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দাসীকে সন্বোধন করিয়! করুণামাখ! স্বরে বলিতেছেন 
তোরা অমনি প্রণাম কর্বি।” এই বলিয়৷ আবার আসন গ্রহণ 
করিয়া দাসীকে ভুলাইবার চেষ্টা করিতেছেন। 

বলিলেন, “একটু গান শোন্‌।” তাহাকে গান শুনাইতেছেন। 

গান__মজলো আমার মন ভ্রমরা শ্বামাপদ নীলকমলে। 
শ্যামাপদ নীলকমলে, -কালীপদ-নীলকমলে। চরণ কালো, ভ্রমর 
কালো, কালোয় কালো মিশে গেল, তায় পঞ্চতত্, প্রধান মত্ত, রগ 
দেখে ভঙ্গ দিলে। কমলাকান্তেরি মনে, আশ পুর্ণ এত দিনে, স্থথ 
ছুঃখ সমান হ'লো, আনন্দ-সাগর উথলে। 

গান শ্তামাপ আকাশেতে মনঘুড়ী খান উড়তেছিল। 

কলুষের কুবাতাস পেয়ে গোপ্ত। থেয়ে প'ড়ে গেল। মায়াকানি হোলে! 
ভারী, আর আমি উঠাঁতে নারি, দারান্ুত কলের দড়ি, ফাস লেগে 
সে ফেঁসে গেল। ভ্্তানমুণ্ড গেছে ছিড়ে, উঠিয়ে দিলে অমনি পড়ে, 
মাথা নাই সে, আর কি উড়ে, সঙ্গের ছ'জন জয়ী হ'ল। ভক্তিডোরে 
ছিল বাধা, থেল্‌্তে এসে লাগন্বো ধাঁধা, নরেশ্চন্দ্রের হাঁস! কীদা, ন! 
আসা এক ছিল ভাল। 

গান_আপনাতে আপনি থেকো মন যেও নাকে! কারে! 
ঘরে। যা” চাবি তাই বসে পাবি, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে ॥ পরমধন এই 
পরশমণি মা” চাবি তাই দিতে পারে । কত মণি পডে আছে আমার 
চিন্তামণির নাচদুয়ারে ॥ 


৬৪ জজীরামকৃষ্চকথামৃত | ২য় ভাগ ।7 ১৮৮৩, জুন ৫। 


ভ্রিভীন্স ভ্রাগ্া__-সও্ওহম শব হও । 
প্রথম পরিচ্ছেদ । 


দক্ষিণেশ্বরে ভক্তসঙ্গে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ | 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম প্রেমোম্মাদ কথা। 


[ পুর্ববকথা- দেবেন ঠাকুর, দীন মুখুধ্যে ও কোয়ার সিং। ] 

আজও অবাবন্যা, মঙ্গলবার, ইং ৫ই জুন, ১৮৮৩ খুষ্টাব্ব | 
শ্রীরামকৃষ্ণ কালীবাড়ীতে আছেন। রবিবারেই ভক্ত-সমাগম বেশী 
হয়, আজ মঙ্গলবার বলিয়! বেশী লোক নাই। রাখাল ঠাকুরের কাছে 
আছেন। হাজরাও আছেন ঠাকুরের ঘরের সাম্নে বারাগায় আসন 
করিয়াছেন। মাফ্টীর গত রবিবারে আসিয়াছেন ও কয়দিন আছেন ।. 

সোমবার রাত্রে মা কালীর নাট-মন্দিরে কৃষ্ণযাত্র। হইয়াছিল । 
ঠাকুর থানিকক্ষণ গুনিয়াছিলেন। এই যাত্র! রবিবার রাত্রে হইবার 
কথ। ছিল, কিন্তু হয় নাই বলিয়। সোমবারে হইয়াছে। 

মধ্যান্নে খাওয়া-দাওয়ার পর ঠাকুর নিজের প্রেমোম্মাদ অবস্থা 
আবার বর্ণনা করিতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( মাফ্টারের প্রতি )__কি অবস্থায়ই গিয়াছে! এখানে 
থেতুম না। বরাহনগরে, কি দক্ষিণেশ্বরে, কি এড়েদয়ে, কোন 
বামুনের বাড়ী গিয়ে পড়তুম। আবার পড়তুম অবেলায়। গিয়ে 
ব'সতুম, মুখে কোন কথা নাই। বাড়ীর লোক কোন কথা জিগঠাসা 
ক"র্লে কেবল বলতুম, আমি এখানে খাব। আর কোন কথা নাই 
আলমবাজারে রাম চাটুষ্যের বাড়ী ফেতুম। কখনও দক্ষিণেশ্বরে সাবর্ণ 
চৌধুরীদের বাড়ীতে । তাদের বাড়ী খেতুম বটে, কিন্তু ভাল লাগতো 
না) কেমন আজে গন্ধ! 

“একদিন ধ'রে বস্লুম, “দেবেন্দ্র ঠাকুরের বাড়ী যাঁব। সেজ 
বাবুকে ব'লুম, দেবেন্দ্র লশ্বরের নাম ক'রে তাকে দেখবো, আমায় 
লয়ে যাবে ? সেজবাবু-তার আবার ভারী অভিমানঃসে সেধে লোকের 


দক্ষিণেশ্বরে ফলহারিণীপুজা | হাজরার সঙ্গে কথা । ৬৫ 


বাঁড়ী যাবে? এগ্ু পেছু ক*র্তে লাগলো । তারপর বল্লে, “হা, 
দেবেন্দ্র আর আমি একসঙ্গে প'ড়েছিলুম, ত1 চল বাবা, নিয়ে যাব ।, 
“একদিন শুন্লুম বাগবাজারের পোলের, কাছে দীন মুখুজ্যে বলে 
একটী ভাল লোক আছে-_ভক্ত । সেজবাবুকে ধর্লুম, দীন মুখুজ্যের 
বাড়ী যাব। সেজবাবু কি করে, গাড়ী ক'রে নিয়ে গেল। বাড়ীটা 
ছোট, আবার মস্ত গাড়ী ক'রে এক বড় মানুষ এসেছে । তারাও 
অপ্রস্তুত, আমরাও অপ্রস্তত। তার আবার ছেলের পৈতে। কোথায় 
বসায়? আমারা পাশের ঘরে যাচ্ছিলুম, তা বলে উঠলো; ও ঘরে 
মেয়েরা, যাবেন না। মহা অপ্রস্তৃত। সেজোবাবু ফেরবার সময় বল্লে 
বাবা! তোমার কথ! আর শুনবো না । আমি হাস্তে লাগলুম। 
“কি অবস্থাই গেছে! কুমার সিং সাধু ভোজন করাবে, আমায় 
নিমন্ত্রণ কল্লে। গিয়ে দেখলুম অনেক সাধু এসেছে । আমি বস্লে 
পর সাধুরা কেউ কেউ পরিচয় জিজ্ঞাসা ক'ল্লে ; যাই জিজ্ঞাস! করা, 
আমি আলাদ! ব+স্তে গেলুম। ভাবলুম অত খবরে কাজ কি। তার 
পর যেই সকলকে পাতা পেতে খেতে বসালে, কেউ কিছু না ব'ল্‌্তে 
বল্তে আমি আগে থেতে লাগলুম। সাধুর কেউ কেউ বল্‌্তে 


লাগলো শুনতে পেলুম, 'আরে এ কেয়া রে! 
_ 


ছিতায় পরিচ্ছেদ । 


হাঁজরার সঙ্গে কথা৷ গুরু-শিষ্য-সংবাদ। 

বেল! পাঁচট। হইয়াছে । ঠাকুর বারাণ্ার কোলে ষে সিঁড়ি) তাহার 
উপর বসিয়। আছেন । রাখাল, হাঁজর! ও মাষ্টার কাছে বসিয়। আছেন। 

হাজরার ভাব 'সোহহং । 

,জ্রীরামকৃষ্ণ (হাজরার প্রতি )-_হা, সব গোল মেটে ;--তিনিই 
আস্তিক, তিনিই নান্তিক; তিনিই ভাল, তিনিই মন্দ, তিনিই সপ 
তিনিই অসু; জাগা, ঘুম এ সব অবস্থা তীরই ; আবার তিনি এ 
সব অবস্থার'পার । 

৪৯ 


৬৬ আ্ীত্রীরামকৃষ্ণকথামৃত। ২য় ভাগ। [১৮৮৩ জুন, ৫। 


«একজন চাষার বেশী বয়সে একটী ছেলে হ'য়েছিল। ছেলেটিকে 
ধুব ফত্ব করে। ছেলেটা ক্রমে বড় হ'লো। একদিন চাষ! ক্ষেতে 
কাজ কর্ছে, এমন জময় একজন এসে খবর দিলে, ছেলেটার ভারি 
অন্ুখ। ছেলেযায় যায়। বাড়ীতে এসে দেখে, ছেলে মারা গেছে। 
পরিবার খুব কীদচে, কিন্তু চাষার চক্ষে একটুও জল নাই। পরিবার 
প্রতিবেশীদের কাছে তাই আরো দ্বুখ কর্তে লাগলো! যে, এমন 
ছেলেটা গেল, এঁর চক্ষে একটু জল পর্য্যন্ত নাই। অনেকক্ষণ পরে চাষা 
পরিবারকে সন্বোধন ক'রে বল্লে, কেন কীদ্‌চি না, জান ? আমি কাল 
স্বপন দেখেছিলুম যে, রাজা হয়েছি, আর সাত ছেলের বাপ হয়েছি। 
স্বপমে দেখলুম যে, ছেলেগুলি রূপে গুণেস্থুন্দর ৷ ক্রমে বড় হ'ল, 
বি্। ধণ্ম উপার্জন কণ্ল্লে। এমন সময় আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল ! 
এখন ভারচি ষে, তোমার এ এক ছেলের জন্য কীদবো, কি আমার 
সাত ছেলের জন্য কাদবো |” জ্ঞানীদের মতে স্বপন অবস্থাও ধেমন 
সত্য জাগা অবস্থাও তেমনি সত্য। 

শ্রীরামকৃষ্ণ_ঈশ্বরই কর্তা, তার ইচ্ছাতেই সব হ'চ্ছে। 

হাঁজরা-_কিন্তু বৌঝা বড় শক্ত । ভূঁকৈলাসের সাধুকে কত কষ্ট 
দিয়ে এক রকম মেরে ফেলা হ'ল।॥ সাধুটাকে সমাধিস্থ পেয়েছিল। 
কখন মাটার ভিতর পৌঁতে, জলের ভিতর রাখে, কখন গায়ে ছে'কা 
দেয়! এই রকম ক'রে চৈতন্য করালে। এই সব যন্ত্রণায় দেহত্যাগ 
হ'ল। লোকে যন্ত্রণাও দিলে, আর ঈশ্বরের ইচ্ছাতেও মারাও গেল ! 
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প্রীরামকৃষ্*_ যার যা কণ্ম্ম, তার ফল সে পাবে। কিন্তু ঈশ্বরের 
ইচ্ছায় সে সাধুর দেহ-ত্যাগ হ'ল । কবিরাজের বোতলের ভিতর 
মকরধ্বজ তৈয়ার করে। চারিদিকে মাঁটী দিয়ে আগুনে ফেলে রাখে। 
বোতলের ভিতর যে সোণ। আছে, সেই সোণ৷ আগুনের তাতে 
আরো অন্য জিনিষের সঙ্গে মিশে মকরধবজ হয়। তখন কবিরাজ 
বোতলটা লয়ে আস্তে আস্তে ভেঙ্গে, ভিতরের মকরধ্বজ রেখে দেয় । 
তখন বোতল থাকলেই ব৷ কি, আর গেলেই | কি? তেমনি লোকে 


দক্ষিণেশ্বরে ফলহারিণীপূজ1। গুরুশিষ্য সংবাদ । ৬৭ 


ভাধে সাধুকে মেরে ফেল্লে; কিন্তু হয় ত তার জিনিষ তৈয়ার হয়ে 
গিছলো!। ভগবান-লাভের পর শরীর থাকলেই বা কি আর গেলেই 
বাকি? 


| সাধু ও অবতারের প্রভেদ । ] 

“ভূকৈলাসের সাধু সমাধিস্থ ছিল। সমাঁধি অনেক প্রকার। হৃষী- 
কেশের সাধুর কথার সঙ্গে আমার অবস্থ। মিলে গিছলো । কখন দেখি 
শরীরের ভিতর বায়ু চল্ছে যেন পিঁপড়ের মত; কখন ব! সড়া সড়াৎ 
ক'রে, বানর যেমন এক ডাল থেকে আর এক ভালে লাফায়। কথন 
মাছের মত গতি। যাঁর হল, সেইজানে। জগৎ ভূল হ'য়ে যায়। 
মনট। একটু নামলে বলি, মা! ! আমায় ভাল কর, আমি কথা কব। 

_ “শঈর্বরকোটী (অবতারাদি ) ন। হলে সমাধির পর ফেরে ন]। 
জীব কেউ কেউ সাধনার জোরে সমাধিস্থ হয়,_-কিন্তু আর ফেরে না। 
তিনি'যখন নিজে মানুষ হ'য়ে আসেন, অবতার হন, জীবের মুক্তির চাবি 
তার হাতে থাকে তখন সমাধির পর ফেরেন। লোকের মঙ্গলের জন্য। 
মাষ্টার (স্বগতঃ)__ঠাঁকুরের হাতে কি জীবের মুক্তির চাবি? 

হাজারা_ ঈশ্বরকে তুষ্ট কর্‌তে পারলেই হলে! । অবতার থাকুন, 
আর ন৷ থাকুন । ূ 

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাঁসিয়। )--ইা, হাঁ। বিষুপুরে রেজেষ্টারীর বড় 
অফিস্‌, সেখানে রেজেষ্টারী ক'র্তে পাল্লে, আর গোঘাটে গোল 
থাকে না। 

[ গুরুশিশ্য-সংবাদ । শ্রীমুখকধিতচরিতাম্থত | ] 

আজ মঙ্গলবার অমাবস্যা । সন্ধ্যা হইল। ঠাকুরবাড়ীতে 
আরতি হইতেছে । দ্বাদশ শিবমন্দিরে, ৬রাধাকান্তের মন্দিরে ও ভব- 
তারিণীর মন্দিরে শখ্খ-ঘণ্টাদ্দির মঙ্গল বাজনা| হইতেছে । আরতি 
সমাপ্ত, হইলে কিয়্ক্ষণ পরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের ঘর হইতে 
দক্ষিণের বারাণ্ায় আসিয়া বসিলেন। চতুদ্দিকে নিবিড় আধার, কেবল 
ঠাকুররাড়ীতে স্থানে স্থানে দীপ জুলিতেছে। ভাগীরথীবক্ষে আকাশের 
কালো ছায়া পড়িয়াছে। অমাবন্য। | ঠাকুর সহজেই ভাবময় ; আজ 


৬৮. শ্রহ্রীরামকঞ্চকথামৃত। ২য়ভাগ। [১৮৮৩ জুন ৫। 


ভাব ঘনীভূত হইয়াছে । শ্রীমুখে মাঝে মাঝে প্রণব উচ্চারণ ও মার 
নাম করিতেছেন। গ্রীত্মকাল, ঘরের ভিতর বড় গরম। তাই বারাণায় 
আসিয়াছেন। একজন ভক্ত একটা মছলন্দের মাছুর দিয়াছেন । 
সেইটা বারাণডায় পাতা হইল। ঠাকুরের অহনিশি মা,র চিন্তা; শুইয়! 
শুইয়া! মণির সঙ্গে ফিস্‌ ফিস্‌ করিয়া! কথা কহিতেছেন। 
শ্রীরামকৃ্জ--দেখ, ঈশ্বরকে দর্শন করা যায়! অমুকের 
দর্শন হয়েছে, কিন্তু কারুকে বোলে না। আচ্ছা, তোমার রূপ, না 
নিরাকার, ভাঁল লাগে? মণি-__আজ্ঞ, এখুন একটু নিরাকার ভাল 
লাগে। তবে একটু একটু বুঝছি ষে তিনিই এ সব সাকার হু'য়েছেন। 
শ্রীরামকৃ্চ- দেখ, আমায় বেলঘোৌরে মতি শীলের ঝিলে গাড়ী 
ক'রে নিয়ে যাবে? সেখানে মুড়ি ফেলে দেও, মাছ সব এসে মুড়ি 
খাবে। আহা! মীছগুলি ক্রীড়া ক'রে বেড়াচ্ছে, দেখলে খুব আনন্দ 
হয়। তোমার উদ্দীপন হবে, যেন সচ্চিদানন্দ সাগরে আত্মরূপ মীন 
ক্রীড়া কর্ছে ! তেমনি খুব বড় মাঠে দীড়ালে ঈশ্বরীয় ভাব হয়। যেন 
হাড়ির মাছ পুকুরে এসেছে । 
তাকে দর্শন কর্তে হ'লে সাধনের দরকার । আমাকে কঠোর 
সাধন কর্তে হয়েছে । বেলতলায় কত রকম সাধন করেছি । গাছতলায় 
পড়ে থাকতুম, ম! দেখা দেও বলে ;চক্ষের জলে গা ভেসে যেতো | 
মণি। আপনি কত সাধন করেছেন, আর লোকের কি একক্ষণে 
হ'য়ে যাবে ? বাড়ীর চারিদিকে আঙ্গুল ঘুরিয়ে দিলেই কি দেয়াল হয়? 
শ্রীরামকৃষ্খ ( সহান্তে )-_-অমৃত বলে, একজন আগুন ক'রলে 
দশজন পোয়ায়। আর একটা কথা, নিত্যে পৌছে লীলায় থাকা ভাল। 
মণি--আপনি বলেছেন, লাল। বিলাসের জন্য । 
শ্রীরামকৃষ্ণ-_ন!। লীল ও সত্য । আর দেখ, যখন আসবে, 
তখন হাতে করে একটু কিচু আন্বে। নিজে বলতে নাই, অভিমান 
হয়! অধর সেনকেও বলি, এক পয়সার কিছু নিয়ে এসো | ভবনাথকে 
বলি, এক পয়সার পান আনি;। ভবনাথের কেবল ভক্তি দেখছ ? 
নরেন্দ্র ভবনাথ-_-যেমন নরন|রা। ভবনাথ নরেন্দ্র অনুগত | নরেন্দকে 
গাড়ী ক'রে এনো!। কিছু খাবার আন্বে। এতে খুব ভাল হন্ম। 


দক্ষিণেশ্বরে দশহরা দিবসে । রাখালের বাপ প্রভৃতি সঙ্গে। ৬৯ 


[ জ্ঞানপথ ও নাস্তিকতা ):0101199010175 800. 90610101810). ] 

জ্ঞান ও ভক্তি, দুইই পথ। ভক্তি-পুথে একটু আচার বেশী 
ক'র্তে হয়। জ্ঞানপথে যদি অনাচার কেউ'কুরে, সে নষ্ট হয়ে যাঁয়। 
বেশী আগুণ জ্বাল্লে কলাগাছটাও ভিতরে ফেলে দিলে, পুড়ে যাঁয়। 

“জ্কানীর পথ বিচার পথ। বিচার ক'র্তে ক"র্তে নাক্তিকভাব 
হয় তো কখন কখন এসে পড়ে। ভক্তের আন্তরিক তাকে জানবার 
ইচ্ছ। থাকলে নাস্তিক ভাব এলেও ঈশ্বর চিন্ত। ছেড়ে দেয় না। যাঁর 
বাপ পিতামহ চাষাগিরি করে এসেছে, হাজা শুকার বসরে ফসল ন। 
হলেও সে চাষ করে ।” ঠাকুর তাকিয়ার উপর মস্তক রাখিয়! 
শুইয়। শুইয়! কথা কহিতেছেন। মাঝে মণিকে বলিতেছেন, আমার 
পাট! একটু কামড়াচ্চে, একটু হাত বুলিয়ে দাও তো গা । 

তিনি সেই অহেতুককৃপাসিন্ধু গুরুদেবের পা্পদ্ম সেবা করিতে 
করিতে শ্রীমুখ হইতে বেদধ্বনি শুনিতেছিলেন ! 


ভ্রিভীল্ম ভ্ডাগা-ভউচ্ম হাহ 


প্রথম পরিচ্ছেদ । 


দক্ষিণেশ্বরে দশহরাদিবসে গৃহস্থাশ্রমকথ। প্রসঙ্গে । 
[ রাখাল, অধর, মাষ্টার, রাখালের বাপ, বাপের শ্বশুর প্রভৃতি |] 

আজ দশহরা, জ্যৈষ্ঠ শুর্ল! দশমী, শুক্রবার ১৫ই জুন, ১৮৮৩। 
ভক্তের শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিতে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে আসিয়া- 
ছেন। অধর, মাষ্টার, দশহর! উপলক্ষে ছুটি পাইয়াছেন। 

রাখালের বাপ ও তাহার বাপের শ্বশুর আসিয়াছেন.। বাপ দ্বিতীয় 
সংসার করিয়াছিলেন। ঠাকুরের নাম শ্বশুর অনেকদিন হইতে শুনিয়া- 
ছেন'।* তিনি সাধক লোক, প্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। 
ঠাকুর আহারান্তে ছোট খাটটিতে বসিয়া আছেন রাখালের বাপের 


৭০ ীস্ীরামকৃষ্ণকথামৃত । ২য় ভাগ। [ ১৮৮৩, জুন ১৫ | 


শ্বশুরকে এক একবার দেখিতেছেন। ভক্তের! মেজেতে বসিয়৷ আছেন। 

শ্বশুর-_-মহাশয় গৃহস্থাশ্রমে কি ভগবান লাভ হয় ? 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাস্ত )-_কেন হবে না ?. পাঁকাঁল মাছের মত 
থাকে!। সে পাঁকে থাকে, কিন্তু গায়ে পাক নাই । আর ঘুস্কির মত 
থাকো । সে ঘরকন্নার সব কাজ করে, কিন্তু মন উপপতির উপর পড়ে 
থাকে। ঈশ্বরের উপর মন ফেলে রেখে সংসারের কাজ সব কর। 
কিন্তু বড় কঠিন। আমি ব্রহ্মগ্ঞানীদের বলেছিলুম, “যে ঘরে আচার 
তেতুল আর জলের জ্বালা সেই ঘরেই বিকারের রোগী ! কেমন করে 
রোগ সারবে? আচার তেঁতুল মনে করলে মুখে জল সরে। পুরুষের 
পক্ষে স্ত্রীলোক আচার তেঁতুলের মত। আর বিষয়তৃষণ৷ সর্বদাই লেগে 
আছে ; এটা জলের জাল! । এ তৃষ্গার শেষ নাই। বিকারের রোগী 
বলে, এক জাল! জল খাঁব ! বড় কঠিন। সংসারের নান। গোল । এদিকে 
যাবি, কৌন্তা ফেলে মারবো; ওদিকে যাবি, ঝাঁট। ফেলে মারবো, 
এদিকে যাবি, জুতো ফেলে মারবো |” আর নির্জন ন। হলে ভগবান্‌ 
চিন্ত! হয় না। সোণ। গলিয়ে গয়ন। গোড়বো, তা” ষদি 'গলাবার সময় 
পাঁচবার ডাকে, তা'হলে সোণ! গলাঁন কেমন ক"রে হয় ? চাল কীড়ছো। 
একলা বসে কাঁড়তে হয়। এক এক বার চাল হাতে করে তুলে 
দেখতে হয়, কেমন সাফ. হলে|। “কাড়তে কাড়তে যদি পাঁচ বার 
ডাকবে, ভাল কাড়া কেমন করে হয়? 

[ উপায়, তীব্রবৈরাগ্য। পূর্ব্বকথা-_গঙ্গাপ্রসাদের সহিত দেখ! । ] 

একজন ভক্ত-_মহাঁশয়, এখন উপায় কি? 

শ্রীরামকৃষ্ণ--আছে। যদি তীত্র বৈরাগ্য হয়, তাহ'লে হয়। 
য। মিথ্যা! বলে জান্ছি, রোক্‌ করে তৎক্ষণাৎ ত্যাগ কর। যখন আমার 
ভারি ব্যামো, গঙ্গাপ্রসাদ সেনের কাছে লয়ে গেল। গঙ্গাপ্রসাঘ 
বল্লে স্বর্ণপটপটি খেতে হবে, কিন্কু জল খেতে পাবে ন1; বেদানার রস 
খেতে পার। সকলে মনে করলে, জল ন| থেয়ে কেমন করে আমি 
থাকবে! । আমি রোক করুম, আর জল খাব না। 'পরমহংস+! 
আমি ত পাতিহাস নই-_রাজহাস!-_দ্ধ খাব। 

“কিছুদিন নিজ্জনে থাকৃতে হয়। বুড়ী ছুঁয়ে ফেল্লে আঁর ভয় 


দক্ষিণেশ্বরে দশহর! । রাখালের বাপের শ্বশুর ও গৃহস্থাশ্রম। ৭ 


নাই। সোণ! হলে তাঁর পরে যেখানেই থাক। নির্জনে থেকে যদি 
ভক্তিলাভ হয়, যদি ভগবান লাভ হয়, তা'হহল সংসারেও থাকা যায়। 
( রাখালের বাপের প্রতি) তাই ত ছোকরাদের থাকৃতে বলি। কেন 
না, এখানে দিন কতক থাকলে ভগবানে ভক্তি হবে। তখন বেশ 
ংসারে গিয়ে থাকতে পারবে ।, 
[ পাপপুণ্য । সংসার ব্যাধির মহৌষধি সন্ন্যাস |] 

একজন ভক্ত- ঈশ্বর যদি সবই কর্ছেন, তবে ভাল মন্দ, পাপ' 
পুণ্য এ সব বলে কেন ? *পাপও তা”হলে তার ইচ্ছা ? 

রাখালের বাপের শ্বশুর তাঁর ইচ্ছ। আমরা কি ক'রে বুঝবো? 
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শ্রীরামকৃষ্ণ _পাপপুণ্য আছে, কিন্তু তিনি নিজে নিলিপ্ত। বায়ুতে 
স্থগন্ধ ছুর্গন্ধ সব রকমই থাকে, কিন্ত্বু বাঁযু নিজে নিলিপ্ত। তীর স্যষ্ির 
এই রকম; ভাল মন্দ, সৎ অসৎ; যেমন গাছের মধ্যে কোনটা 
আমগাছ, কোনটা কাঠালগাছ, কোনটা আমড়াগাছ। দেখ না, 
দুষ্ট লৌকেরও প্রয়োজন আছে। যে তালুকের প্রজা রা দুর্দান্ত, সে 
তালুকে একটা দুষ্ট লোককে পাঠান্তে হয়, তবে তালুকের শাসন হয়। 

আবার গৃহস্থাশ্রমের কথা পড়ি । 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( ভক্তদের প্রতি )--কি জান, সংসার করলে মনের 
বাজে খরচ হয়ে পড়ে । এই বাজে খরচ হওয়ার দরুণ মনের য| ক্ষতি 
হয়, সে ক্ষতি আবার পুরণ হয়, যদি কেউ জন্াস করে। বাপ 
প্রথম জন্ম দেন; তাঁর পরে দ্বিতীয় জন্ম উপনয়নের সময়। আর 
একবার জম্ম হয় সন্ন্যাসের সময় । *% কামিনী ও কাঞ্চন এই দুটা 
বিদ্ব। মেয়ে মানুষে আশক্তি ঈশ্বরের পথ থেকে বিমুখ করে দেয়। 
কিসে পতন হয়) পুরুষ জানতে পারে ন।। কখন কেল্লায় যাচ্ছি, 
একটুও বুঝতে পারি নাই যে, গড়ানে রাস্ত। দিয়ে যাচ্ছি। কেল্লার 
ভিতর' গাড়ী পৌছুলে দেখতে পেলুম কত নীচে এসেছি । * আহ।, পুরুষ- 
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৭২ শ্ত্রীশ্রীরামকৃষ্চকথামৃত। ২য় ভাগ । [ ১৮৮৩, জুন ১৫। 


দের বুঝতে দেয় না ! কাণ্তেন বলে, আমার স্ত্রী জ্ঞানী! ভূতে যাকে 
পায়, সে জানে না /য, ভূতে পেয়েছে! সে বলে, বেশ আছি! 
( সকলে নিস্তব্ধ )। | 

প্রীরামকৃ্ণ-_সংসারে শুধু যে কামের ভয়, তা” নয়। আবার 
ক্রোধ আছে। কামনাত্স পথে কাটা পড়লেই ক্রোধ । 

মাষ্টার-_আমার পাতের কাছে বেড়াল নুলে। বাড়িয়ে মাছ নিতে 
আসে, আমি কিছু বলতে পারি না । 

শ্রীরামকৃষ্ণ__কেন-_-কেন ! একবার মাবুলেই বা, তাতে দোষ কি ? 
সংসারী ফৌস কর্বে । বিষ ঢালা উচিত নয়। কাজে কারু অনিষ্ট 
যেন না করে। কিন্তু শত্রদের হাত থেকে রক্ষ। পাবার জন্য ক্রোধের 
আকার দেখাতে হয়। না হ'লে শক্ররা এসে অনিষ্ট করবে! 
ত্যাগীর ফৌসের দরকার নাই। 

একজন ভক্ত-_মহাশয়, সংসারে তীকে পাওয়! বড়ই কঠিন দেখছি। 
কট! লোক ও রকম হ'তে পারে ? কৈ! দেখতে তে পাই ন|। 

শ্রীরামকৃষ্ণ-কেন হবে না? ওদেশে শুনেছি, একজন ডেপুনী, 
খুব লোক-_ প্রতাপ সিং; দান, ধ্যান, ঈশ্বরে ভক্তি, অনেক গুণ আছে। 
আমাকে ল'তে পাঠিয়েছিল। এই রকম লৌক আছে বৈ কি। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 
সাধনার প্রয়োজন। গুরুবাক্যে বিশ্বাস । 
ব্যাসের বিশ্বীস। 

শ্রীরামকুষ্২-_ সাধন বড় দ্রকার। তবে হবে না কেন? 
ঠিক বিশ্বাস যদি হয়, ত| হলে আর বেশী খাটতে হয় ন! গুরুবাক্যে 
বিশ্বাস। ব্যাসদেব যমুন। পার 
হবেন, গোগীরা এসে উপস্থিত। গোপীরাও পাব হবে, কিন্তু খেয়া 
মিলছে না। 'গোপীরা বল্লে, ঠাকুর! এখন কি হবে। ব্যাঁসদেব 
বল্লেন, আচ্ছা, তোদের পার ক'রে দিচ্ছি, কিন্তু আমার বড় খিদে 
পেয়েছে, কিছু আছে ? গোপীদের কাছে দুধ, ক্ষীর, নবনী অনেক ছিল, 
সমন্ত ভক্ষণ কর্লেন। গোগীর! বল্লেন, ঠাকুর, পারের কি হলো ! 


দক্ষিণেশ্বরে, দশহরা । রাখালের বাপ প্রভৃতি । ৭৩ 


ব্যাসদেব তথন তীরে গিয়ে টাড়াইলেন ; বল্লেন, হে যমুনে, যদি আজ 
কিছু থেয়ে না থাকি, তোমার জল দুভাগ হয়ে যাবে, আর আমরা সব 
সেই পথ দিয়ে পার হয়ে যাব। বল্তে না বল্তে জল দুধারে সরে, 
গেল। গোপীরা অবাক্‌ ; ভাবতে লাগলো, উনি এইমাত্র এত খেলেন ; 
আবার বল্ছেন, ঘিদি আমি কিছু খেয়ে না থাকি !, 

“এই দৃঢ় বিশ্বাস। আমি না ; হৃদয়মধ্যে নারায়ণ ; তিনি খেয়েছেন। 

'শঙ্করাচা্য এ দিকে ব্রন্মজ্ঞানী; আবার প্রথম প্রথম ভেদ-*, 
বুদ্ধিও ছিল। তেমন বিশ্বাস ছিল নাঁ। চগ্ডাল মাংসের ভার লয়ে 
আস্ছে, উনি গঙ্গান্মান করে উঠেছেন। চগালের গায়ে গ৷ লেগে 
গেছে । বলে উঠলেন, এই, তুই আমায় ছুলি! চণ্ডাল বল্লে, ঠাকুর, 
তুমিও আমায় ছোঁও নাই, আমিও তোমায় ছুঁই নাই। যিনি শুদ্ধ 
আত্ম, তিনি শরীর ন'ন, পঞ্চভত ন'ন, চতুর্বিবশতি তত্ব ন'ন। তখন 
শঙ্করের জ্ঞান হয়ে গেল। জড়ভরত রাজ। রহুগণের পাল্কী বহিতে 
বহিতে যখন আত্মদ্ানের কথা বল্তে লাগলো, রাজ! পাল্কী থেকে নীচে 
এসে বল্লে, তুমি কে গে! জড়ভরত বল্লেন, আমি নেতি, নেতি, 
শুদ্ধ আত্মা । একবারে ঠিক বিশ্বাস, আমি শুদ্ধ আত্মা । 

[ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও যোগতত্ব ০ জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ। ] 

প্রীরামকৃ্ণ__“আমিই সেই" আমি শুদ্ধ আত্মা” এটি জ্ঞানীদের 
মত। ভক্তের বলে, এ সব ভগবানের এশবর্য । এম্বস্য না থাক্‌লে 
ধনীকে কে জান্তে পারতো ? তবে সাধকের ভক্তি দেখে তিনি যখন 
বলবেন, 'আমিও যা, তুইও ত1” তখন এক কথ]। রাঁজা বসে আছেন, 
খাঁনসাম! যদি রাজার আসনে গিয়ে রসে, আর বলে, “রাজা, তুমিও যা, 
আমিও তা” লোকে পাগল বল্বে। তবে খানসামার সেবাতে সন্তু 
হয়ে রাজ। একদিন বলেন, “ওরে, তুই আমার কাছে বোস্, ওতে দোষ 
নাই ; তুইও যা, আমিও তা!” তখন যদি সে গিয়ে বসে, তাতে দোষ 
হয় নী। সামান্য জীবেরা যদি বলে, আমি সেই”, সেটা ভাল ন]। 
জলেরই তরঙ্গ ; তরঙ্গের কি জল হয়? 

“করীটা,এই ; মন স্থির না হলে যোগ হয় না; যে পথেই যাঁও। 
মন যোগীর বশ! যোগী মনের বশ নয়। 


১০ 


৭৪ কীপীরামকৃষ্ণকথা মৃত । ২য় ভাগ। [ ১৮৮৩, জুন ১৫। 


“মন স্থির হলে বাযু স্থির হয়-__কুস্তক হয়। এই কুস্তক ভক্তি- 
যোগেতেও হয় ; ভক্তিতে বায়ু স্থির হয়ে যাঁয়। “নিতাই আমার মাত 
হাতী, "নিতাই আমার মাঁতা হাঁতী,, এই বল্‌তে বল্তে যখন ভাব হয়ে 
যায়, সব কথাগুলো বল্তে পারে না, কেবল “হাঁতী, হাতী» তারপর 
শুধু হা!” ভাঁবে বায়ুস্থির হয়? কুস্তক হয়। 

“একজন ঝাঁট দিচ্ছে, একজন লোক একে বল্লে, “ওগো, অমুক 
' নেই; মারা গেছে।+ যে ঝীঁট দিচ্ছে, তার যদি আপনার লোক ন! হয়, 
সে ঝাঁট দিতে থাকে, আর মাঝে মাঝে বলে, আহা, তাইতে গা! 
লোকটা মারা গেল। বেশ ছিল! এদিকে ঝাঁটাও চল্ছে। আর যদি 
আপনার লোক হয়, তা হলে ঝাঁটা হাত থেকে পড়ে যায়, আর 'এযা। 
বলে বসে পড়ে । তখন বায়ু স্থির হয়ে গেছে; কোন কাজ বা চিন্তা 
করতে পারে না! মেয়েদের ভিতর দেখ নাই ? যদি কেউ অবাক্‌ হয়ে 
একটা জিনিষ দেখে বা একটা কথা শুনে, তখন অন্য মেয়েরা বলে, 
তোর ভাব লেগেছে নাকি লো! এখানেও বায়ু স্থির হয়েছে, তাই 
অবাক্‌, ই করে থাকে । 


[ জ্ঞানীর লক্ষণ। সাঁধনসিদ্ধ ও নিত্যসিদ্ধ। ] 


“সোহহং সোহহং কল্েই হয় না | জ্ঞানীর লক্ষণ আছে। নরেন্দ্রের 
চোখ সুমুখঠেলা। এরও কপাল ও চোকের লক্ষণ ভাল। 

প্রীরামকৃ্ণ-_-আর, সববায়ের এক অবস্থ| নয়। জীব চার প্রকার 
বলেছে,__বদ্ধ জীব, মুমুক্ষু জীব, মুক্ত জীব, নিত্য জীব। সকলকেই 
যে সাধন কর্তে হয়, তাও নয়। নিত্যসিদ্ধ' আর সাধনসিদ্ধ। কেউ 
অনেক সাধন করে “ীশ্বরকে পায়, কেউ জন্ম অবধি সিদ্ধ, যেমন 
প্রহলাদ। হোম! পাখী আকাশে থাকে। ডিম পাড়লে ডিম পড়তে 
থাকে। পড়তে পড়তৈই ডিম ফুটে । ছানাটা বেরিয়ে আবার পড়তে 
থাকে। এখনও এত উচু যে পড়তে পড়তে পাখা ওঠে । যখন পৃথিবীর 
কাছে এসে পড়ে, পাখীট! দেখতে পায়, তখন বুঝতে পারে যে, মাটাতে 
লাগলে চুরমার হয়ে যাব। তখন একেবারে মার দিকে টৌছা৷ দৌড় 
দিয়ে উড়ে যায়! কোথায় মা! কোথায় মা! 


দর্ষিণেশখরে দশহরা। রাখালের বাপ প্রভৃতি । ৭৫ 


“প্রহলাঁদাদি নিত্যসিদ্ধের সাধন ভজন করে। সাধনের আগে ঈশ্বর- 
লাঁভ-_-যেমন লাউ-কুমড়োর আগে ফল, তার.পরে ফুল। (রাখালের 
বাপের দিকে চাহিয়া ) নীচ বংশেও যদি নিত্যসিদ্ধ জন্মায় সে তাই হয়, 
আর কিছু হয় না। ছোঁল! বিষ্ঠাকুড়ে পড়লে ছোল।-গাছই হয়। 


[ শক্তিবিশেষ ও বিদ্যাসাগর । শুধু পাণ্তিত্য। ] 


“তিনি কারুকে বেশী শক্তি, কারুকে কম শক্তি দিয়েছেন। 
কোনখানে একটা প্রদীপ জ্বলছে, কোনখাঁনে একটা মশাল জ্বলছে । 
বি্ভাসাগরের এক কথায় তাঁকে চিনেছি, কত দুর বুদ্ধির দৌড় ! যখন 
বল্লুম শক্তিবিশেষ, তখন বিদ্যাসাগর ঝল্লে, মহাশয়, তবে কি তিনি 
কারুকে বেশী, কারুকে কম শক্তি দিয়েছেন? আমি অমনি বল্লুম, 
ত1 দিয়েছেন বই কি। শক্তি কমবেশী না হ'লে তোমার নাম এত 
হকে, কেন তোমার বিদ্যা, তোমার দয়া এই সব শুনে তো আমরা 
এসেছি । তোমার তে। দুটো। শিং বেরোয় নাই ! ৰিস্ভাসাগরের এত 
বিদ্যা, এত নাঁম, কিন্তু এমন কীচ1! কথ! বলে ফেল্লে, “তিনি কি. কারুকে 
বেশী, কারুকে কম শক্তি দিয়েছেন ? কি জানো, জালে প্রথম প্রথম 
বড় বড় মাছ পড়ে ; রুই, কাতল!। চার পর জেলের! পাঁকটা পা দিয়ে 
ঘেঁটে দেয়, তখন চুনো, পুঁটি, পাঁকাল এই সব মাছ বেরোয়,_একটু 
দেখতে দেখতে ধরা পড়ে। ইীশ্বরকে না জান্লে ক্রমশঃ ভিতরের 
চুনোপুটি বেরিয়ে পড়ে। শুধু পণ্ডিত হলে কি হবে ?” 


রাহা ১ম 


৭৬ ীস্রীরামকৃষ্ণকথামৃত। ২য় ভাগ। [১৮৮৩ সেপ্েম্বন্ন ২৬। 


ভ্ররিভীম্ম' ভ্ভাল- হন আওও ॥ 


প্রথম পরিচ্ছেদ । 
পণ্ডিত ও সাধুর প্রভেদ। কলিযুগে নারদীয় ভক্তি । 


আজ বুধবার, ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাদশমী তিথি, ২৬শে সেপ্টেম্বর, 
১৮৮৩ খুঃ অঃ। বুধবারে ভক্তসমাগম কম, কেন না সকলেরই কাঁজ-কর্ষ্ম 
আছে। ভক্তের! প্রায় রবিবারে অবসর হইলে ঠাকুরকে দর্শন করিতে 
আসেন। মাষ্টার বেল! দেড়টার সময় ছুটি পাইয়াছেন। তিনটার সময় 
দক্ষিণেশ্বরে কালীমন্দিরে ঠাকুরের কাছে আসিয়৷ উপস্থিত । এ সময় 
রাখাল, লা ঠাকুরের কাছে প্রায় থাকেন। আজ ছুই ঘণ্ট। পূর্বে 
কিশোরী আসিয়াছেন। ঘরের ভিতর ঠাকুর ছোট খাটটির উপর বসিয়া 
আছেন। মাষ্টার আসিয়! ভূমিষ্ঠ হুইয়! প্রণাম করিলেন। ঠীকুর কুশল 
জিভ্ঞাস৷ করিয়া নরেন্দ্রের কথা পাড়িলেন। 

প্রীরামকৃষ্জ ( মাফীরের প্রতি )-_ স্্যাগা, নরেন্দ্রের 'সঙ্গে দেখা 
হয়েছিল? ( সহাম্তে ) নরেন্দ্র বলেছে, উনি এখনও কাঁলীঘরে যান; 
যখন ঠিক হয়ে যাবে, তখন আর কালীঘরে যাবেন না । 

“এখানে মাঝে মাঝে আসে বলে বাড়ীর লোকেরা বড় ব্যাজীর। 
সে দিন এখানে এসেছিল, গাড়ী করে। সুরেন্দ্র গাড়ীভাড়। দিছলো। 
তাই নরেন্দ্রের পিসী স্থরেন্দ্রের বাড়ী গিয়ে ঝগড়া করতে গিছলো । 

ঠাকুর নরেন্দ্রের কথ! কহিতে কহিতে গাত্রোথান করিলেন। কথা 
কহিতে কহিতে উত্ত-পূর্বব বাঁরাধায় গিয়া দীড়াইলেন। সেখানে হাজরা, 
কিশোরী, রাখালাদি ভক্তেরা আছেন। অপরাহু হইয়াছে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ হ্যাগাঁ, তুমি আজ যে বড় এলে? স্কুল নাই? 
মাফ্টার_-আজ দেড়টার সময় ছুটি হয়েছিল। 

ক্রীরামকৃষ্ণ--কেন এত সকাল? 

মাষ্টার- বিষ্াসাগর স্কুল দেখতে এসেছিলেন । স্কুল বিস্তা'সাগরের, 
তাই তিনি এলে ছেলেদের আনন্দ কর্বার জন্য ছুটি দেওয়। হয়। 


দক্ষিণেশ্বরে মাফারসঙ্গে। কলিযুগে বেদমত চলে না। ৭৭ 


[ বিষ্ভাসাগর ও সত্য কথা । শ্রীমুখকথিতচরিতামৃত ] 
শ্রীরামকৃষ্ণ-_বিষ্ভাসাগ্রর সত্য কথ কয় ন। কেন ? 

'সত্যবচন, পরজ্ত্রী মাতৃসমান্। “এইসে হরি না মিলে ত? তুলসা 
ঝুটজবান্‌।, সত্যেতে থাকলে তবে ভগবানকে পাওয়া যায়। 
বিদ্যাসাগর সে দিন বল্লে, এখানে আস্বে ; কিন্তু এলো না! 

, পিগ্ডিত আর সাধু অনেক তফাৎ । শুধু পন্তিত যে, তার 
কামিনী কাঁঞ্চনে মন আছে। সাধুর মন হরিপাঁদপন্মে। পণ্ডিত বলে*, 
এক, আর করে এক। সাধুর কথ! ছেড়ে দাও। যাদের হরিপাদপদ্সে 
মন তাদের কাজ, কথা সব আলাদ। । কাঁশীতে নানকপন্থী ছোঁক্রা 
সাধু দেখেছিলাম । তার উমের তোমার মত। আমায় বল্তো 
প্রেমী সাধু, । কাশীতে তাদের মঠ আছে; এক দিন আমীয় সেখানে 
নিমন্ত্রণ ক'রে লয়ে গেল। মোহন্তকে দেখলুম, যেন একটা গিন্নী। 
তাকে জিজ্ঞাস! কর্লুম, “উপায় কি ?” সে বল্লে, কলিযুগে নারদীয় 
ভক্তি । পাঠ কচ্ছিল, পাঠ শেষ হলে বল্‌্তে লাগলো-_'জলে বিষুঃ 
স্থলে বিষুঃ বিষুঃ পর্ববতমন্তকে |  সর্ববম্‌ মিফুময়ং জগৎ সব 
শেষে বল্‌লে, শান্তি; শান্তি; প্রশান্তি: । 


| কলিযুগে বেদমত চুলে না । জ্ঞানমার্গ | ] 

“এক দিন গীতা পাঠ কর্লে। তা এমনি আট, বিষয়ী লোকের 
দিকে চেয়ে পড়বে না ! আমার দিকে চেয়ে পড়লে । সেজবাবু ছিল। 
সেজবাবুর দিকে পেছোন ফিরে পড়তে লাগল। সেই নানকপন্থী 
সাঁধুটী বলেছিল, উপায়, 'নারদীয় ভক্তি“ । 

মাষ্টার__ও সাধুর কি বেদীস্তবাদী নয় ? 

শ্রীরামকৃষ্ণ__ হ্যা, ওরা বেদান্তবাদী কিন্তু ভক্তিমার্গও মানে। কি 
জান, এখন কলিযুগে বেদমত চলে না। একজন বলেছিল, গায়ত্রীর 
পুরশ্চরণ করবো । আমি বললুম কেন ৮ কলিতে অন্ত্রোক্ত মত। 
তন্্রমতে কি পুরশ্চরণ হয় না? 

“বৈদিক কন্্ম বড় কঠিন। তাতে আবার দাসত্ব। এমনি আছে 
যে, ঝার বছর-না কত এ রকম দাঁসত্ব কল্লে তাই হয়ে যাঁয়। যাদের 
অত দিন দাসত্ব করলে, তাদের সত্বা পেয়ে যায়। তাদের রজঃ, তমঃ 


৭৮  জীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত। ২য় ভাগ। [ ১৮৮৩, সেপেম্বর ২৬। 


গুণ, জীব.হিংস1, বিলাস এই সব এসে পড়ে, তাদের সেবা করতে 
করতে । শুধু দ্বাসত্ব নয়, আবার পেনসান খায়। 

“একটা বেদাস্তবাদী সাধু এসেছিল। মেঘ দেখে নাচতো৷ ঝড়ে- 
বৃষ্টিতে খুব আনন্দ । ধ্যানের সময় কেউ কাছে গেলে বড় চটে যেতো । 
আমি এক দিন গিছলুম | যাওয়াতে ভারি বিরক্ত । সর্বদাই বিচার 
করতো, ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা |, মায়াতে নানারূপ দেখাচ্ছে, 
'তাই ঝাড়ের কলম লয়ে বেড়ীত। ঝড়ের কলম দিয়ে দেখলে নানা 
রং দেখা যায়; বস্তুতঃ কোন রং নাই। তেমনি বস্তুতঃ ব্রহ্ম বৈ 
আর কিছু নাই, কিন্তু মাঁয়াতে, অহংকারেতে, নানা বস্তু দেখাচ্ছে। 
পাছে মায়া হয়, আসক্তি হয়, তাই কোন জ্বিনিষ একবার বৈ আর 
দেখবে না। ম্নীনের সময় পাখী উড়ছে দেখে বিচার কর্তো। দু 
জণে বাহ যেতুম। মুসলমানের পুকুর শুনে আর জল নিলে না। 
হলধারী আবার ব্যাকরণ জিজ্ঞাসা কলে? ব্যাকরণ জানে। ব্যঞ্জনবর্ণের 
কথা হলো! । তিন দিন এখানে ছিল। একদিন পোস্তার ধারে শানায়ের 
শব্দ শুনে বল্লে, যার ব্রহ্মদর্শন হয়, তার এ শব্দ শুনে সমাধি হয়। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 


দক্ষিণেশ্বরে গুরু গ্রারামকৃষ্চ। পরমহংস 
অবস্থা প্রদর্শন। 


ঠাঁকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সাধুদিগের কথা কনিতে কহিতে পরমহংসের 
অবস্থ। দেখাইতে লাগিলেন। সেই বালকের ন্যায় চলন! মুখে এক 
এক বার হাসি যেন ফাটিয়া! পড়িতেছে ! কোমরে কাপড় নাই; 
দিগান্বর ) চক্ষু আনন্দে ভাসিতেছে ! ঠাকুর ছোট খাটটিতে 
আবার বসিলেন। .আঁবাঁর সেই মানামুগ্ধকরী কথা। | 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( মণির প্রতি )_ স্যাঙটার কাছে বেদান্ত গুনেছিলাম। 
ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা বাজিকর এসে কত বাজি 


দক্ষিণেশ্বরে মণিসঙ্গে । ঠাকুরের গান। ৭৯ 


করে; আমের চারা, আম পর্যন্ত হলে । কিন্তু এ সব বাজি। 
বাজিকরই সত্য। 

মণি__জীবনট! যেন একট। লম্বা ঘুম ! এইটা বোঝা যাচ্ছে, সব 
ঠিক দেখছি না। যে মনে আকাশ বুঝতে পারি না, সেই মন নিয়েই 
তে! জগত দেখছি ; অতএব কেমন করে ঠিক দেখা হবে ? 

ঠাকুর--আর এক রকম আছে। আকাশকে আমরা ঠিক দেখছি 
না; বোধ হয়, যেন মাঁটীতে লোটাচ্ছে। তেমনি কেমন করে মানুষ 
ঠিক দেখবে? ভিতরে বিকার। (ঠাকুয় মধুর কষ্টে গাইতেছেন। 

গান_ _-বিকাঁর ও তাহার ধন্বন্তরি। 

একি বিকার শঙ্করি! কৃপা চরণতরী পেলে ধন্বন্তরি। (৩৪ 
পৃষ্ঠ | ) 

“বিকার বৈ কি। দেখ না, সংসারীর] কৌদল করে। কি লয়ে যে 
কৌদল করে, তার ঠিক নাই। কৌদল কেমন! তোর অমুক হোঁক্‌, 
তোর অমুক করি। কত চেঁচামেচি, কত গালাগাল ! 

মণি__কিশোরীকে বলেছিলাম, খালি বাক্সের ভিতর কিছু নাই__ 
অথচ দুইজনে টানাটানি কর্ছে--ট+%কা আছে বলে। 


[ দেহধারণ-ব্যাধি | [0 0৫ ০01: ০? 6০0০” সংসার মজার কুট ] 
“আচ্ছা, দেহটাই তে| যত অনর্থের কারণ। এ সব দেখে জ্ঞানীরা 
ভাবে, খোলস ছাড়লে কাচি।” |ঠাকুর কালীঘরে যাইতেছেন। 
ঠাকুর-_-কেন ? 'এই সংসার ধোকার টাটা, আবার “মজার কুটা' 
ও বলেছে । দেহ থাকৃলই ব| ! “সংসার মজার কুটা'ত হতে পারে। 
' মনি__নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ কোথায়? ঠাকুর- হাঁ, ত| বটে ! 
ঠাকুর কাঁলীঘরের সম্মুথে আসিয়াছেন 1 মাকে ভূমিষ্ঠ হইয়! প্রণাম 
করিলেন। মনিও প্রণাম করিলেন । ঠাকুর কা'লীঘরের সম্মুখে নী্চর 
চাঁতালের উপর নিরাসনে মা কালীকে সম্মুখে করিয়া বসিয়াছেন। 
পরণে, কেবল লাল পেড়ে কাঁপড় খানি, তার খাঁনিকট। পিঠে ও কীধে। 
পশ্চাৎদ্দেশে নাটমন্দিরের একটা স্তস্ত। কাছে নণি বসিয়া আছেন। 
মণি--তাই যদি হ'লো তা হ'লে দেহ-ধারণের কি দরকার? এ 
তো দেখছি, কতকগুলো কণ্মভোগ করবার জন্য দেহ! কি করছে কে 
জানে! মাঝে আমর! মার! যাই। 


৮০ শ্তরীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত। ২ফ্ু ভাগ । [ ১৮৮৩) সেপ্টেম্বর ২৬। 


ঠাকুর-_ছোল! বিষ্টাকুড়ে পড়লেও ছোলাগাছই হয়। 
মণি__-তা হলেও অষ্টবন্ধন তো আছে ? 


[ সচ্চিদানন্দ গুরু । গুরুর কৃপায় মুক্তি। ] 


_ ঠাকুর-__অস্ট বন্ধন নয়, অষ্টপাশ। তা থাকলই বা । তার কৃপা 
হ'লে এক মুহুর্তে অষ্টপাশ চলে যেতে পারে । কি রকম জান, যেমন 
হাজার বৎসরের অন্ধকার ঘর, আলো লয়ে এলে একক্ষণে অন্ধকার 
পালিয়ে যাঁয়! একটু একটু করে যাঁয় না। ভেল্কীবাজি ক'রে, 
দেখেছ ৭ অনেক গেরে। দেওয়। দড়ি এক ধার একটা জায়গায় বাঁধে, 
আর এক ধার নিজের হাতে ধরে ; ধরে দড়িটাকে ছুই একবার নাড়া 
দেয়। নাড়াও দেওয়া, আর সব গেরো খুলেও যাওয়া । কিন্তু অন্য 
লোকে সেই গেরো প্রাণপণ চেষ্টা করেও খুল্তে পারে নাই। গুরুর 
কৃপা হ'লে সব গেরে। এক মুহুর্তে খুলে যাঁয়। 


[ কেশব সেনের পরিবর্তনের কারণ শ্রীরামকৃষ্ণ । ] 

“আচ্ছ!, কেশব সেন এতো বদূলালে। কেন, বল দেখি? এখানে 
কিন্তু খুব আসতো । এখান থেকে নমস্কার করতে শিখলে । একদিন 
বলুম, সাধুদের ও রকম করে নমর্ার করতে নাই। একদিন ঈশানের 
সঙ্গে কল্কাতায় গাড়ি করে যাচ্ছিলুম। সে কেশব সেনের সব কথা 
শুন্লে । হরীশ বেশ বলে, “এখান থেকে সব চেক পাঁশ করে নিতে হবে; 
তবে ব্যাঙ্কে টাক। পাওয়া যাবে। (ঠাকুরের হাম্য )। 

মণি অবাক্‌ হইয়া এই সকল কথা গুনিতেছেন। বুঝিলেন, গুরু 
রূপে সচ্চিদানন্দ চেক পাশ করেন। 


[ পূর্ববকথা__ন্ৃণঙটাবাবার উপদেশ । তাঁকে জ্ঞানা যায় না। ] 

ঠাকুর__বিচার কোরো না। তাকে জান্তে কে পার্বে ? তাং 
বলতো শুনে রেখেছি, তারি এক অংশে এই ব্রহ্গাগু। 

“হাজরার বড় বিচারবুদ্ধি সে হিসাব করে, এতখানি জগণ্ড হলো।, 
এতখানি বাদি রইল। তার হিসাব শুনে আমার মাথা টন্‌ টন্‌ করে। 


আমি জানি আমি কিছুই জানি না। কখনও তাকে 


দক্ষিণেশ্বরে মণিসঙ্গে । ঠাকুরের হৃদয়মধ্যে মা। ৮১ 


ভাঁবি ভাল, আবার কখনও ভাবি মন্দ! তার আমি কি বুঝবো! ? 

মণি__ আজ্ঞা হী, তাকে কি বুঝা যায়? .'যার যেমন বুদ্ধি, সেই- 
টুকু নিয়ে মনে করে, আমি সবটা বুঝে ফেলেচি। আপনি যেমন 
বলেন, একটা পিপড়ে চিনির পাহাড়ের কাঁছে গিছলো, তার এক 
দানায় পেট ভরলে! বলে মনে করে, এইবারে সব পাহাড় বসায় 
নিয়ে "যাব! 

[জীশ্বরকে কি জানা যায় ? উপায় শরণাগতি। ] 

ঠাকুর-তীকে কে জান্বে? আমি জানবার চেষ্টাও করি না। 
আমি কেবল ম| বলে ডাকি । মা যা করেন। তার ইচ্ছ! হয় জানাবেন, 
না ইচ্ছা হয়, নাই ব! জানাবেন। আমার বিড়ল-ছানার স্বভাব। 
বিড়ীলছ কেবল মিউ মিউ করে ডাকে । তার পর মা যেখানে রাখে 
_-কথখনও হেঁসেলে রাখছে, কখনও বাবুদের বিছানায় । ছোট ছেলে 
মীকে চায়। মার কত এশ্বধ্য, সে জানে না! জান্তে চাঁর়ও না । সে 
জানে, আমার মা আছে আমার ভাবনা কি? চাকরাণীর ছেলেও 
জাঁনে, আমার মা আছে। বাবুর ছেলের সঙ্গে যদি ঝগড়া হয় তা 
বলে 'আমি মাকে বলে দেব । আমার মা আছে 1 আমারও 
সন্তান ভাব। 


হঠাৎ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অপনাকে দ্রেখাইয়। নিজের বুকে হাত 
পিয়া মণিকে বলিতেছেন, আচ্ছা এতে কিছু আছে; তুমি কি বলে % 

তিনি অবাক্‌ হইয়া ঠাকুরকে দেখিতেছেন । বুঝি ভাবিতেছেন__ 
ঠাকুর হৃদয়মধ্যে কি সাক্ষাৎ মা আছেন! ম|কি দেহধারণ করে 
এসেছেন? জীবের মঙ্গলের জন্য ? 





২ 


৮২ শ্ীশ্রীরামকৃষ্ণকথাম্বৃত। ২য় ভীগ। ! ১৮৮৩, নভেম্বর ২৮ 


ভ্হিভীম্স ভ্ভাগা_ ছস্পহ্ম আক । 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও কমলকুটারে শ্রীযুক্ত কেশব চন্দ্র সেন। 
[ কেশব, প্রসন্ন, অস্ত, উমানাথ, কেশবের মা; রাখাল, মাষ্টার] 


প্রথম পরিচ্ছেদ । 

কেশবের বাটীর সম্মুখে | পিপশ্ততি তব পশ্থানম্ত | 

কাণ্তিক কৃষ্ণা চতুর্দশী ; ২৮শে নভেম্বর, ১৮৮৩ শ্রীষ্টাব্দ, বুধবার । 
আজ একটি ভক্ত কমলকুটারের (131 00/6809 ) ফটকের পূর্ব 
ধারের ফুটপাথে পায়চারি করিতেছেন । কাহার জন্য ব্যাকুল হইয় 
যেন অপেক্ষা করিতেছেন । 
কমলকুটিরের উত্তরে মঙ্গলবাড়ী, ব্রাহ্ম ভক্তের অনেকে বাজ 
করেন। কমলকুটীরে কেশব থাঁকেন। তাহার পীড়া বাড়িয়াছে। 
অনেকে বলিতেছেন, এবার বোধ হয় বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই। 

শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবকে বড় ভালবাসেন। আজ তাহাকে দেখিতে 
আসিবেন। দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী হইতে আসিতেছেন | তাই 
ভক্তটা চাহিয়! আছেন, কখন আসেন । 

কমলকুটীর সাকু'লার রোডের পশ্চিম দাঁবে! তাই রাস্তাতেঃ 
ভক্তুটী বেড়াইতেছিলেন। বেলা ২টা হইতে তিনি অপেক্ষা করিতে 
ছেন। কত লোকজন যাইতেছে, তিনি দেখিতেছেন। 

রাস্তার পূর্ববধারে ভিক্টোরিয়া! কলেজ । এখানে কেশবের সমাজের 
ত্রান্মিকাগণ ও তীহাদের মেয়ের অনেকে পড়েন ! রাস্তা হইতে 
স্কুলের ভিতর অনেকট! দেখা যায় । ইহার উত্তরে একটি বড় বাগান- 
বাড়ীতে কোন ইংরাজ ভদ্রলোক থাকেন । ভক্তটী অনেকক্ষণ ধরির 
দেখিতেছেন যে, তাহাদের বাড়ীতে কোন বিপদ্ধ হইয়াছে। ক্রমে 
কাল-পরিচ্ছদধারী কোচম্যান ও সহিস মৃতদেহের গাড়ী লইয়! উপস্থিত 
হইল। দেড় ঘণ্টা, ছুই ঘণ্টা ধরিয়া এ সকল আয়োজন হইঠৈছে। 

এই মন্ত্যধাম ছাড়িয়। কে চলিয়া গিয়াছে_-তাই আয়োজন 


কলিকাতা । কমলকুটার | কেশবের বাটাতে শ্রীরামকৃ্চ । ৮৩ 


ভক্তটা ভাবিতেছেন, কোথায় ? দেহত্যাগ করিয়! কোথায় যায় ? 

উত্তর হইতে দক্ষিণ দিকে কত গাড়ী আসিতেছে । ভক্তটা এক 
একবার লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছেন, তিনি আসিতেছেন কি ন|। 

বেল! প্রায় ৫টা বাজিল। ঠাকুরের গাড়ী আসিয়া উপস্থিত ! 
সঙ্গে লাটু ও আর ছু একটী ভক্ত । আর মাফীরও রাখাল আসিয়াছেন। 

কেশবের বাড়ীর লোকেরা আসিয়া! ঠাকুরকে সঙ্গে করিয়। উপরে 
লইয়া গেলেন। বৈঠকখানার দক্ষিণদিকে বারাণগ্ডায় একখানি 
তক্তাপোষ পাতা ছিল। তাহার উপর ঠাকুরকে বসান হইল। 





দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ | 
শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ । ঈশ্বরাবেশে মার সঙ্গে কথা। 
ঠাকুর অনেকক্ষণ বসিয়া আছেন। কেশবকে দেখিবার জন্য 
অধৈর্ধ্য হইয়াছেন । কেশবের শিষ্যরা বিনীতভাবে বলিতেছেন, তিনি 
একটু এই বিশ্রীম কর্ছেন ; এইবার একটু পরে আস্ছেন। 
কেশবের জস্কটাপন্ন পীড়া । তাই শিশ্তেরা ও বাড়ীর লোকের! 
এত সাঁবধান। ঠীঁকুর কিন্তু কেশবকে দেখিতে উত্তরোত্তর ব্যস্ত 
হইতেছেন । 
শ্রীরামকৃষ্ণ ( কেশবের শিষ্যদের প্রতি )- যাগ! ! তার আস্বার 
কি দরকার? আমিই ভিতরে যাই না কেন? 
প্রসন্ন (বিনীতভাবে)-_আজ্জে, আর একটু পরে তিনি আঁসছেন। 
 ঠাকুর-_যাও; তোমরাই অমন কোর্ছে!। আমিই ভিতরে যাই! 
প্রসন্ন ঠাকুরকে ভুলাইয়া কেশবের গল্প করিতেছেন। 
প্রসন্ন_তীর অবস্থা আর একরকম হয়ে গেছে। আপনারই 
মত মার সঙ্গে কথা কন। ম| কি বলেন, শুনে হাসেন কীদেন। 
কেশব জগতের মার সঙ্গে কথা কন; হাসেন কীদেন এই কথা 
শুনিবামাত্র ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইতেছেন। দেখিতে দেখিতে সমাধিস্থ । 


চাকুর" স্মাধিস্থ। শীতকাল, গায়ে সবুক্র রঙের বনাতের গরম 
জামা।: জামার উপর একখানি বনাত। উন্নত দেহ; দৃষ্টি স্থির। 


৮৪ করীপ্রীরামকৃষ্ণকথাম্বত। ২য় ভাগ । | ১৮৮৩, নভেম্বর ২৮ 


একেবারে মগ্ন ! অনেকক্ষণ এই অবস্থায় । সমাধিভঙ্গ আর হইতেছে না। 

সন্ধ্যা হইয়াছে। ঠযকুর একটু প্রকৃতিস্থ। পার্খের বৈঠকখানায 
আলো৷ জ্বাল! হইয়াছে। ঠাকুরকে সেই ঘরে বসাঁইবার চেষ্টা হইতেছে 

অনেক কষ্টে তীহাকে বৈঠকথানার ঘরে লইয়া যাওয়। হইল। 

ঘরে অনেকগুলি আসবাব--কৌচ, কেদারা, আলনা, গ্যাসের 
আলো । ঠাকুরকে একখানা কৌচের উপর বসান হইল। 

কৌচের উপর বসিয়াই আবার বাহশুন্ত, ভাবাবিষ্ট। 

কৌচের উপর দৃষ্টিপাত করিয়া যেন নেশার ঘোরে কি বলিতেছেন- 
«আগে এ সব দরকার ছিল। এখন আর কি দরকার? 

(রাখাল দৃষ্টে ) রাখাল, তুই এসেছিস্‌ ? 

[ জগন্মীতা দর্শন ও তাহার সহিত কথা । 
[10177016911%য 01 0176 ৪01. ] 

বলিতে বলিতে ঠাকুর আবাঁর কি দেখিতেছেন। বল্‌্ছেন__ 

“এই যে মা এসেছো! আবার বারানসী কাপড় পড়ে বি 
দেখাও। মা হ্যাঙ্গাম কোরোনা! বোসো গো বোসে। !” 

ঠাকুরের মহাঁভীবের নেশ! চলিতেছে । ঘর আলোকময়। ব্রা 
ভক্তেরা চতুর্দিকে আছেন। লাটু, রাখাল, মাষ্টার ইত্যাদি কাছে 
বসিয়া আছেন। ঠাকুর ভাবাবস্থায় আপনা আপনি বলিতেছেন__ 

“দেহ আর আত্মা! দেহ হয়েছে, আবার যাবে। আত্মার স্ব 
নাই। যেমন স্থপারি ; পাক! স্থপারি ছাল থেকে আলাদ। হয়ে থাকে 
কাচা বেলায় ফল আলাদ। ছাল আলাদা করা বড় শক্ত। তাবে 
দর্শন করলে, তাকে লাভ করুলে দেহবুদ্ধি যায় । তখন দেহ আলাদা 
আত্মা আলাদা! বোধ হয়। [ কেশবের প্রবেশ 
কেশব ঘরে প্রবেশ করিতেছেন। পূর্ববদিকের দ্বার দিয় আসিতেছেন 
ধাহারা তাহাকে ব্রাক্গসমাজমন্দিরে বা টাউনহলে দেখিয়াছিলেন 
তাহার অস্থিচন্্মসার মুণ্তি দেখিয়া অধাক্‌ হইয়! রহিলেন। কেশব 
দাড়াইতে পারিতেছেন ন1; দেয়াল ধরিয়৷ ধরিয়। অগ্রসর হইতেছেন 
অনেক কষ্টের পর কৌচের সম্মুথে আসিয়৷ বসিলেন। 

ঠাকুর ইতিমধ্যে কৌচ হইতে নামিয়! নীচে বসিয়াছেন। কেশব 


কলিকাতা, কেশবের বাটাতে শ্রীরামকৃষ্ণ । কেশবের শেষ পীড়া । ৮৫ 


ঠাকুরের দর্শনলাভ করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়! প্রণাম 
করিতেছেন। প্রণামানস্তর উঠিয়া বসিলেন। ঠাকুর এখনও ভাবাবস্থায়। 
আপন আপনি কি বলিতেছেন । ঠাকুর মার সঙ্গে কথা কহিতেছেন। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 
ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ্। মানুষ লীল!। 

এইবার কেশব উচ্ৈম্বরে বল্ছেন, আমি এসেছি, আমি এসেছি? । 
এই বলিয়৷ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বাম হাত ধারণ করিলেন ও সেই হাতে 
হাঁত বুলাইতে লাগিলেন। ঠাকুর ভাবে গর্গর মাঁতোয়ারা। আপনা 
আপনি কত কথা বলিতেছেন । ভক্তের সকলে হা করিয়া শুনিতেছেন। 

শ্রীরামকৃ্চ__যতক্ষণ উপাধি, ততক্ষণ নানা বৌপ। যেমন কেশব, 
প্রসন্ন, অমৃত, এই সব। পূর্ণজ্ঞান হ'লে এক চৈতন্য বোধ হয়। 

“আবার পুর্ণজ্ঞানে দেখে, যে £$দই এক চৈতন্য, এই জীব-জগৎ্, 
এই চতুর্বিবংশতি তত হয়েছেন। 

“তবে শক্তিবিশেষ। তিনিই সব হয়েছেন বটে, কিন্তু কোনখানে 
বেশী শক্তির প্রকাশ; কোনখানে কম শক্তির প্রকাশ। 

“বিদ্যাসাগর বলেছিল, "তা ঈশ্বর কি কারুকে বেশী শক্তি, কাঁরুকে 
কম শক্তি দিয়েছেন?” আমি বল্লুম, “তা যৃদি না হতো, তা৷ হলে একজন 
লোক পঞ্চাশ জন লৌককে হারিয়ে দেয় কেমন করে, আর তোমাকেই 
ব৷ আমরা দেখতে এসেছি কেন ৭ 

“তীর লীল। ধে আধারে প্রকাশ করেন, সেখানে বিশেষ শক্তি । 

“জমিদার সব জায়গায় থাকেন। কিন্ত অমুক বৈঠকখানাঁয় তিনি 
প্রায় বসেন। ভক্ত তার বৈঠকখান|। ভক্তের হৃদয়ে তিনি লীলা করতে 
ভালবাসেন। ভক্তের হৃদয়ে তার বিশেষ শক্তি অবতীর্ণ হয়। 

“তার লক্ষণ কি ? যেখানে কার্ষ্য বেশী, সেখানে বিশেষ শক্তির প্রকাশ। 

“এই আগ্ঠাশক্তি আর পরত্রচ্গ অভেদ। একটাকে ছেড়ে 


৮৬ ্্রীষ্্রীরামকৃষ্ণকথামত | ২য় ভাগ। [ ১৮৮৩, নভেম্বর ২৮। 


আর একটীকে চিন্ত। কর্বার যো নাঁই। যেমন জ্যোতিঃ আর মণি! 
মণিকে ছেড়ে মণির জ্যোতিঃকে ভাববার যো৷ নাই ; আবার জ্যোতিঃকে 
ছেড়ে মণিকে ভাববার যো নাই। সাপ আর তির্য্গ গতি। সাপকে 
ছেড়ে তির্য্যগগতি ভাববার যো নাই; আবার সাপের তির্ধ্যগগতি 
ছেড়ে সাপকে ভাববার যে নাই, 

[ব্রাহ্মসমাজ ও মানুষে ঈশ্বর দর্শন। সিদ্ধ ও সাধকের প্রভেদ । ] 

'আছ্ভাশক্তিই এই জীবজগৎ, এই চতুর্বিবংশতি তত্ব হয়েছেন। 
অনুলোম, বিলোম । রাখাল, নরেন্দ্র আর আর ছোঁকরাদের জন্য ব্যস্ত 
হই কেন? হাজর! বল্লে, তুমি ওদের জন্য ব্যস্ত হয়ে বেড়াচ্ছ, তা 
ঈশ্বরকে ভাববে কখন্‌? ( কেশব ও সকলের ঈষৎ হাস্য ।) 

“তখন মহ। চিন্তিত হলুম। বল্লুম মা, একি হলো । হাজরা বলে, 
ওদের জন্য ভাব কেন? তারপর ভোলানাথকে জিজ্ঞাসা করলুম। 
ভোলানাথ বল্‌্লে, ভারতে *%*₹ এ কথা আছে। সমাধিস্থ লোক সমাধি 
থেকে নেমে কোথায় দাড়াবে ? তাই সত্বগুণী ভক্ত নিয়ে থাকে । ভার- 
তের এই নজির পেয়ে তবে বাঁচলুম ! [ সকলের হাস্য । 

“হাজরার দোষ নাই। সাধকণঅবস্থায় সব মনট। “নেতি' “নেতি' 
করে তার দিকে দিতে হয়। সিদ্ধ অবস্থায় আলাদ! কথা। তাকে লাভ 
কর্বার পর, অনুলোম বিলোম ! ঘোল ছেড়ে মাখন পেয়ে, তখন বোধ 
হয়, “ঘোলেরই মাখন, মাখনেরই ঘোল | তখন ঠিক বোধ হয়) তিনিই 
সব হয়েছেন। কোনখানে বেশী প্রকাশ : কোনখানে কম প্রকাশ । 


“ভাবসমুদ্র উৎলালে ডাঙ্গায় এক কাশ জল! আগে নদী দিয়ে 
সমুদ্রে আস্তে হলে একেবেকে ঘুরে আস্তে হতে! । বন্নে এলে 
ডাঙ্গায় একরাশ জল। তখন সোজা নৌক। চালিয়ে দলেই হলে! । 
আর ঘুরে যেতে হয় ন1। ধানকাটা হলে, আর আলের উপর দিয়ে ঘুরে 
ঘুরে আস্তে হয় ন। সোজা এক দিক্‌ দিয়ে গেলেই হয়। 


* ভারত? অর্থাৎ মহাভারত । শ্রীযুক্ত ভোলানাথ তখন কালীবাড়ীর মুহ্থরী * 
ঠাকুরকে ভক্তি করিতেন ও মাঝে মাঝে গিয়া মহাভারত শুনাইতেন । ৬দীননাথ 
থাজাপ্পীর পরলোকের পর ভোলানাথ কালীবাড়ীর খাঁজান্তী হইয়াছিলেন। 


কলিকাতা, কেশবের বাটাতে শ্রীরামকৃষ্ণ । কেশবের শেষ পীড়া । ৮৭ 


“লাভের পর তাকে সবতাতেই দেখা যায়। মানুষে তার বেশী 
প্রকাশ। মানুষের মধ্যে সত্বগুণী ভক্তের ভিতর আরও বেশী প্রকাশ 
_যাঁদের কামিনী-কাঞ্চন ভোগ কর্বার একেবারে ইচ্ছ! নাই । সেকলে 
নিস্তব্ধ | ) সমাধিস্থ ব্যক্তি -যদি নেমে আসে, তাহ'লে সে কিসে মন 
দাড় করাবে? তাই কামিনীকাঞ্চনত্যাগী সত্বগুণী শুদ্ধভক্তের সঙ্গ 
দরকার হয়। না হলে সমাধিস্থ লোক কি নিয়ে থাকে ? 

[ ব্রাঙ্গসমাজ ও ঈশ্বরের মাতৃভীব। জগতের মা। ] 

“ধিনিই ব্রহ্ম, তিনিই আছ্ভাশক্তি ! যখন নিক্ছ্রিয়, তখন তাকে ব্রন্গ 
বলি; পুরুষ বলি। যখন সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় এই সব করেন, তাকে 
শক্তি বলি; প্রকৃতি বলি। পুকুষ আর প্রকাতি। যিনিই পুরু, 
তিনিই প্রকৃতি । আনন্দময় আর আনন্দময় । 

“যার পুরুষ জ্ঞান আছে, তার মেয়ে জ্ঞানও আছে। যার বাপ 
জ্তীন আছে তার মা জ্ঞানও আছে। ( কেশবের হাস্য ।) 

“যার অন্ধকার জ্ঞান আছে, তার আলো জ্ঞানও আছে। যার রাত 
জ্ঞান আছে, তার দিন জ্ঞানও আছে। যারস্থথ জ্ঞান আছে, তার 
দুঃখ জ্ঞানও আছে। তুমি ওটা বুঝেছ ?” 

কেশব ( সহাস্তে )_ হা বুঝেছি। 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_ম1)--কি মা? জগতের মা। যিনি জগৎ সৃষ্টি 
করেছেন, পালন কর্ছেন। যিশি তার ছেলেদের সর্বদা রক্ষ। করছেন) 
আর ধন্ম, অর্থ, কাম মোক্ষ__সে যা চায়, তাই দেন। ঠিক ছেলে ম! 
ছাড়া থাক্‌ৃতে পারে না । তার মা সব জানে । ছেলে খায়, দায়, বেড়ায়; 
অত শত জানে না। 
কেশব । আজে হা। ৮ 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 
 ব্রাঙ্মসমাজ ও ঈশ্বরের এই্বর্্য বর্ণনা । 
পুর্ববকথা |] 


জীরামকুষ্ণ কথ। কহিতে কহিতে প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন । কেশবের 
সহিত সহাম্তে কথ কহিতেছেন। একঘর লৌক উৎকর্ণ হইয়। সমস্ত 


৮৮. আ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত। ২য় ভাগ। [ ১৮৮৩, নভেম্বর ২৮। 


শুনিতেছেন ও দেখিতেছেন। সকলে অবাক্‌ যে, তুমি কেমন আছ, 
ইত!দি কথা আদৌ হহতেছে না। কেবল ঈশ্বরের কথা । 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( কেশবের প্রতি )- ব্রহ্মজ্ঞানীরা অতো মহিমা বর্ণনা 
করেকেন? “হে ঈশ্বর, তুমি চন্দ্র করিয়াছ, সূর্য্য করিয়াছ, নক্ষত্র 
করিয়াছ !' এ সব কথা এত কি দরকার ?, অনেকে বাগান দেখেই 
তারিফ করে। বাবুকে দেখুতে চায় ক'জন । বাগান বড় না বাবু বড়। 

“মদ খাওয়া হ'লে শুড়ির দোকানে কত মণ মদ আছে, তার 
হিসাবে আমার কি দরকার ? আমার এক বৌতলেই কাজ হয়ে যায়। 

[পূর্ববকথা। বিষুঘরের গয়ন! চুরি ও সেজোবাবু। ] 

“নরেন্দ্রকে যখন দেখি, কখনও জিজ্ঞাস করি নাই, “তোর 
বাঁপের নাম কি % তোর বাপের কখানা বাড়ী ? 

“কি জান ? মানুষ নিজে এশ্বধ্যের আদর করে বলে, ভাবে, 
ঈশ্বরও আদর করেন। ভাবে, তার এই্বর্যের প্রশংসা করলে তিনি খুসি 
হবেন। শস্তু বলেছিল_আর এখন এই আশীবাঁদ কর, যাতে এই 
এর্ব্্য তীর পাঁদপল্পে দিয়ে মর্তে পারি। আমি বল্লুম, এ তোমার 
পক্ষেই এশ্বর্ধ্য; তাকে তুমি কি দিবে ? তার পক্ষে এগুলে! কাঠ মাটা! 

“যখন বিষুঘরের গয়না সব "চুরি, গেল, তখন সেজে বাবু আর 
আমি ঠাকুরকে দেখতে গেলাম। সেজো বাবু বল্লেন, দুর ঠাকুর ! 
তোমার কোন যে।গ্যত। নাই । তোমার গ! থেকে সব গয়ন। শিয়ে 
গেল, আর তুমি কিছু করতে পার্লে না! আমি তাকে বল্লাম, এ 
তোমার কি কথা! তুমি যাঁর গয়না গয়না! কোরছে।, তার পক্ষে 
এঞ্লে। মাটার ডেলা! লক্ষ্মী ধার শক্তি, তিনি তোমার গুটীকতক 
টাকা চুরি গেল কি না, এই নিয়ে কি হী করে আছেন? এ রকম 
কথ] বল্তে নাই। 

“চীশ্বর কি এশ্বধ্যের বশ? তিনি ভক্তির বশ। তিনি কি চান! 
টাকা নয়। ভাব, প্রেম ভক্তি, বিবেক বৈরাগ্য এই সব চান । 

( ঈশ্বরের স্বরূপ ও উপাসক ভেদ। ত্রিগুণাতীত ভক্ত । ) 

ধার যেমন ভাব, ঈশ্বরকে সে তেমনিই দেখে । তমোগুণী ভক্ত: 
সে দেখে, ম৷ পাঁঠা খায়, আর বলিদান দেয়।. রজোগুমী ভক্ত নান 


কলিকাতা, কেশবের বাঁটাতে শ্রীরামকৃষ্ণ । কেশবের শেষ পীড়।। ৮৯ 


ব্ঞ্রন ভাত করে দেয়। সত্বগুণী ভক্তের পুজার আড়ম্বর নাই। তার 
পুজা লোকে জান্তে পারে না। ফুল নাই, তো! বিল্বপত্র, গঙ্সাজল 
দিয়ে পূজা করে। ছুটা মুড়কি দিয়ে কি বাতাস! দিয়ে শীতল দেয়। 
কখনও ব1 ঠাকুরকে একটু পায়েস রেধে দেয়। 

“আর আছে, ত্রিগুণাতীত ভত্ত। তার বালকের স্বভাঁব। 
ঈশ্বরের নাম করাই তার পুজ।। শুদ্ধ তাঁর নাম। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ | 


কেশব সঙ্গে কথা। ঈশ্বরের হাসপাতালে 
আত্মার চিকিৎস।। 

প্রীরামকৃষ্ণজ ( কেশবের প্রতি সহাগ্যে )_-_-তোমাঁর অস্ুখ হ'য়েছে 
কেন, তার মানে আছে । শরীরের ভিতর দিয়ে অনেক ভাঁব চলে গেছে, 
তাই এ রকম হয়েছে । যখন ভাব হয়) তখন কিছু বোঝা যায় না, 
অনেকদিন পরে শরীরে আঘাত লাগে । আমি দেখেছি, বড় জাহাজ 
গস! দিয়ে যখন চলে গেল, তখন, কিছু টের পাওয়া গেল না; ও মা! 
খানিকক্ষণ পরে দেখি, কিনারার উপরে জল ধপাস্‌ ধপাস্‌ করছে; 
আর তোলপাড় ক'রে দিচ্ছে! হয়ত কিনারার খানিকটা! ভেম্গে 
জলে পড়লে ! 

_ পকুড়ে ঘরে হাতী প্রবেশ করলে ঘর তোলপাড় করে ভেঙ্গে চুরে 
দ্েয়। ভাবহস্তী দেহঘরে প্রবেশ করে; আর তোলপাড় করে। 

“হয় কি জান? আগুন লাগলে কতকগুলো জিনিষ পুড়িয়ে 
টুড়িয়ে ফেলে; আর একটা হৈ হৈ কাণ্ড আরম্ত কন্তর দেয়। জ্ঞানাগ্ি 
প্রথমে কাম ক্রোধ এই সব রিপু নাশ করে। তার পর অহং-বুদ্ধি নাশ 
করে। তারপর একটা তোলপাড় আরম্ভ করে! 

“তুমি মনে কচ্ছো সব ফুরিয়ে গেল! কিন্তু যতক্ষণ রোগের 
কিছু ধাকী থাকে; ততক্ষণ তিনি ছাড়বেন না। হাসপাতালে যদি 
তুমি নাম লেখাও, আর চলে আসবার জে। নাই ! যতক্ষণ রোগের একটু 

১২. 


৯০ শ্লীপ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত। ২য় ভাগ! [ ১৮৮৩, নভেম্বর ২৮। 


কম্থর থাকে, ততক্ষণ ডাক্তার সাহেব চলে আস্তে দেবে না। তুমি 
নাম লিখালে কেন!” (কলের হাম্থা )। 

কেশব হাসপাতালের কথ। গুনিয়৷ বার বার হাঁসিতেছেন। হাসি 
সংবরণ করিতে পারিতেছেন না থাকেন থাকেন, আবার হাসিতেছেন। 
ঠাকুর আবার কথা কহিতেছেন | 

[ পূর্বকথা--ঠাকুরের পীড়া, রাম কধিরাজের চিকিৎস! | ] 

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেশবের প্রতি)_হ্ৃভ্বু বোল্তো, এমন ভাবও দেখি 
নাই, এমন রোগও দেখি নাই। তখন আমার খুব অন্তুখ ! সর! সর! 
বাহ যাচ্ছি । মাথায় যেন দু'লাখ পিঁপড়ে কামড়াচ্ছে। কিন্তু ঈশ্বরীয় 
কথা রাতদিন চল্ছে। নাঁটাগড়ের রাম কবিরাজ দেখতে এলো । 
সে গ্ভাখে, আমি বসে বিচার করছি! তখন সে বল্লে, “এ কি পাগল! 
ছু'খাঁন! হাড় নিয়ে বিচার করছে! 

( কেশবের প্রতি )-_তীর ইচ্ছা । দসকলই তোমার ইচ্ছা । 

'সকলই তোমার ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি। 

তোমার কর্ম্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি ৷ 
_. গিশিশির পাবে বলে মালী বসরাই গোলাপের গাছ শিকড় শুদ্ধ 
তুলে দেয়। শিশির পেলে গানছ ভাল করে গজাবে। তাই বুঝি 
তোমার শিকড় শুদ্ধ তুলে দিচ্ছে। (ঠাকুরের ও কেশবের হাস্য ।) 
ফিরে ফির্তি বুঝি একটা বড় কাণ্ড হবে। 

[ কেশবের জন্য শ্রীরামকঞ্জের ক্রন্দন ও সিদ্ধেশ্বরীকে ডাব চিনি মানন।]' 

“তোমার অস্থথ হলেই আমার প্রাণট। বড় ব্যাকুল হয়। আগের 
বারে তোমার যখন অন্থথ হয়, রাত্রি শেষ প্রহরে আমি কাদ্তুম। 
বল্তৃম, মা! কেশবের যদি কিছু হয়, তবে কার সঙ্গে কথা কবে । 
তখন কল্কাতায় এলে ভাব] চিনি সিদ্ধেশ্বরীকে দিয়েছিলুম। মার 
কাছে মেনেছিলুম, যাতে অস্থুখ ভাল হয়।” 

কেশবের উপর ঠাকুরের এই অকৃত্রিম ভালবাসা ও তাহার জন্য 
ব্যাকুলতার কথ! সকলে অবাক্‌ হুইয়! শুনিতেছেন। 

শ্্রীরামকৃষ্-_ এবার কিন্তু অত হয় নাই। .ঠিক কথ! বোল্বে!। 


£লিকাতা, কেশবের বাটতে শ্রীরামকৃষ্ণ । কেশবের শেষ পীড়। ৯১ 


“কিন্তু ছু তিন দিন একটু হয়েছে ।” 

পূর্ববদিকের যে দ্বার দিয়! কেশব বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়াছিলেন, 
সেই দ্বারের কাছে কেশবের পূজনীয়া জননী আসিয়াছেন। 

সেই দ্বারদেশ হইতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্জকে উমানাঁথ উচ্চৈঃস্বরে 
বলিতেছেন, “মা আপনাকে প্রণাম করিতেছেন ।, 

, ঠাকুর হাসিতে লাগিলেন। উমানাথ বলিতেছেন,_-“মা” বলছেন, 
কেশবের অস্থুখটী যাঁতে সারে |” ঠাকুর বলিতেছেন, মাঁ স্থুবচনী'* 
আনন্দময়ীকে ডাকে, তিনি দুঃখ দূর করবেন । কেশবকে বলিতেছেন-__ 

“বাড়ীর ভিতরে অত থেকো! না । মেয়েছেলেদের মধ্যে থাকলে 
আরো ডুববে; ঈশ্বরীয় কথা হলে আরো ভাল থাক্‌বে ।» 

গম্ভীর ভাবে কথাগুলি বলিয়৷ আবার বালকের ন্যায় হাসিতেছেন। 
কেশবকে বলছেন, দেখি, তোমার হাত দেখি । ছেলেমানুষের মত 
হাত লইয়া! যেন ওজন করিতেছেন ; অবশেষে বলিতেছেন, না, তোমার 
হাত হালক। আছে, খলদের হাত ভারী হয়। ( সকলের হাস্য')। 

উমানাথ দ্বারদেশ হইতে আবার বলিতেছেন,__“মা বল্ছেন, 
কেশবকে আশীর্বাদ করুন|” 

রামকৃষ্ণ ( গম্ভীর স্বরে )--আমার কি সাধ্য ! তিনি আশীর্ববাদ 
করবেন। “তোমার কর্ম্ম তুমি কর মা, লৌকে বলে করি আমি? । 


ঈশ্বর দুইবার হাসেন। একবার হাসেন যখন দুই ভাই জমি 
বখরা করে; আর. দড়ি মেপে বলে, “এ দিক্‌টা আমার, ও দিক্ট! 
তোমার, । ঈশ্বব এই ভেবে হাসেন, আমীর জগৎ; তার খানিকটা 
মাঁটি নিয়ে কর্ছে এ দিক্টা আমার ও দিকটা! তোমার 

“ঈশ্বর আর একবার হাসেন। ছেলের অন্ুখ সঙ্কটাপনন। মা কীদছে। 
বৈগ্ভ এসে বলছে, 'ভিয় কি মা, আমি ভাল করবো” বৈদ্ জানে না, 
ঈশ্বর যদি মারেন, কার সাধ্য রক্ষা করে ! (সকলেই নিস্তব্ধ) 

ঠিক এই সময়ে কেশব অনেকক্ষণ ধরিয়|! কাঁসিতে লাগিলেন। সে 
কাঁসি আর থামিতেছে না। সে কাসির শব্দ শুনিয়া সকলেরই কষ্ট 
হইতেছে। অনেকক্ষণ পরে ও অনেক কষ্টের পর কাসি একটু বন্ধ 
হইল। কেশব আর থাকিতে পারিতেছেন না । ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ হইয়৷ 


৯২ শ্রীস্রীরামকৃষ্ণকথামৃত। ২য় ভাগ। [ ১৮৮৩) নভেম্বর ২৮। 


প্রণাম করিলেন। কেশব প্রণাম করিয়া অনেক কষ্টে দেয়াল ধরিয়! 
ধরিয়। সেই দ্বার দিয়া নিজের কামরায় পুনরায় গমন করিলেন। 





বষ্ঠ পরিচ্ছেদ | 
ব্রাক্মসমাজ ও বেদেোলিখিত দেবতা । গুকুগিরি 


নীচবুদ্ধি। 
| অমৃন্ত। ৰেশবের বড় ছেলে । দয়ানন্দ সরস্বতী | ] 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কিছু মিষ্মুখ করিয়া যাঁইবেন। কেশবের বড় 
ছেলেটি কাছে আসিয়া বসিয়াছেন। 

অমৃত বলিলেন, এইটা বড় ছেলে। আপনি আশীর্বাদ করুন। 
ওকি! মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করুন্‌। 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, "আমার আশীর্বাদ করতে নাই । এই 
বলিয়। সহান্তে ছেলেটির গায়ে হাত'বুলাইতে লাগিলেন। 

অমৃত (সহাশ্যে)__আচ্ছা, তবে গাঁয়ে হাত বুলান। (সকলের হাঁশ্থা)। 

ঠাকুর অমৃতাদি ব্রাঙ্গভক্ত সঙ্গে কেশবের কথা কহিতেছেন। 

প্রীরামকৃঞ্ণ (অমৃত প্রভৃতির প্রতি )-_অস্ত্রখ ভাল হোক, এ সব 
কথ৷ আমি বলিতে পারি না। ও ক্ষমতা আমি মার কাছে চাইও ন|। 
আমি মাকে শুধু বলি, মা, আমাকে শুদ্ধাভক্তি দেও । ৃ 

“ইনি কি কম লোক গা । যাঁর! টাক! চায়, তারাও মানে, আবার 
সাধুতেও মানে । দয়ানন্দকে দেখেছিলাম। তখন বাগানে ছিল। 
কেশব সেন, কেশব সেন, করে ঘর বাহির কর্ছে,_-কখন 'কশব 
আস্বে ! সে দিন বুঝি কেশবের যাবার কথ। ছিল। 

দয়ানন্দ বালা ভাষাকে বল্‌্তো- “গৌড়াণড ভাষ| 1, 

“ইনি বুঝি হোম আর দেবতা মান্তেন না। তাই বলেছিল, ঈশ্বর 
এত জিনিষ করেছেন আর দেবতা করতে পারেন ন| %” 

ঠাকুর কেশবের শিষ্যদের কাছে কেশবের স্থগ্যাতি কারতেছেন। 


দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে । ঠাকুর ভক্তসঙ্গে । ৯৩ 


প্রীরামকৃ্ণ__কেশব হীনবুদ্ধি নয়। ইনি অনেককে বলেছেন, “যা 
যা সন্দেহ, সেখানে গিয়া জিজ্ঞাসা করবে । * আমারও স্বভাব এই ; 
আমি বলি--ইনি আরও কোটাগুণে বাড়ুন । আমি মান নিয়ে কি 
'কর্ব? 

“ইনি বড় লোক । টাকা চায় যারা, তারাও মানে, আবার সাধুরাও 
মানে” ঠাকুর কিছু মিষ্টমুখ করিয়া এইবার 
গাড়ীতে উঠিবেন। ক্রান্মভক্তের৷ সঙ্গে আসিয়া তুলিয়া দিতেছেন। 

সিড়ি দিয়! নামিবার সময় ঠাকুর দেখিলেন, নীচে আলো নাই 
তখন অমৃতাদি ভক্তদের বলিলেন, এ সব জায়গায় ভাল করে আলে 
দিতে হয়। আলো ন৷ দিলে দারিদ্র হয়। এ রকম যেন আর না হয়, 

ঠাকুর ছু একটি ভক্তসঙ্গে সেই রাত্রে কালীবাঁড়ী যাত্রা করিলেন। 


ভ্িত্রীষ্ ভ্ভঞাগা-_ ডানা স্ণ এও । 


প্রথম পরিচ্ছেদ । 
[ ঠাকুর শ্রীরামকৃঝ্ দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে 
ভক্তসঙ্গে । ] 

রবিবার ৯ই ডিসেম্বর, ১৮৮৩ খুষ্টাব্দ; অগ্রহায়ণ শুক্লাদশমী 
তিথি, বেল। প্রায় একট দুইটা হইবে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের 
ঘরে সেই ছোট খ।টটাতে বসিয়। ভক্তদের সঙ্গে হরিকথ] কহিতেছেন। 
অধর, মনোমোহন, ঠন্ঠনের শিবচন্দ্র, রাখাল, মাঁঞ্টার, হরিশ ইত্যাদি 
অশেকে বসিয়া! আছেন, হাঞ্জরাও তখন এখানে থাকেন। ঠাকুর 
মহাপ্রভুর অবস্থ। বর্ণন। করিতেছেন। 
[ ভক্তিযোগ, সমাধিতত্ব ও মহাপ্রভুর অবস্থ| ৷ হঠযোগ ও রাজযোগ |: 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( ভক্তদের প্রতি)__-চৈতন্যদেবের তিনটি অবস্থা হত 

১, বাহ দশা,_-তখন স্থুল আর সুক্ষেম তার মন থাক্ত। 

' ২, অর্ধবাহা-দশা,_-তখন কারণ শরীরে, কারণানন্দে মন গিয়েছে 
৩, নঅন্তদিশা,_তখন মহাঁকারণে মন লয় হ'তে । 
“বেদান্তের পঞ্চকোষের সঙ্গে, এর বেশ মিল আছে। স্থুলশরীর 


৯৪ শ্ীপ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত। ২য় ভাগ! [ ১৮৮৩ ডিসেম্বর ৯। 


অর্থাৎ অন্নময় ও প্রীণময় কোষ। সৃক্ষশরীর, অর্থাৎ মনোময় ও 
বিজ্ঞানময় কোষ। কারণশরীর অর্থাৎ আনন্দময় কোষ । মহাকারণ 
পঞ্চকোষের অতীত । মহা/কারণে যখন মন লীন হ'ত তখন সমাধিস্থ 
--এরই নাম নির্বিবিকল্প বা জড়-সমাধি। 

“চৈতন্যদেবের যখন বাহা-দশা! হ'ত, নাম-সঙ্কীর্্ন কর্তেন। অর্ধ 
বাহাদশায়, ভক্তসঙ্গে নৃত্য কর্তেন। অন্তর্দশায় সমাধিস্থ হ'তেন। 

মাঞ্টীর (স্বগতঃ )__ঠাঁকুর কি নিজের সমস্ত অবস্থা এইরূপে 
ইজিত কর্ছেন ? চৈতন্যদেবেরও এইরূপ হতো ! 

শ্ীরামকৃষ্ণ.--চৈতন্য ভক্তির অবতার ; জীবকে ভক্তি শিখাতে 
এসেছিলেন। তার উপর ভক্তি হ'ল তো সবই হু'ল। হঠযোৌগের 
কিছু দরকার নাই । 

একজন ভক্ত-_আজ্ঞ।, হঠযোৌগ কিরূপ ? 
 স্ীরামকৃষ্ণ__হঠযৌগে শরীরের উপর বেশী মনোযোগ দিতে হয়। 
ভিতর প্রক্ষালন কর্বে ব'লে বাঁশের নলে গুহাদ্ার রক্ষা করে। লিঙ্গ 
দিয়ে ছুধ ঘিটানে। জিহ্বা-সিদ্ধি অভ্যাস করে। আসন ক'রে শুন্ে 
কখন কখন উঠে। ও সব বায়ুর কাধ্য। একজন বাজী 
দেখাতে দেখাতে তালুর ভিতর জিহ্বা প্রবেশ ক'রে দিয়েছিল । অমনি 
তার শরীর স্থির হ'য়ে গেল। লোকে মনে করলে, মরে গেছে। 
অনেক বসর সে গোর দেওয়া রহিল। বন্কালের পরে সেই গোর 
কোন সুত্রে ভেঙ্গে গিয়েছিল। সেই লোকটার তখন হঠাৎ চৈতন্য 
.হ'লো। চৈতন্য হবার পরই, সে টেঁচাতে লাগ ল,__লাগ ভে্গি, লাগ. 
ভেক্কি! ( সকলের হাস্য )। এ সব বায়ুর কার্য । 

“হঠযোগ বেদান্তবাদীরা মানে না। 

“হঠযোগ আর রাঁজযোগ। রাঁজযৌগে মনের দ্বারা যৌগ হয়-_ 
ভক্তির দ্বারা, বিচারের দ্বারা যোগ হয়। এ যোগই ভাল। হঠযোগ 
ভাল নয়; কলিতে অন্নগত প্রাণ !” | 


দক্ষিণেশ্বরে মণি, রাখাল প্রভৃতি সে । ৯৫ 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


ঠাকুরের তপস্যা | ঠাকুরের আত্মীয়গণ 
ও ভবিষ্যৎ মহাতীর্থ। 

ঠাকুর শ্রীরামরুষ্চ নহবতের পার্থ রাস্তায় দীড়াইয় 
আছেন। দেখিতেছেন, নহবতের বারান্দার একপার্থে বসিয়।, বেড়ার 
আড়ালে, মণি গভীর-চিন্তানিমগ্র । তিনি কি ঈশ্বর চিন্তা করিতেছেন ? 
ঠাকুর ঝাউতলায় গিয়াছিলেন, মুখ ধুইয়! এখানে আসিয়! দীড়াইলেন। 

শ্ীরাঁমকৃষ্ণ__কিগে!) এইখানে বসে! তোমার শীষ হবে। 
একটু করলেই কেউ ব'ল্বে, এই ত্রই ! 

চকিত হইয়৷ তিতি ঠাকুরের দিকে তাঁকাইয়া আছেন। এখনও 
আসন ত্যাগ করেন নাই! 

শ্রীরামকৃ্ণ-__-তোমার সময় হয়েছে । পাঁথী ডিম ফুটোবার সময় 
ন। হ'লে ডিম ফুটোয় না। যে ঘর বলেছি, তোমার সেই ঘরই বটে। 

এই বলিয়। ঠাঁকুর'ঘর আবার বলিয়া দিলেন। 

“সকলেরই যে বেশী তপস্যা! কর্তে হয়, তা” নয়। আমার কিন্তু 
বড় কষ্ট কর্তে হ'য়েছিল। মাটির চিপ মাথায় দিয়ে প'ড়ে থাকৃতাঁম। 
কোথা দিয়ে দিন চলে যেত। কেবল মা ম! বলে ডাকতাম, কীদতাম। 

মণি ঠীকুরের কাছে প্রাঁয় ছুই বসর আসিতেছেন । তিনি ইংরাজী 
পড়েছেন। ঠাঁকুর তাহাকে কখন কখন ইংলিশম্যান বলতেন । কলেজে 
পড়া-শুন। ক'রেছেন। বিবাহ করেছেন । 

. তিনি কেশব ও অন্াম্য পণ্ডিতদের লেক্চার শুনিতে, ইংরাজী দর্শন 
ও বিজ্ঞান পড়িতে ভালবাসেন। কিন্তু ঠাকুরের কাছে আসা অবধি, 
ইয়োরোগীয় পণ্ডিতদের গ্রন্থ ও ইংরাজী বা অন্য ভাষার লেক্চাঁর 
তাহার আলুনি বোধ হুইয়াছে। - এখন কেবল ঠাকুরকে রাতদিন 
দেখিতে ও তীহার শ্রীমুখের কথা শুনিতে ভালবাসেন । 
আজকাল তিনি ঠাকুরের একটি কথা সর্বদা! ভাবেন। ঠাকুর 
বলেছেন সাধন করলেই ঈশ্বরকে দেখা যায়, আরও বলেছেন, 


ঈশ্রদর্শনই মানুষ জীবনের উদ্দেস্ঠ 


৯৬ প্রীপ্রীরামকৃষ্ণচকথানত। ২য় ভাগ। [১৮৮৩ ডিসেম্বর ৯। 


শ্রীরামকৃষ্ণ_-একটু কল্লেই কেউ বল্বে? এই এই | তুমি 
একাদশী কোরো৷ । তোমরা আপনার লোক, আত্মীয়। 
তা না হ'লে এত আসবে কেন? কীর্তন শুন্তে শুনতে রাখালকে 
দেখেছিলেন, ব্রজমগ্ডলের ভিতর রয়েছে। নরেন্দ্রের খুব উচু ঘর। 
আর হারানন্দ। তার কেমন বালকের ভাব। তার ভাবটা কেমন 
মধুর। তাঁকেও দেখবার ইচ্ছা করে। 
[পুর্বকথা- গৌরাজের সাঙ্গোপা্গ। তুলসী কানন। সেজবাবুর সেবা। | 
গৌরাঙ্গের সাঙ্গোপাঙ্গ দেখেছিলাম । ভাবে নয়, এই 
চোখে! আগে এমন অবস্থা ছিল যে, সাদা-চোখে সব দর্শন 
হত! এখন তো ভাবে হয়। 

“সাদা-চোখে গৌরাঙ্গের সাঙ্গোপা সব দেখেছিলাম । তার মধ্যে 
তোমায়ও যেন দেখেছিলাম । বলরামকেও যেন দেখেছিলাম | 

কারুকে দেখলে তড়াক্‌ ক'রে উঠে দীড়াই কেন জান, আত্মীয়দে 
অনেক কাল পরে দেখলে এরূপ হয়। 

“মাকে কেদে কেদে ঝ্ল্তাম, মা! ভক্তদের জন্য আমাৰ 
প্রাণ যায়, তাঁদের শীঘ্র আমায় এনে দে। যাযাঁ মনে কর্তা 
তাই হ'ত। 

পঞ্চবটীতে তুলসীকানন করেছিলাম ! জপ ধ্যান কর্বে 
বলে। ব্যাকারির বেড়া দেবার জন্য বড় ইচ্ছ! হ'লো। তাং 
পরেই দেখি, জোয়ারে কতগুলি বাঁকারির.জীটি, খানিকট। দড়ি, ঠিক 
পঞ্চবটির সামনে এসে পড়েছে! ঠাকুর বাড়ির একজন ভারী ছিল 
সে নাচতে নাচতে এসে খবর দিলে। 

যখন এই অবস্থা! হ'লো।, পুজা আর করতে পার্লাম না। বল্লাম 
মা আমায় কে দেখবে ? মা! আমার এমন শক্তি নাই যে, নিজে; 
ভার নিজে লই। আর তোমার কথ! শুন্তে ইচ্ছা করে; ভক্তদের 
থাওয়াতে ইচ্ছা! করে, কারুকে সাম্নে পড়লে কিছু দিতে ইচ্ছে 
করে। এ সব মা, কেমন করে হয়। মা, তুমি একজন বড়ম্নুষ পেছনে 
দাও 1 তাইতো! সেজবাবু এত সেবা! কর্লে। 

“আবার বলেছিলাম, মা ! আমার “তা আর অস্তান হবে না, কি" 


দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে । মাফ্টারের সঙ্গে পঞ্চবটামূলে । ৯৭ 


ইচ্ছা করে, একটি শুদ্ধ-ভক্ত ছেলে, আমার সঙ্গে সর্বদা থাকে। 
সেইরূপ একটি ছেলে আমায় দাঁও। তাই €তা রাখাল হ'লো। যার 
যার আত্মীয়, তাঁরা কেউ অংশ, কেউ কলা 1৮ 

ঠাকুর আবার পঞ্চবটীর দিকে ষাইতেছেন। মাষ্টার সঙ্গে আছেন ; 
আর কেহ নাই। ঠাকুর সহান্তে তাহার সহিত নাঁনা কথ। 
কহিতেছেন । 


[ পুর্ববকথা-_অদ্ভুত মুক্তি দর্শন। বটগাছের ডাল। ] 
শ্রীরামকৃষ্ণ ( মাঁফীরের প্রতি )__দেখ, একদিন দেখি-_কাঁলি 
ঘর থেকে পঞ্চবটা পর্য্যস্ত এক অস্ভুত মুর্তি! এ তোমার বিশ্বাস হয়? 
মাষ্টার অবাক্‌ হইয়। রহিলেন ! 
তিনি পঞ্চবটার শাখা হইতে ২১টি পাতা পকেটে রাখিতেছেন। 
প্রীরামকুষ্ণ__এই ডাল পড়ে গেছে, দেখছ; এর নীচে বস্তাম। 
মাষ্টার--আমি এর একটি কচি ডাল ভেঙ্গে নিয়ে গেছি-_ 


বাঁড়ীতে- রেখে দিয়েছি। . শ্রীরামকৃষ্ণ (সহান্তে)__কেন? 
মা্টার। দেখলে আহলাদ হয় । সব চুকে গেল এস্থান 
মহাতীর্থ হবে । 


শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাঁন্তে )--কি রকম, তীর্থ? কি, পেনেটার মত? 

পেনেটীতে মহ! সমারোহ করিয়া রাঘব পণ্ডিতের মহোৎসব হয়। 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ প্রায় প্রতি বসর এই মহোৎসব দেখিতে গিয়া 
থাকেন ও সৃষ্কীর্তন-মধ্যে প্রেমীনন্দে নৃত্য করেন, যেন শ্রীগৌরাগ 
ভক্তের ডাক শুনিয়া, স্থির থাকিতে না পারিয়া, নিজে আসিয়া 
ঙ্কীর্তনমধ্যে প্রেমমুন্তি দেখাইতেছেন। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 


[ হরিকথা প্রসঙ্গে | 7 


সন্ধ্য। হইল । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঘরের ছোট খাটটাতে বসিয়া 
মার চিস্তা করিতেছেন । ক্রমে ঠাকুরবাঁড়িতে ঠাকুরদের আরতি আরন্ত 


হইল। শক ঘণ্টা বাঁজিতে লাগিল । মাঞ্টীর আজ রাত্রে থাকিবেন। 
'১৩ 


৪৯৮ শ্রীশ্রীরামকুষ্জকথামৃত। ২য় ভাগ। [ ১৮৮৩, ডিসেম্বর ৯ 


কিয়গুক্ষণ পরে ঠাকুর মাফটারকে “ভভস্তমাল” পাঠ করিয় 
শুনাইতে বলিলেন। মীঁষ্টার পড়িতেছেন-_- 


চরিত্র শ্রীমহারাজ প্রীজয়মল। 


জয়মল নামে এক রাজ। শুদ্ধমতি। অনির্ববচনীয় তার শ্রীকৃষ্ণ পিরীতি 
ভক্তি-অঙ্গ-যাঁজনে যে সুদৃঢ় নিয়ম | পাষাঁণের রেখা যেন নাহি বেশী কম 
শ্টামলন্ুন্দর নম শ্রীবিগ্রহসেবা । তাহাতে প্রপন্ন, নাহি জানে দেবী দেব। 
দশদণ্ত-বেল|-বধি তীহার সেবাঁয়। নিযুক্ত থাকতে সদা দৃঢ় নিয়ম হয় 
রাজ্যধন যায় কিবা বজ্াঘাঁত হয়। তথাপিহ সেবা সমে ফিরিন1 তাকায় 
প্রতিযোগী রাজা ইহা সন্ধান জানিয়!। সেইঅবকাঁশকালে আইলহান| দিয়া 
রাজার হুকুম বিনে সৈন্য-আদি-গণ। যুদ্ধ না করিতে পারে করে নিরিক্ষণ 
ক্রমে ক্রমে আসিগড় ঘেরে রিপুগণ। তথাপিহ তাহাতে কিঞি নাহি মন 
মাতা তীর আসি করে কত উচ্চধ্বনি। উদ্বিগ্ন হইয়া যে মাথায় কর হানি 
সর্বস্ব লইল আর সর্ববনাঁশ হৈল। তথাপি তোমার কিছু ভূরুক্ষেপ নৈল 
জয়ুমল কহে মাতা কেন দ্ুঃখভাব । যেই দ্িল সেই লবে তাহে কি করিব 
সেই যদি রাখে তবে কে লইতে পারে । অতএব আমা-সবার উদ্ভমে কি করে 
শ্যামলম্থুন্দর হেথ! ঘোড়ায় চড়িয়]। যুন্ধ করিবারে গেল! অস্তর ধরিয়! 
একাই ভক্তের রিপু সৈন্গণ মারি। আসিয়া বান্ধিল ঘোড়া আপন তেওয়ারি 
সেবা! সমাপনে রাজ নিকশিয়। দেখে । ঘোড়ার সর্ববাঙ্গে ঘন্মশ্বাস বহে নাবে 
জিজ্ভীসয়ে মোর অশ্বে সওয়ার কে হৈল। ঠাকুর মন্দিরে বা! কে অনি বান্িল 
সবেকহে কে চড়িল কে আনিবান্ধিল। আমরা যে নাহি জানি কখন আনিল 
সংশয় হইয়া রাজ! ভাবিতে ভাবিতে । সৈন্যসামন্ত সহ চলিল যুদ্ধেতে 
দ্ধস্থানে গিয়া দেখে শত্তুরের সৈন। রণশষ্যায় শুইয়াছে মাত্র এক ভিন্ন 
প্রধান যে রাজ] এবে সেই মাত্র আছে। বিস্ময় হইয়। ঞ্িহ কারণ কি পুছে 
হেনকালে অই প্রতিযোগীতা যে রাজা । গলবস্ত্র হইয়া করিল বহু পুজা 
আসিয়া জয়মল মহারাঁজার অগ্রেতে। নিবেদন করে কিছু করি যৌড়হাতে 
কি করিব যুদ্ধ তব এক সেপাই। পরম আশ্চর্য্য সে ভ্রৈলৌক-বিজম়ী 
অর্থ নাহি মাগে। মুঞ্ি রাজ্য নাহি চাহে!। বরঞ্চ আমার রাজ্যচল দিব লহে 
শ্যামল সেপাই সেই লড়িতে আইল। তেো1মজমে গ্রীতি তাঁর বিবরিয়া বল 


দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে শ্রীরামকৃ্ণ। মাষ্টারের ভক্তমালপাট। ৯৯ 


সৈন্য যে মরিল মোর তারে মুই পারি। দরশনমাত্রে মোর চিত্তমিল হরি ॥ 

জয়মল বুঝিল এই শ্থামলজীর কর্ম্ম। প্রতিযে!গী রাজ যে বুঝিল ইহমর্্ম ॥ 

জয়মলের চরণ ধরিয়। স্তব করে। যাহার প্রসাদে কৃষ্ণকৃূপ হৈল তারে ॥ 

তাহার-সবাঁর শ্রীচরণে শরণ আমার । শ্মীমূল সেপাই যেন করে অঙ্গিকার ॥ 
পাঠান্তে ঠাকুর মাষ্টারের সহিত কথা কহিতেছেন। 

.[ ভক্তমান একঘেয়ে । অন্তরঙগকে ? জনক ও শুকদেব।] 

শ্রীরামকৃষ্ণ । তোমার এ সব বিশ্বাস হয়? তিনি সওয়ার হ'য়ে 
সেন। বিনাশ করেছিলেন, এ সব বিশ্বাস হয় ? 

মাষ্টার__ভক্ত, ব্যাকুল হ'য়ে ডেকেছিল, এ অবস্থা বিশ্বাস হয়। 
ঠাকুরকে সওয়ার ঠিক দেখেছিল কি না, এ সব বুঝিতে পারি ন| | তিনি 
সওয়ার হ'য়ে আস্তে পারেন, তবে ওর! তকে ঠিক দেখেছিল কি না। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহান্তে ) বইখানিতে বেশ ভক্তদের কথা আছে । 
তবে একঘেয়ে । যাঁদের অন্য মত, তাদের নিন্দা আছে। 

পর দিন সকালে উদ্যানপথে দীড়াইয়া ঠাকুর কথ| কহিতেছেন.। 
মণি বলিতেছেন, আমি ত৷ হ'লে এখানে এসে থাক্‌বে| | 

শ্রীরামকৃষ্ণ__আচ্ছা, এত যে তামরা আসো” এর নামে কি। 

সাধুকে লোকে একবার হন্দ দেখে যাঁয়। এত আসো-_এর মানে কি? 

মণি অবাক্‌-_-ঠাকুর নিজেই ্রশ্নের উত্তর দিতেছেন। 

শ্রীবামকৃষ্ণ (মণির প্রতি)_-অন্তরঙ্গ না হ'লে কি আধো । অন্ত- 
রঙ্গ মানে আত্মীয়, আপনার লোক-_যেমন), বাপ, ছেলে, ভাই ভগ্ী। 

“সব কথ! বলি না! তা হ'লে আর আস্বে কেন? 

" “শুকাদেব ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য জনকের কাছে গিয়েছিল। জনক, 
বলে, আগে দক্ষিন! দাও । শুকদেব বঝল্লে, আগে উপদেশ না পেলে, 
কেমন ক'রে দক্ষিণ হয়! জনক হাঁস্তে হাস্তে বললে, তোমার 
্রহ্মাজ্ঞান হ'লে আব কি গুরুশিষ্য বোধ থাক্‌বে ? তাই আগে দক্ষিণার 
কথা বল্লাম। 


১০০ ্রীস্রীরামকৃষ্ণকথা মৃত ॥ ২য় ভাগ । [ ১৮৮৩, ডিসেম্বর ১০ 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 


[সেবক-্দয়ে । ] 

শুক্লপক্ষ । চাদ উঠিয়াছে। মণি কাঁলীবাড়ীর উদ্ভানপথে পাঁদচারণ 
করিতেছেন। পথের একধারে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘর, নহবত্খীনা, 
বকুলতল৷ ও পঞ্চবটা ; অপর ধাঁরে ভাগীরথী-জ্যোতস্নীময়ী । 

আপনা-আপনি কি বলিতেছেন ।__“ত্য সত্যই কি ঈর্বর-দর্শন 
করা যাঁয়? ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ত বলিতেছেন। বল্লেন, একটু কিছু 
করলে কেউ এসে বলে দেবে, “এই এই | অর্থাৎ একটু সাধনের কথা 
বল্লেন। আচ্ছ।; বিবাহ, ছেলেপুলে হয়েছে, এতেও কি তাকে লাভ 
কর| যাঁয় ? ( একটু চিন্তার পর ) অবশ্য করা যায়, তা না হলে ঠাকুর 
বল্ছেন কেন ? তার কৃপা হলে কেন না হবে? 

“এই জগৎ সামনে ; সু্ধ্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, জব ; চতুর্ব্বিশতি-তন্ব। 
এ সব কিরূপে হলো, এর কর্তীই বা কে, আর আমিই ব| তীর কে, এ 
ন] জানলে বুথাই জীবন ! | 

“ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পুরুষের শ্রেষ্ঠ। এরূপ মহাপুরুষ এ পর্য্যস্ত এ 
জীবনে দেখি নাই। ইনি অবশ্যই সেই ঈশ্বরকে দেখেছেন। তান 
হলে, ম] মা ক'রে কার সঙ্গে রতদিন কথা! কন! আর তা না হলে 
ঈশ্বরের উপর ওর এত ভালবাসা কেমন ক'রে হ'ল । এত ভালবাস 
যে, বাহশুন্য হয়ে যান! সমাধিস্থ, জড়ের ন্যায় হয়ে যান! আবার 
কখন ব৷ প্রেমে উন্মন্ত হ'য়ে হাসেন, কাদেন, নাঁচেন, গান ! 


দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে শ্রীরামকৃঞ্চ । রামলালের অধ্যাত্মপাঠ ৷ ১০১ 


ভ্রিভীন্স ভ্ভাঞগ্গা-হ্বাদী আক । 


প্রথম পরিচ্ছেদ | 
দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকষ্ণ ভক্তসঙ্গে । 
[ মণি, রামলাল, শ্যাম ডাক্তার, কাসারিপাড়ার ভক্তের] । ] 


অগ্রহায়ণ পুণিমা ও সংক্রান্তি__ শুক্রবার ১৪ই ডিসেম্বর, ১৮৮৩ 
শ্বীষ্টাব্দ। বেলা প্রায় নয়টা! হইবে । ঠাকুর শ্রীরামকৃঞ্ণ তাহার ঘরের 
দ্বারের কাছে দক্ষিণপুর্বব বারাগায় দাড়াইয়। আছেন। রামলাল, কাছে 
দাড়াইয়া৷ আছেন। রাখাল, লাটু নিকটে এদিকে ওদিকে ছিলেন৷ 
মণি আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়! প্রণাম করিলেন। 

ঠাকুর বলিলেন, “এসেছো” ? তা আজ বেশ দিন। তিনি ঠাকুরের 
কাছে কিছু দিন থাকিবেন; “সাধন” করিবেন। ঠাকুর বলিয়াছেন, 
কিছু করিলেই কেউ ঝ'লে দেবে, “এই এই'। 

ঠাকুর বলিয়া দিয়াছেন, এখানে অন্তিথিশালার অন্ন তোমার রোজ 
খ[ওয়া৷ উচিত নয়। সাধু কাঙ্গালের জন্য ও হয়েছে। তুমি তোমার 
রাবার জন্য একটী লোক আন্বে॥ তাই সঙ্গে একটী লোক এসেছে । 

তাহার কৌধথাঁয় রান্ন। হইবে? তিনি ছুধ খাঁইবেন 3 ঠাকুর রাম- 
লুলকে গোয়ালার কাছে বন্দোবস্ত করিয়া দিতে বলিলেন । 

শ্রীযুক্ত রামলাল অধ্যাত্ম রামায়ণ পড়িতেছেন ও ঠাকুর 
শুনিতেছেন। মণিও বসিয়। শুনিতেছেন। 

রামচন্দ্র সীতাকে বিবাহ করিয়া অযোধায় আসিতেছেন। পথে 
পরশুরামের সহিত দেখা হইল। রাম হরধনু ভ্গ করিয়াছেন শুনিয়া 
পরশুরাম রাস্ত।য় বড় গোলমাল করিতে লাগিলেন। দশরথ ভয়ে 
আকুল। পরশুরাম আর একটা ধনু রামকে ছুড়িয়া'মারিলেন; আর 
এ ধন্থুতে জ্যা রোপণ করিতে বলিলেন। রাম ঈষৎ হাস্ করিয়। 
বামহস্তে ধন্নু গ্রহণ করিলেন ও জ্যা রোপণ করিয়া টক্কার করিলেন। 
ধনুকে বাণ যোজনা, করিয়া! পরশুরামকে বলিলেন, এখন এ বাণ 


১০১ শ্রীস্রীরামকৃঞ্চকথামবত। ২য় ভীগ। ( ১৮৮৩, ডিসেম্বর ১৪ । 


কোথায় ত্যাগ করব বলো । পরশুরামের দর্প চূর্ণ হইল। তিনি 
শ্ীরামকে পরমন্রহ্ধ বলে স্তব করিতে লাগিলেন। 


পরশুরামের স্ব শুনিতে শুনিতে ঠাকুর ভাবাবিষ্ট ! মাঝে মাঝে 
রাম রাম এই নাম মধুরককগে উচ্চারণ করিতেছেন । ক্র % 


শ্রীরামকৃষ্ণ (রামলালকে)--একটু গুহক চণ্ডালের কথা বল দের্খ । 
_.. রামচন্দ্র যখন “পিতৃসত্যের কারণ” বনে গিয়াছিলেন, গুহকরাজ 
চমকিত হইয়াছিলেন। রামলাল ভক্তমাঁল পড়িতেছেন__ 
নয়নে গলয়ে ধারা মনে উতরোল। চমকি চাহিয়া রহে নাহি অইসে বোল ॥ 
নিমিখ নাহিক পড়ে চাহিয়া রহিল। কণ্ঠের পুতুলি গ্রায় অম্পন্দ হইল । 
তারপর ধীরে ধীরে রামের কাছে গিয়া বলিলেন, আমার ঘরে 
এসে! । রামচন্দ্র তীকে মিতা বলে আলিঙ্গন ঝকরিলেন। গুহ তখন 
সীহাকে আত্ম-সমর্পণ করিতেছেন-_ 
গুহ বলে ভাল ভাল তুমি মোর মিতে। তোমাতে সঁপিন্থ দেহ পরাণ সহিতে ॥ 
ভূমি মোর সরবস প্রাণ-ধন-রাজ্য । তুমি মোর ভক্তি, মুক্তি, তুমি, শুভকার্ধ্য ॥ 
আনি মর্য। যাই তব বালায়ের সনে । দেহ সমপিন্ু মিতা তোমার চরণে ॥ 
রামচন্দ্র চৌদ্দ বৎসর বনে থারকিবেন ও জটা-বন্ধল ধারণ করিবেন 
শুনিয়। গুহও জটা-বন্কল ধারণ করিয়া রহিলেন ও ফলমূল ছাঁড়া অন্য 
কিছু আহার করিলেন না। চৌদ্দবগুসরান্তে রাম আসিতেছেন ন। 
দেখিয়া, গুহ অগ্নি-প্রবেশ করিতে যাইতেছেন, এমন সময় হনুমান 
আসিয়৷ সংবাদ দিলেন। সংবাদ পাইয়! গুহ মহানন্দে ভাসিতেটছন। 
রামচন্দ্র ও সীতা পুষ্পক রথে করিয়। উপস্থিত হইলেন। 
দয়াল পরমানন্দ, প্রেমাধীন রামচন্দ্র, ভক্তবৎলল গুণধাম । 
প্রিয় ভক্তরাজ গুহ, হেরিয়। পুলক দেহ, হৃদয়ে লইল৷ প্রিয়তম | 
গাঢ় আপিঙ্গনে দৌহে, প্রভু ভূত্যে লাগি রহে, অশ্রজলে দোহা অঙ্গ ভিজে । 
ধগ্ঠ গুহ মহাশয়, চারিদিকে জয়ঃ জয়, কোলাহল হ'ল ক্ষিতি মাঝে ||. 
[ গ্রকেশব সেনের যদৃচ্ছালাভ। উপায়-_তীত্র বৈরাগ্য ও সংসারত্যাগ |] 
আহারান্তে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ একটু বিশ্রাম করিতেছেন। মাষ্টার 
কাছে বঙিয়। আছেন। এমন সময় শ্যাম ডাক্তার ও আরও কগ্েকটা 
লোক আসিয়। উপস্থিত হইলেন। 


দক্ষিণেশ্বরে ॥ শ্যামডাক্তীর প্রভৃতি সঙ্গে । বামাচাঁরনিন্দা। ১০৩ 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ উঠিয়। বসিলেন ও কথা কহিতে লাগিলেন । 

শ্রীরামকৃষ্ণ__কর্্ম যে বরাবরই ক'রতে' হয়, তা নয়। ঈশ্বর 
লাভ হ'লে আর কন্ম থাকে না। ফল হলে ফুল আপনিই ঝরে যাঁয়। 

“যার লাভ হয়, তার সন্ধ্যাদি কর্ম থাকে না। সন্ধ্যা গায়ত্রীতে 
লীন হয়। তখন গায়ত্রী জপলেই হয় । আর গায়ত্রী গুকারে লয় হয়। 
তখুন গায়ত্রীও বল্তে হয় না । তখন শুধু, বল্লেই হয়। সন্ধ্যাদি 
কণ্মণ কত দিত? যতদিন হরিনীমে কি রাঁমনামে পুলক ন| হয়, আর' 
ধার। না পড়ে । টাকাঁকড়ির জন্য, কি মোকদ্দমা জিত হবে ব'লে, 
পুজাদি কম্ম) ও সব ভাল না। 

একজন ভক্ত-_টাকাকড়ির চেষ্টা ত সকলেই ক'রছে দেখছি। 
কেশব মেন কেমন রাজার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিলে। 

আীরামকষ্জ-_কেশবের আলাদা কথা। যে ঠিক ভক্ত, 
সে চেষ্টা না করলেও ঈশ্বর'তার সব জুটায়ে দেন। যে ঠিক রাজায় 
বেটা, সে মুষোহারা পাঁয়। উকিল-ফুকিলের কথা বল্ছি ন।,__যারা 
কষ্ট ক'রে, লোকের দাসত্ব ক'রে টাকা আনে । আমি বল্ছি, ঠিক 
রাজার বেটা । যার কোন কামন! গাই, সে টাঁকাকড়ি চায় না; টাক! 
আপনি আসে । গীতায় আছে- যুদৃচ্ছালাভ। 

“সব্ত্রঙ্ষণ” যার কোন কামন! নাই, সে হাড়ীর বাড়ীর সিধে নিতে 
পাঁরে | “ষদৃচ্ছালাভ” | সে চায় না, কিন্তু আপনি আসে ।” 

একজন ভক্ত-_আজ্ঞ।, সংশারে কি রকম ক'রে থাকতে হবে? 

শ্রীরামকৃঞ্ণ-_-পাকালমাছের মত থাকবে । সংসার থেকে তফাতে 
গিয়ে, নির্জনে ঈশ্বর-চিন্ত। মাঝে মাঝে করলে, তাতে ভক্তি জদ্মে। 
তখন নিলিপ্ত হয়ে থাকতে পারষে। পাঁক আছে, পাঁকের ভিতর 
থাকৃতে হয়, তবু গায়ে পাঁক লাগে না। সে লোক অনাসক্ত হয়ে 
সংসারে থাকে । 

ঠাকুর দেখিতেছেন, মণি বসিয়া একমনে সমস্ত শুনিতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( মণিদৃষে )__ তীব্র বৈরাগ্য হ'লে তবে ঈশ্বরকে 
পাওয়া যায়? যার তীব্র বৈরাগ্য হয়, তাঁর বোধ হয়, সংসার দাবা- 
নল জ্বলছে ! মাঁগ-ছেলেকে দেখে ষেন পাতকুয়। ! সে রকম বৈরাগ্য 


১০৪ শ্রীপ্রীরামকৃষ্ণচকথামৃত। ২য় ভাগ [ ১৮৮৩) ডিসেম্বর ১৪। 


যদি ঠিক ঠিক হয়, তাহলে বাড়ী ত্যাগ হয়ে পড়ে। শুধু অনাসক্ত 
হয়ে থাকা নয়। কামিনী কাঞ্চনই মীয়া। মায়াকে যদি 
চিন্তে পার, আপনি লজ্জায় পালাবে । একজন বাঘের ছাল পোরে 
ভয় দেখাচ্ছে । যাকে ভয় দেখাচ্ছে, সে বললে, আমি তোকে চিনেছি-_-' 
তুই আমাদের হরে ।” তখন সে হেসে চলে গেল-_-আর এক জনকে 
ভয় দেখাতে গেল। মৃত স্ত্রীলোক, সকলে শক্তিরূপা । 
' সেই আগ্ভাশক্তিই স্ত্রী হয়ে, স্্ীরূপ ধরে রয়েছেন। অধ্যাত্বে আছে-_ 
রামকে নারদাদি স্তব কর্ছেন, হে রাম, যত পুরুষ সব তুমি; আর 
প্রকৃতির যত রূপ সীত৷ ধারণ করেছেন । তুমি ইন্দ্র, সীত৷ ইন্দ্রাণী; 
তুমি শিব, সীত। শিবাণী: তুমি নর, সীতা নারী! বেশী আর কি 
বল্ব-__যেখানে পুরুষ, সেখানে তুমি ; যেখানে স্ত্রী, সেখানে সীত। | 


[ত্যাগ ও প্রারদ্ধ। বামাচার সাধন ঠাকুরের নিষেধ । ] 

(ভক্তদের প্রতি) -_-“মনে কর্লেই ত্যাগ করা যায় না। প্রারব্, 
সংস্কার, এ সব আবার আছে। একজন রাজাকে একজন যৌশী 
বল্‌্লে, তুমি আমার কাছে বসে থেকে ভগবানের চিন্ত| কর। রাজ। 
বল্লে, সে বড় হবে না; আমি থাকৃতে পারি; কিন্তু আমার এখনও 
ভোগ আছে। এ বনে যদি থাকি, হয় তবনেতে একটা রাজ্য হয়ে 
যাবে! আমার এখনও ভোগ আছে। 

“নটবর পাীঁজ। যখন ছেলে মানুষ, এই বাগানে গরু চরাত। তার 
কিন্তু অনেক ভোগ ছিল। তাই এখন রেড়ির কল ক'রে অনেক টকা 
করেছে। আলমবাজারে রেড়ির কলের ব্যবসা খুব ফেঁদেছে। 

“এক মতে আছে, ছেলেমানুষ নিয়ে সাধনা করা। কর্তীভজা 
মাগীদের ভিতর আমায় একবার নিয়ে গিছিল। সব আমার কাছে এসে 
বসলো । আমি তাঁদের মা) মা বলাতে পরস্পর বলাবলি করতে 
লাগল, ইনি প্রবর্তক, এখনও ঘাট চিনেন নাই! ওদের মত, কাঁচ। 
অবস্থাকে বলে প্রবর্তক ; তার পরে সাধক ; তার পর সিদ্ধের সিদ্ধ ।' 

“একজন মেয়ে বৈষ্ণবচরণের কাছে গিয়ে বসলো । বৈষ্ণবচরণকে 
জিজ্ঞাসা করাতে বল্‌্লে, এর বালিক। ভাব! 


দক্ষিণেশরে | 13:0017601 17086160610 শিক্ষক ও ছাত্রগণ। ১০৫ 
সত্রীভাবে শীঘ্র পতন হয়। মাতৃভাব শুদ্ধভাব।” 


কাসারিপাড়ার ভক্তের! গাত্রোথান করিলেন ;ও বলিলেন, তবে 
আমর! আমি ; মা! কালীকে, আর আর ঠাকুরকে দর্শন ক'র্বে! | 





ূ দ্বিতীয় পরিছেদ । 
ঠাকুর শ্রীরামরুঞ্ণ ও প্রতিমা -পুজ1। ব্যাকুলত। ও ঈশ্বরলাভ।". 


মণি পঞ্চবটী ও কালীবাড়ীর অন্যান্য স্থানে একাকী বিচরণ 
করিতেছেন। ঠাঁকুর বলিয়াছেন একটু সাধন করিলে ইশ্বর দর্শন কর! 
যায়। মণি কি তাই ভাবিতেছেন ? 

আর তীব্র বৈরাগ্যের কথ! ? আর 'মায়াকে চিন্লে আপনি 
পাঁলিয়ে যায় ? বেল! প্রায় সাড়ে তিনট। হইয়াছে । ঠাকুর শ্রীরাম- 
কৃষ্ণের ঘরে মনি আবার বসিয়া আছেন । 71092176010 17096160610) 
হইতে একটি শিক্ষক কয়েকটা ছাত্র লইয়। ঠাকুরকে দর্শন করিতে 


আসিয়াছেন। ঠাকুর তাহাদের সঙ্গে কথা কহিতেছেন। শিক্ষকটা 
মাঝে মাঝে এক একটি প্রশ্ন করিতেছেন । প্রতিমাপুজা1 সম্বন্ধে কথা 
হইতেছে। 
শ্রীরামকৃষ্ণ (শিক্ষকের প্রতি )_ প্রতিমা-পুজাতে দোষ কি? 
বেদান্তে বলে, যেখানে “অস্তি, ভাতি আর প্রিয়”, সেইখানেই তার 
প্রকাশ। তাই তিনি ছাড়া কোন জিনিষই নাই। 
ৃ “আবার দেখ, ছোট মেয়ের! পুতুল খেলা কত দিন করে? যত 
দিন না বিবাহ হয়, আর যত দিন না স্বামিসহবাঁস করে | বিবাহ হলে 
পুতুলগুলি পেঁটরায় তুলে ফেলে। ঈশ্বর লীভ হলে আর প্রতিম। 
পূজার কি দরকার ?” মণির দিকে চাহিয়। বলিতেছেন__ 
“অনুরাগ হলে ঈশ্বরলাভ হয়। খুব ব্যাকুলত৷ চাই। থুব 
ব্যাকুলত! হলে সমস্ত মন তাতে গত হয়। 


[ বালকের বিশ্বাস ও ঈশ্বরলাভ। গোবিন্দ-ম্বামি। জটিলবালক। ] 
“একজনৈর একটি মেয়ে ছিল। খুব অল্লবয়সে মেয়েটা বিধব! 
হয়ে গিছিল। ম্বামির মুখ কখনও দেখে নাই। অন্য মেয়ের স্বামী 


১৪ 


১০৬ ্র্ীরামকৃষ্ণচকথামৃত। ২য় ভাগ । [ ১৮৮ত, ডিসেম্বর ১৪। 


আসে দেখে । সে একদিন বল্লে, বাবা আমার স্বামী কই? তার 
বাবা বল্‌্লে, গেবিন্দ তোমার স্বামী; তাকে ডাকলে তিনি দেখ! 
দেন। মেয়েটা এ কথা শুনে ঘরে ঘ্ার দিয়ে গোবিন্দকে ডাকে আর 
কাদে ;-_-বলে, গোবিন্দ! তুমি এস, আমাকে দেখা দাও, তুমি কেন 
আস্ছে। না। ছোট" মেয়েটার সেই কাক্স। শুনে ঠাকুর থাকৃতে 
পারলেন না; তাকে দেখা দিলেন। 

বালকের মত বিশ্বাস ! বালক মাকে দেখবার জন্য 
যেমন ব্যাকুল হয় সেই ব্যাকুলতা। এই ব্যাকুলতা হ'ল তো৷ অরুণ 
উদয় হ*ল। তার পর সূর্য্য উঠবেই। এই ব্যাকুলতার পরেই উর্বর 
দর্শন | 

"জটিল বালকের কথা আছে। সে পঠশালে যেত। একটু 
বনের পথ দিয়ে পাঠশালে যেতে হতো; তাই সে ভয় পেত। মাকে 
বলাতে ম৷ বল্লে, তোর ভয় কি? তুই মধুসূদূনকে ডাঁক্বি। ছেলেটি 
জিজ্ঞাসা করলে, মধুসূদন কে ? মা বল্লে, মধূসুদন তোমার দাদা হয়। 
তখন একল! যেতে যেতে যাই ভয় পেয়েছে, ওমনি ডেকেছে, “দাদ 
মধুসূদন । কেউ কোথায়ও নাই? তখন উচ্ৈঃস্বরে কাদতে লাগল 
“কোথায় দাদা মধুত্দ্বন, তুমি এসো আমার বড় ভয় পেয়েছে।। 
ঠাকুর তখন থাক্‌তে পার্চলেন না। এসে বল্লেন, এই যে আমি, 
তোর ভয়কি? এই ব'লে সঙ্গে ক'রে পাঠশালার রাস্তা পর্য্যন্ত 
পৌঁছিয়া দিলেন, আর বল্লেন, তুই ধখন ডাকৃবি, আমি আসবো । 
ভয় কি ?” এই বালকের বিশ্বাস; এই ব্যাকুলত ! 

“একটি ত্রান্মণের বাড়ীতে ঠাকুরের সেবা ছিল। একদিন কোন 
কাজ উপলক্ষে তার অন্যস্থানে ষেতে হয়েছিল । ছোট ছেলেটিকে বলে 
গেল, তুই আজ ঠাকুরের ভোগ দিস্‌? ঠাকুরকে খাওয়াবি। ছেলেটি 
ঠাকুরের ভোগ দিল। ঠাকুর কিন্তু চুপ ক'রে বসে আছেন। কথাও 
কন না, খানও না । ছেলেটি অনেকক্ষণ বসে বসে দেখলে যে, 
ঠাকুর উঠছেন না। সে ঠিক জানে যে, ঠাকুর এসে আজনে 
বসে খাবেন। তখন সে বারবার বল্‌তে লাগল, ঠাকুর; এসে 
থাও, অনেক দেরি হ'ল; আর আমি বস্তে পারি না । ঠাকুর কথ! 


দক্ষিণেশ্বরে | অগ্রহায়ণ পুণিম।) মণিসজে | - ১০৭ 


কন্‌না। ছেলেটা কান্না আরম্ত ক'রলে। বল্তে লাগল ঠাকুর, বাবা 
তোমাকে খাওয়াতে বলে গেছেন ; তুমি কেন আসবে না, কেন আমার 
কাছে খাবেন! ? ব্যাকুল হয়ে যাই খানিকক্ষণ কেঁদেছে, ঠাকুর হাস্তে 
হাসতে এসে আসনে বসে খেতে লাগলেন! ঠাকুরকে খাইয়ে 
যখন ঠাকুরঘর থেকে সে গেল, বাড়ীর লোকেরা বল্লে, ভোগ হয়ে গেছে, 
সেসব নামিয়ে আন। ছেলেটা বল্পে, ই হ*য়ে গেছে; ঠাকুর 
সব খেয়ে গেছেন। তার! বল্লে, সে কিরে? ছেলেটী সরল বুদ্ধিতে *. 
বল্লে, কেন, ঠাকুর ত খেয়ে গেছেন! তখন ঠাকুর ঘরে গিয়ে দেখে 
সকলে অবাক্‌ !” 

সন্ধ্যা হইতে দেরী আছে। ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ণ নহবৎখানার 
দক্ষিণ পার্কে দাড়াইয়। মণির সহিত কথা কহিতেছেন। সম্মুখে 
গঙ্গা । শীতকাল, ঠাকুরের গায়ে গরম কাপড় । 

শ্রীরামকৃষ্ণ __পঞ্চবটার ঘরে শোবে ? 

মণি_-নহবখানার উপরের ঘরটা কি দেবে না? 

ঠাকুর খাভ্াঞজীকে মণির কথা বলিবেন। থাকবার ঘর একটা 
নি্দি ক'রে দিবেন। তীর নহবঞ্তের উপরের ঘর পছন্দ হ'য়েছে। 
তিনি কবিত্বপ্রিয়। নহবৎ থেকে ,আকাশ, গঙ্গা, চাদের আলো; 
ফুলগাছ এ সব দেখা যায়। 

শ্ীরামকৃ্চ--দেবে না কেন? তবে পঞ্চবটার ঘর বল্ছি এই 
জন্য, ওখানে অনেক হরিনাম, ঈশ্বর চিন্তা হয়েছে। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ। 

প্রয়োজন, (বা) 0 [। ) ঈশ্বরকে ভালবাস! । 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে ধুন! দেওয়! হইল। ছোট খাটটিতে 
বসিয়। ঠাকুর ঈশ্বর চিন্তা করিতেছেন। মণি মেজেতে বসিয! আছেন। 
রাখাল, লাটু, রামলাল ইহারাও ঘরে আছেন। 

ঠাকুর, মণিকে বলিতেছেন, কথাটা এই--তীকে ভক্তি করা, তাকে 
ভালবাসী।। ' ব্লীমলীলকে গাঁইতে বলিলেন। তিনি মধুর কণ্ে 
গাইতেছেন। ঠাঁকুর এক একটি গান ধরাইয়| দিতেছেন। 


১০৮ আীত্রীরামকৃষ্ণকথাম্বত। ২য় ভাগ। [ ১৮৮৩ ডিসেম্বর ১৪। 


ঠাকুর বলাতে রামলাল প্রথমে শ্রীগৌরাজের সন্ন্যাস গাইতেছেন। 
গান_ কি দেধিলাম রে, কেশব ভারতীর কুটারে, 
অপরূপ জ্যোতিঃ, শ্রীগৌরাঙ্গ মূরতি, ছু'নয়নে প্রেম বহে শতধারে | 
গৌর মত্তমাতলের প্রায়, প্রেমাবেশে নাচে গায়, কভু ধুলাতে লুটায়, 
নয়ন জলে ভাসে রে; কাদে আর বলে হরি, 
ূ স্ব্গমত্ত্য ভেদ করি, সিংহরবে রে; 
আবার দক্তে তৃণ লয়ে, কৃতাগ্জলি হয়ে, দাস্থয মুক্তি যাচেন বারে বারে। 
মুড়ায়ে টাচর কেশ, ধরেছেন যোগীর বেশ, দেখে ভক্তি প্রেমাবেশ) 
প্রাণ কেঁদে উঠে রে; 
জীবের দুঃখে কাতর হয়ে, এলেন সর্বস্ব ত্যজিয়ে, প্রেম বিলাতে রে, 
প্রেমদাসের বাঞ্ছ৷ মনে, গ্রীচৈতন্যচরণে, দাস হয়ে বেড়াই দ্বারে দ্বারে । 
রামলাল পরে গাইলেন, শচী কেঁদে বল্ছেন নিমাই ! কেমন 
কোরে তোকে ছেড়ে থাকবো” ? ঠাকুর বলিলেন সেই গানটি গা তো। 
গান__আমি মুক্তি দিতে কাতর নই। (৫২ পৃষ্ঠা । ) 
গান রাধার দেখ। কি পায় সকলে, রাধার প্রেম কি পায় 
সকলে। অতি স্ুহুর্লভ ধন, নাঁ করলে আরাধন, সাধন বিনে সে ধন 
এ ধনে কি মিলে। 
দিনা তিথি অমাবস্যা, স্বাতী নক্ষত্রে যে বারি বরিষে, 
অন্য অন্য মাসে যে বারি বরিষে, সে বারি কি বরিষে বরিষার জলে । 
যুবতী সকলে শিশু লয়ে কোলে, আয় চাদ বলে ডাকে বাহু তুলে। 
শিশু তাহে ভুলে, চন্দ্র কি তায় ভুলে, 
গগন ছেড়ে টাদ কি উদয় হয় ভূতলে। 
গান--নবনীরদবর্ণ কিসে গণ্য, শ্যাম্চাদ রূপ হেরে। | 
(৩৭ পৃষ্ঠ )। 
ঠাকুর রামলালকে আবার বলিতেছেন, সেই গানটি গ--গোৌর 
নিতাই তোমরা রা | রামলালের সঙ্গে ঠাকুরও যোগ দিতেছেন। 
গান--গৌর নিতাই তোমরা ছু'ভাই, পরম দয়াল হে প্রভু 
( আমি তাই শুনে এসেছি হে নাথ। ) আমি গিয়াছিলাম কাশীপুরে, 
আমায় কয়ে দিলেন কাশী বিশ্বেশ্বরে, ও সে পরত্রঙ্গা শচীর ঘরে, (আমি 
চিনেছি হে, পরত্রক্ম)। আমি গিয়েছিলাম অনেক ঠাই, কিন্ত এমন দয়াল 
দেখি নাই (তোমাদের মত)। তোমরা ভ্রজে ছিলে কানাই, বলাই) এখ 


দক্ষিণেশ্বরে ৷ অগ্রহায়ণপুরিমা-মণিসঙ্গে । রামলালের গান। ১০৯ 


নদে এসে হলে গৌর নিতাই ( সেরূপ লুকায়ে )। ব্রজের খেলা ছিল 
দৌড়াদৌড়ি, এখন নদের খেলা ধুলায় গড়াগড়ি ( হরিবোল বলে হে) 
( প্রেমে মত্ত হয়ে )।. ছিল ব্রজের খেলা উচ্চরোল, আজ নদের খেলা 
কেবল হরিবোল ( &হে প্রাণ গৌর )। তোমার সকল অঙ্গ গেছে ঢাকা, 
কেবল আছে ছুটি নয়ন বাঁক ( ওহে দয়াল গৌর )। তোমার পতিত 
পাবন নাঁম শুনে, বড় ভরসা পেয়েছি মনে (ওহে পতিতপাঁবন)। বড় 
আশ! করে এলাম ধেয়ে, আমায় রাখ চরণ ছায়! দিয়ে ( ওহে দয়াল 
গৌর) জগাই মাধাই তরে গেছে, প্রভূ সেই ভরস। আমার আছে 
(ওহে অধমতারণ )। তোমর। নাকি আচগালে দাও কোল, কোল 
দিয়ে বল হরিৰোল ! (ওহে পরম করুণ ) (ও কাঁঙ্জালের ঠাকুর )। 
[ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তদের গোপনে সাধন । ] 

নহবতখানার উপরের ঘরে মণি একাকী বসিয়া আছেন। অনেক 
রাত্রি হইয়াছে । আজ অগ্রহায়ণ পুণিমা। আকাশ, গঙ্গা, কালীবাড়ী, 
মন্দিরশীর্ষ, উদ্ভানপথ, পঞ্চবটী টাদের আলোতে ভাসিয়াছে। একাকী 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে চিন্তা করিতেছেন। 

রাত প্রায় তিনটা হইল; তিনি উঠিলেন। উত্তরাম্ত হইয়া 
পঞ্চবটার অভিমুখে যাঁইতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ পঞ্চবটার কথা বলিয়া- 
ছেন। আর নহবতখানা ভাল লাগিতেছে না। তিনি পঞ্চবটার ঘরে 
থাঁকিবেন, স্থির করিলেন। 

চতুদ্দিক নীরব। রাত এগারটার সময় জৌয়ার আসিয়াছে । এক 
একবার জলের শব্দ গুন! যাইতেছে। তিনি পঞ্চবটার দিকে অগ্রসর 
হইতেছেন।-_দুর হইতে একটা শব্দ শুনিতে পাইলেন। কে ষেন 
' পঞ্চবটা বৃক্ষমণ্ডপের ভিতর হইতে আর্তনাদ করিয়া ডাঁকিতেছেন, 
কোথায় ঘা! মধুতুদন ! 

আজ পুণিমা। চতুদ্দিকে বটবৃক্ষের শাখাপ্রশীখার মধ্য দিয় 
টাদের আলে! ফাটিয়। পড়িতেছে । | 


, আরও অগ্রসর হইলেন। একটু দূর হইতে দেখিলেন, পঞ্চবটা- 
মধ্যে ঠাকুরের একটি ভক্ত বসিয়া আছেন! তিনিই নিষ্ভনে একাকী 
ডাকিতেছিলেন, কোথায় দাদ মধুতুদন ! 


মশি নিঃশব্দে দেখিতেছেন। - 


১১০ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত। ২য় ভাগ। [ ১৮৮৪, এপ্রেল ৫। 


ভ্িভীন্ন জ্ভা-_ ভ্ন্সোস্ণ শক ॥ 
প্রথম পরিচ্ছেদ । 


প্রীরামকৃষ সঙ্গে প্রাণকৃষ্ণ, মাষ্টার, রাম, 
গিরীক্দর গোপাল। 


শনিবার, ২৪শে চেত্র, ইং ৫ই এরপ্রেল ১৮৮৪ থুষ্টাব্দ, আঙঃকাল 
বেলা আটটা । মাস্টার দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়া দেখেন, শ্রীরামকৃষ্ণ 
সহাস্যবদন, কক্ষমধ্যে ছোট খাঁটটির উপরে উপবিষ্ট । মেজেতে 
কয়েকটি ভক্ত বসিয়। ; তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় । 

প্রাণরুষ্জ জ্বনাইয়ের মুখুয্যেদের বংশসন্তুত। কলিকাতায় 
শ্যামপুকুরে বাড়ী। মেকেঞ্রি লায়ালের 70185 নামক নিলাম 
ঘরের কার্য্যাধ্যক্ষ। তিনি গৃহস্থ, কিন্তু বেদাস্তচর্চায় বড় গ্রাতি। 
পরমহংসদেবকে বড় ভক্তি করেন ও মাঝে মাঝে আসিয়! দর্শন করেন। 
ইতিমধ্যে এক দিন নিজের বাড়ীতে ঠাকুরকে লইয়া গিয়া মহোতসব 
করিয়াছিলেন। তিনি বাগবাজারের ঘাটে প্রত্যহ প্রত্যুষে গঙ্গাস্মান 
করিতেন ও নৌকা স্তববিধা হইলেই একবারে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়। 
ঠাকুরকে দর্শন করিঙ্খেন। আজ এইরূপ নৌক! ভাড়া করিয়াছিলেন । 
নৌকা কুল হইতে একটু অগ্রসর হইলেই ঢেউ হইতে লাগিল। মী্টার * 
বলিলেন, আমায় নামাইয়। দিতে হইবে। প্রাণকৃষ্ণ ও তাহার বন্ধু অনেক 
বৃঝাইতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি কৌন মতে শুনিলেন না ; বলিলেন 
“আমায় নামাইয়। দিতে হইবে, আমি হেঁটে দক্ষিণেশ্বরে যাব।' অগত্য 
প্রাণকৃষ্ণ তাহাকে নামাইয়া দিলেন । 

মাঙ্টার পৌছিয়। দেখেন যে, হার! কিয়তক্ষণ পূর্বে পৌছিয়াছেন 
ও ঠাকুরের সঙ্গে দালাপ করিতেছেন। ঠাকুরকে ভূমিষ্ট হইয়। প্রণাম 
করিয়। তিনি একপাশে বসিলেন। 
| অবতারবাদ ; 7010920165 8100. 10151016য 0 [100917)96005.] 


শ্রীরামকৃষ্ণ (প্রাণকৃষ্ণের প্রতি)--কিস্তু মানুষে তিনি বেশী প্রকাশ। 
যদি বল, অবতার কেমন ক'রে হবে, ধর ক্ষুধ। তৃষণ। এই সব জীবের ধর্ম 


দক্ষিণেশ্বরে প্রাণকৃষ্ণ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ১১১ 


অনেক আছে, হয় ত রোগ-শৌকও আছে; আর উত্তর এই যে, 
'পঞ্চভূতের ফাদে ব্রন্ধ প'ড়ে কীদে।' 

“দেখ না, রামচন্দ্র সীতার শোকে কাতর হ'য়ে কাদতে লাগলেন। 
আবার হিরণ্যাক্ষ বধ করবার জন্য বরাহ অবতার হ'লেন। হিরণ্যাক্ষ 
বধ হ'লো, কিন্তু নারায়ণ স্বধামে যেতে চান না। বরাহ হ'য়ে আছেন। 
কতকগুলি ছানাপোন! হ'য়ে তাদের নিয়ে এক রকম বেশ 
আনন্দে রয়েছেন। দেবতার! বল্লেন, এ কি হঃলো, ঠাকুর যে আস্তে 
চাঁন না। .তখন সকলে শিবের কাছে গেল ও ব্যাপারটি নিবেদন 
ক'রলে।, শিব গিয়া তাকে অনেক জেদাজিদি করলেন, তিনি: ছাঁনা- 
পোৌনাদের মাই দিতে লাগলেন ( সকলের হাস্য )। তখন শিব ত্রিশুল 
এনে শরীরট1 ভেজে দিলেন। ঠাকুর হি হি করে হেসে তখন স্বধামে 
চলে গেলেন । 


প্রাণকৃষ্ণ (ঠাকুরের প্রতি )__ মহাশয় ! অনাহত শব্দটি কি? 

শ্ীরামকৃষ্*_অনাহুত শব্দ সর্বদাই এমনি হ'চ্ছে। প্রণবের 
ধ্বনি। পরক্রহ্ম থেকে আসছে, যোগীরা শুন্তে পায়। বিষয়াসক্ত জীব 
শুনতে পাঁয় না। যোগী জানতে পাঁরে যে, সেই ধ্বনি একদিকে নাভি 
থেকে উঠে ও আর একদিকে সেই ক্ষীরোদশায়ী। পরব্রহ্ম থেকে উঠে। 

[ পরলোক সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত কেশব সেনের প্রশ্ন । ] 
প্রাণকৃষ্ণ-_মহাশয় ! পরলোক কি রকম ? 

' শ্ীরামকৃষ্*-_কেশব সেনও এ কথ! জিজ্ঞাস! ক'রেছিল। 
যন্তক্ষণ মানুষ অজ্ঞান থাকে, অর্থাৎ যতক্ষণ ঈশ্বর-লাভ হয় নাই, ততক্ষণ 
জন্মগ্রহণ কর্তে হবে। কিন্তু জ্ঞান লাভ হ'লে আর এ সংসারে আসতে 
হয় না। পৃথিবীতে বা অন্য কোন লোকে যেতে হয় না। 

'কুমোরেরা হাড়ি রৌপ্রে শুকুতে দেয়। দেখ নাই, তার ভিতর 
পাঁকা হাড়িও আছে, কীচা হাঁড়িও আছে? গরু-টরু চলে গেলে হাড়ি 
কতক কতক ভেঙ্গে যায়। পাঁকা হাড়ি ভেঙ্গে গেলে কুমৌর সেগুলিকে 
ফেলে দ্রেয়, তার দ্বারা কোন কাজ হয় না। কীচা হাড়ি ভাঙলে কুমোর 
তাদের আবার লয়; নিয়ে চাকেতে তাল পাকিয়ে দেয়, নুতন হাড়ি 


১১২ শ্রীশ্রীরামকৃঞ্ণকথামৃত। ২য় ভাগ। [ ১৮৮৪, এপ্রেল ৫ 


তৈয়ার হয়। তাই যতক্ষণ ঈশ্বর-দর্শন হয় নাই, ততক্ষণ কুমোরের 
হাতে যেতে হ'বে, অর্থাৎ এই সংসারে ফিরে আসতে হ'বে। 


“সিদ্ধ ধান পুঁতলে কি হবে? গাছ আর হয় ন!। মানুষ জ্ঞানাগ্িতে 
সিদ্ধ হ'লে তার দ্বারা আর নৃতন স্থষ্টি হয় না, সে মুক্ত হয়ে যায় । 
[বেদান্ত ও অহস্কার। বেদান্ত ও 'অন্ু্া ত্রয়সাক্ষী" | জগ্কান ও বিজ্ঞান |] 

পুরাণ মতে ভক্ত একটি, ভগবান্‌ একটি; আমি একটি, তুমি 
একটি ; শরীর সরা; এই শরীরমধ্যে মন, বুদ্ধি, অহঙ্কাররূপ জল 
রয়েছে; ব্রহ্ম, সূর্যযন্বরূপ। তিনি এই জলে প্রতিবিদ্বিত হ'চ্চেন। 
ভক্ত তাই ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন করে। 


“বেদীস্ত (বেদান্ত-দর্শন ) মতে ব্রক্ষই বস্ত, আর সমস্ত মায়! 
স্বপ্নব, অবস্ত । অহংরূপ একটি লাঠি সচ্চিদানন্দ-সাগরের মাঝখানে 
পড়ে আছে। ( মাষ্টারের প্রতি )_তুমি এইটে শুনে যাঁও-_অহং 
লাঠীটি তুলে নিলে এক সচ্চিদানন্দ সমুদ্র। অহং লাঠীটি থাকলে 
দুটে। দেখায়, এ একভাগ জল, ও একভাগ জল। ব্রহ্মজ্ঞান হ'লে 
সমীধিস্থ হয়। তখন এই অহংপুছে বাঁয়। 


“তবে লোকশিক্ষার জন্ শক্লারাচাধ্য “বিষ্ভার আমি রেখেছিলেন 
(প্রাণকৃষ্ণের প্রতি) “কিন্তু জ্ঞানীর লক্ষণ আছে। কেউ কেউ মনে 
করে' আমি জ্ঞানী হয়েছি । জ্ঞানের লক্ষণ ক্কি? জ্ঞানী কারু অনিষ্ট 
করতে পারে না। বালকের মত হ'য়েযায়। লোহার খড়েগ যদি 
পরশমণি ছোয়ান হয়, থড়গ সোণা হয়ে যাঁয়। সোণার হিংসার কীজ 
হয় না| বাহিরে হয় ত দেখায় যে, রাগ আছে কি অহংকার আছে 
কিন্তু বস্তৃতঃ জ্ঞানীর ও সব কিছু থাকে না। 


“দুর থেকে পোড়া দড়ি বোধ হয়, ঠিক একগাছ। দড়ি পড়ে আছে 
কিন্তু কাছে এসে ফু দিলে সব উড়ে যায়। ক্রোধের আকার, অহং- 
কারের আকার কেবল। কিন্ত সত্যকার ক্রোধ নয়, অহংকার নয় 


“বালকের আট থাকে না। এই খেলাঘর করলে, কেউ খাত দেয় 
ত ধেই ধেই করে নেচে কাদতে আরম্ভ করবে । আবার নিজেই ভেঙে 


দক্ষিণেশ্বরে প্রাণকৃষ্ণের প্রতি উপদেশ । বেদান্ত। ১১৩ 


ফেল্বে সব। এই, কাপড়ে এত আট, বল্ছে 'আমার রাব! দিয়েছে, 
আমি দেবো” না। আবার একটা পুতুল দিলে পরে ভুলে যাঁয়, কাপড় 
খান! ফেলে দিয়ে চ'লে যায়! 

। “এই সব জ্ঞানীর লক্ষণ। হয় ত বাড়ীতে খুব এশ্বর্য্য ; কোচ, 
কেদার!, ছবি, গাড়ী-ঘোড়া৷ আবার সব ফেলে কাশী চলে যাবে। 


,“বেদান্তমতে জাগরণ আবস্থাও কিছু নয়। এক কাঠুরে স্বপন 
দেখেছিল। একজন লোক তার ঘুম ভাঙ্গানতে সে বিরক্ত হয়ে লে 
উঠলো, “তুই কেন আমার ঘুম ভাঙ্গালি? আমি রাজা হয়েছিলাম, 
সাতছেলের বাপ হয়েছিলাম ! ছেলেরা সব লেখা-পড়া, অক্ত্রবিষ্া) 
সব শিখছিল। আমি সিংহাসনে বসে রাজত্ব কর্ছিলান। কেন তুই 
আমার সুখের সংসার ভেঙ্গে দিলি ?৮ সে ব্যক্তি বল্লে, ও ত স্বপন 
ওতে আর কি হয়েছে। কাঠুরে বল্লে, “দুর ! তুই বুঝিস্‌ না, আমার 
কাঠুরে হওয়াও যেমন সত্য, স্বপনে রাজা হওয়াও তেমনি জত্য। 
কাঠরে হওয়! যদি সত্য হয়, তাহলে স্বপনে রাজা হওয়াও সত্য ।” 

প্রাণকৃষ্ণ জ্ঞান জ্ঞান করেন, তাই বুঝি ঠাকুর জ্ঞানীর আবস্থা 
বলিতেছিলেন। এইবার ঠাকুর * বিজ্ঞানীর অবস্থা বলিতেছেন। 
ইহাতে কি তিনি নিজের অবস্থা ইন্তিত করিতেছেন ? 

শ্রীরামকৃষ্ণ__এনেতি “নেতি, ক'রে আত্মাকে ধরার নাম জ্ঞান! 
নতি” “নেতি' বিচার ক'রে সমাধিস্থ হলে আত্মাকে ধর! যাঁয়। 

“বিজ্ঞান-_কি না! বিশেষরূপে জানা । কেউ দুধ শুনেছে, কেউ 
দুধ দেখেছে, কেউ দুধ খেয়েছে। যে কেবল শুনেছে, সে অন্ঞান। 
.ষে দেখেছে, সে জ্ঞানী ; ষে খেয়েছে" তারই বিজ্ঞান অর্থাৎ বিশেষরূপে 
জানা, হয়েছে। ইশ্বর দর্শন ক'রে তাঁর সহিত আলাপ, যেন তিনি 
পরমাত্মীয় ; এরই নাম বিজ্ঞান । 

«প্রথমে 'নেতি' “নেতি করতে হয় । তিনি পঞ্চভূত নন ; ইন্দ্রিয় 
নন) মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার নন; তিনি সকল তত্বের অতীত। ছাদে 
উঠতে হ্ব,সব সিঁড়ি একে একে ত্যাগ করে যেতে হবে সিডি 
কিছু ছাদ নয়ণ কিন্তু ছাদের উপর পৌছে দেখ! যায় যে, যে জিনিষে 

১৫ 


১১৪ শীঞ্ীরামকৃষ্ণচকথামৃত। ২য় ভাগ । [১৮৮৪* এপ্রেল ৫। 


ছাদ তৈয়ারী,.ইট চুণ স্থুরকি,--সেই, জিনিষের সিঁড়িও তৈয়ার । 
যিনি পরক্রঙ্ম তিনিই এই জীবজগৎ হয়েছেন, চতূর্বিবিংশতি তত্ব হায়ে- 
ছেন। ধিনি আত্মা, তিনিই পঞ্চভূত হয়েছেন। মাঁটী এত শত্ত' কেন, 
যদি আত্ম! থেকেই হয়েছে! তার ইচ্ছাতে সব হ'তে পারে । শোঁণিত 
শুক্র থেকে যে হাড় মাংস হচ্চে! সমুদ্রের ফেণা কত শক্ত হয়! 
[ গৃহস্থের কি বিজ্ঞান হ'তে পারে । সাধন চাই। ] 

“বিজ্ঞান হ'লে সংসারেও থাকা যায়। তখন বেশ অনুভব হয় যে, 
, তিনিই জীবজগৎ হ'য়েছেন, তিনি সংসার ছাঁড়। নন। রামচন্দ্র যখন 
জ্তানলাভের পর “সংসারে থাকৃবে! না” বল্লেন, দশরথ বশিষ্ঠকে তার 
কাছে পাঠিয়ে দিলেন' বুঝাবার জন্য । বশিষ্ঠ বল্লেন, রাম ! যদি 
সংসার ঈশ্বর ছাঁড়া হয়, তূমি ত্যাগ কণ্তে পারো | রামচন্দ্র চুপ ক'রে 
রহিলেন। তিনি বেশ জানেন, যে, ঈশ্বর ছাঁড়। কিছুই নাই। তীর 
আর সংসার ত্যাগ করা হ'লো লন! । ( প্রাণকৃষ্ণের প্রতি ) কথাটা এই, 
দিব্য চক্ষু চাঁই। মনশুদ্ধ হ'লেই সেই চক্ষু হয়। দেখ না, কুমারী' 
পূজা। হাগা মোত] মেয়ে” তাঁকে ঠিক দেখলুম, সাক্ষাৎ ভগবতী | 
এক দিকে দ্ত্রী, এক দিকে ছেলে, ছুজনকেই আদর ক'চ্ছে, কিন্কু ভিন্ন 
ভাঁবে। তবেই হ'লো, মন নিয়ে কথা। শুদ্ধ মনেতে এক ভাব হয়। 
সেই মনটা পেলে সংসারে ঈশ্বর-দর্শন হয়; তবেই, সাধন চাই। 

“সাধন চাই। এইটী জানা যে, স্ত্রীলোক সম্বন্ধে সহজেই 
আসক্তি হয়। স্ত্রীলোক স্বভাবতঃই' পুরুষকে ভালবাসে । পুরুষ স্বভা- 
বতংই স্ত্রীলোক ভালবাসে-_-তাই দুজনেই শীগ.গির পড়ে যায়। 

“কিন্তু সংসারে তেমনি খুব স্থৃবিধা। বিশেষ দরকার হ'লে, হ'লো 
স্বদার সহবাস ক'র্লে। ( সহাম্তে ) মাষ্টার হাস্‌চো কেন? 

মাষ্টার (স্বগতঃ )_সংসারী লোক একেবারে সমস্ত ত্যাগ পেরে 
উঠবে না ব'লে, ঠাকুর এই পর্য্যন্ত অনুমতি দিচ্ছেন। যোল আনা ব্রহ্ম. 
চর্য্য সংসারে থেকে কি একেবারে অসম্ভব ? ( হটযোগীর প্রবেশ । ) 

পঞ্চবটীতে একটী হঠযোগী কয়াদন ধরিয়। * আছেন। 

তিনি কেবল দুধ থান, আফিং থান আর হঠযোগ করেন" ভাত টা 


দক্ষিণেশ্বরে প্রাণকৃষ্ণের সহিত কথা। ১১৫ 


খান না। আফিমের ও দুধের পয়সার অভাব ঠাকুর ষখন পঞ্চবটার' 
কাছে গিয়াছিলেন, হঠযোগীর সহিত আলাপ করিয়া আসিয়াছিলেন। 
হঠযোগী রাঁখালকে বলিলেন, “পরমহংসজীকে ঝলে যেন আমার 
কিছু ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়!” ঠাকুর বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন, 
কল্কাতার বাবুরা এলে বলে দেখবে।। 
' হঠযোগী ( ঠাকুরের প্রতি )-_ আপ্‌ রাখালসে কেয়৷ বোলাথ| ? 

শ্রীরামকৃষ্ণ হ্যা বলেছিলাম, দেখবো যদি কোন বাবু কিছু 
দেয়। তা কৈ-_-(প্রাণকৃষ্ণীদির প্রতি) তোমরা বুঝি এদের 1109 
কর না ? 

প্রাণকৃষ্ণ চুপ করিয়া রহিলেন। ( হঠযোগীর প্রস্থান )। 

ঠাকুরের কথ চলিতে লাগিল। 





দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ | 
শ্রীরামকৃষ্ণ ও সত্যকথ1 ৷ নরলীলায় বিশ্বাস করে।। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( প্রাণকুষ্ণাদি ভক্তের প্রতি ১__ আর সংসারে থাক্‌তে 
গেলে সত্য কথাঁর খুব আট চাই! সত্যতেই ভগবানকে লাভ 
করা যায়। আমার সত্য কথার আট এখন তবু একটু কম্ছে, 
আগে ভারি আট ছিল। যদি বল্তুম “নাইবো”, গঙ্গায় নাম! হ'লো, 
মুন্ত্রোচ্চারণ হলো” মাথায় একটু জলও দিলুম, তবু সন্দেহ হ'লো।, 
বুঝি পুরো নাওয়া হ'ল না! অমুক জায়গায় হাগতে যাবো, তা 
সেইখানেই যেতে হবে। রামের বাড়ী গেলুম কল্কাতায়। বলে 
ফেলেছি, লুচি খাবো না। যখন খেতে দিলে, তখন আবার খিদে 
পেয়েছে। কিন্তু লচি খাবো না বলেছি; তখন মেঠাই দিয়ে পেট 
ভরাই ( সকলের হান্য )। | এখন তবু একটু আট 
কমেছে,। * কাহো পায়নি, যাবো ব'লে ফেলেছি, কি হবে ? রামকে &% 
জিজ্ঞাস! করুম । সে. বললে, গিয়ে কাজ নাই। তখন বিচার কল্পুম, 
ূ ৬রামচাটুষ্যে, ঠাকুরবাড়ীর শ্রীত্রীরাধাকান্তের সেবক । ্ 


১১৬ শ্রশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত। ২য় ভাগ । [১৮৮৪১ এগ্রেল ৫। 


'সবতো! নারায়ণ। রামও .নীরায়ণ। ওর কথাটাই বা না শুনি কেন? 
হাঁতী নারায়ণ বটে, কিন্তু মাহুতও নারায়ণ। মানহুত যেকালে ব'ল্ছে, 
হাঁতীর কাছে এসে! না, সেকালে মাহুতের কথা ন| শুনি কেন? এই 
রকম বিচার করে আগেকার চেয়ে একটু আট কমেছে। 

[ পূর্ববকথা-_বৈয্ঞবচরণের উপদেশ-_নরলীলাঁয় বিশ্বাস করে! | ] 

শ্রীরামকৃ্ণ-_-এখন দেখছি, এখন আবার একট! অবস্থা বদলাচ্ছে। 
অনেক দিন হ'লো, বৈষ্ণবচরণ বলেছিল, মানুষের ভিতর যখন 
ঈশ্বরদর্শন হবে, তখন পূর্ণ জ্ঞান হবে। এখন দেখছি, তিনিই এক 
একরূপে বেড়াচ্ছেন । কথনও সাধুরূপে, কখনও ছলরূপে_কোথাও 
বা খলরূপে। তাই বলি, সাধুরূপ নারায়ণ, ছলরূপ নারায়ণ, খলরূপ 
নারায়ণ, লুচ্চরূপ নারারায়ণ। 

“এখন ভাবন! হয়, সবাইকে খাওয়ান কেমন করে হয়। সব্বাইকে 
খাওয়াতে ইচ্ছ। করে। তাই একজনকে এখানে রেখে খাওয়াই। 

প্রাণকৃষ্ণ ( মাষ্টার দৃষ্টে, সহা্যে )-_আচ্ছা লোক ! (শ্রীরাম- 
কৃষ্ণের প্রতি ) মহাশয়, নৌক। থেকে নেমে তবে ছাড়লেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ__( হাসিতে হাসিতে )। কি হয়েছিল? 

প্রাণকৃষ্ণ-_নীকাঁ় উঠেছিলেন। একটু ঢেউ দেখে বলেন, 
নামিয়ে দাও--( মাঞ্টারের প্রতি ) কিসে ক'রে এলেন। 

মাটীর (সহান্তে)। হেঁটে । [ ঠাকুর হাসিতে লাগিলেন । ]. 

(সংসারী লোকের বিষয়কর্ম্মত্যাগ কঠিন। পণ্ডিত ও বিবেক 1) 

প্রাণকৃ্ণ ( ঠাকুরের প্রতি )__মহাশয় ! এইবাঁর মনে কচ্ছি কর্ম 
ছেড়ে দিব। কণ্ণ করতে গেলে আর কিছু হয় না। (সঙ্গী বাবুকে 
দেখাইয়া) একে কাজ শেখাচ্ছি, আমি ছেড়ে দিলে, ইনি কাজ 
কর্েবন্ত। আর পার! যায় না। 

শ্রীরামকৃষ্জ--হ|, বড় ঝঞ্ধাট। এখন দিনর্কতক নির্জনে ঈশ্বর 
চন্তা কর! খুব ভাল। কিন্তু তুমি বলছে৷ বটে ছাড়বে 'কাগেনও 
এ কথা বলেছিল। সংসারী লোকের! বলে, কিন্তু পেরে উঠে না৷ 

“অনেক পণ্ডিত আছে, কত জ্ঞানের কথ! বলে। মুখেই বলে, 


দক্ষিণেশ্বর। প্রাণকৃষ্ণের সহিত কথা । পণ্ডিত ও বৈরাগ্য । ১১৭ 


কাজে কিছুই নয়। যেমন শকুনি খুব উচুতে উঠে; কিন্তু ভাঁগাড়ের 
দিকে নজর; অর্থাৎ সেই কামিনী কাঞ্চনের উপর,_-সংসারের উপর, 
আসক্তি । যদি শুনি, পণ্ডিতের বিবেক-বৈরাগ্য আছে, তবে ভয় 
হয়। তা ন৷ হ'লে কুকুর ছাগল জ্ঞান হয়।” 
প্রাণকৃষ্ণ প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন ও মাষ্টারকে 
বলিলেন, আপনি যাবেন? মাষ্টার বলিলেন, না, আপনারা আস্তবন। 
প্রাণকৃষ্ণ হাসিতেছেন ও বলিলেন, আর তুমি যাও ! (সকলের হা্য |) 
মাষ্টার পঞ্চবটার কাছে একটু বেড়াইয়া৷ ঠাকুর যে ঘাঁটে স্নীন করি- 
তেন, সেই ঘাটে স্নান করিলেন। তৎুপরে ৬ভবতারিণী ও ৬রাধাকান্ত 
দর্শন ও প্রণাম করিলেন । ভাবিতেছেন, শুনিয়াছিলাম ঈশ্বর নিরাকার 
তবে এই প্রতিমার জন্মুখে কেন প্রণাম ? ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সাকার 
দেবদেরী মানেন, এই জন্য ? আমি ত ঈশ্বর সম্বন্ধে কিছু জানি না, 
বুঝি না। ঠাকুর যেকালে মানেন আমি কোন্‌ ছার, মানিতেই হইবে। 
মাষ্টার ভবতারিণীকে দর্শন করিতেছেন। দেখিলেন বামহস্তদ্বয়ে 
নরমুণ্ড ও অসি, দক্ষিণহস্তদ্ধয়ে বরাভয়। একদিকে ভয়ঙ্করা, আর 
একদিকে ম! ভক্তবৎসলা ৷ দুইটা ভাবের সমাবেশ । ভক্তের 
কাছে, তার দীনহীন জীবের কাছে, মা দুয়াময়ী ; ন্েহময়ী। আবার এও 
সত্য, ম! ভয়ঙ্কর] কাঁলকামিনী ! একাধারে কেন ছুই ভাব, মা-ই জানেন। 
ঠাকুরের এই ব্যাখ্যা, মাষ্টার স্মরণ করিতেছেন । আর ভাবিতে- 
ছেন, শুনেছি, কেশব সেন ঠাকুরের কাছে কালী মানিয়াছেন। এই কি 
“দুণ্ায় আধারে চিন্ময়ী দেবী ?” কেশব এই কথা বলিতেন। 
[ সমাধিস্থ পুরুষের (শ্রীরামকৃষ্ণের ) ঘটিবাটার থপর | ] 
এইবার তিনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাঁছে আসিয়া বসিলেন। স্নান 
করিয়াছেন দেখিয়াঠাকুর তাহাকে ফলমুলাদি প্রসাদ থাইতে দিলেন। 
তিনি গোল বারাগায় বসিয়। প্রসাদ পাইলেন। পান করিবার জলের 
ঘট] বারাগুাতেই রহিল। ঠাকুরের কাঁছে তাড়াতাড়ি আসিয়া ঘ্বরের 
মধ্যে বস্তিতে ঘাইতেছেন, ঠাকুর বলিলেন, “ঘটা আনলে না?” 
মাফ্টারস_আঁজ্জঞা হা, আন্ছি। শ্রীরামক্ণ-_বাহ, ! 
মাঙ্টার অপ্রস্তত। বারাগায় গিয়। 'ঘটা ঘরের মধ্যে রাখিলেন। 


১১৮ আীস্রীরামকৃষ্ণকথাম্ৃত। ২য় ভাগ। [ ১৮৮৪) এপ্রেল ৫। 


মাষ্টারের বাড়ী কলিকাতায়। তিনি গৃহে অশান্তি হওয়াতে শ্টাম 
পুকুরে বাড়ী ভাড়া করিয়া আছেন। সেই বাড়ীর কাছেই কর্থস্থল। 
তাহার ভন্রাসন বাটাতে তাহার পিতা ও ভাইয়েরা থাকিতেন। ঠাকুরের 
ইচ্ছা যে, তিনি নিজ বাটিতে গিয়া থাকেন, কেননা, একান্নভুক্ত 
পরিবার মধ্যে ঈশ্বরচিন্তা করিবার অনেক স্থৃবিধ! । কিন্তু ঠাকুর মাঝে 
মাঝে যদিও এরূপ বলিতেন, তাহার ছুর্দৈবক্রমে তিনি বাটিতে ফিরিয়া 
যান নাই। আজ ঠাকুর সেই বাড়ীর কথা আবার তুলিলেন। 
শ্রীরামকৃষ্*- কেমন, এইবার তুমি বাড়ী যাবে ? 
মাষটার_-আমার সেখানে ঢুকতে কোন মতে মন উঠে ন1। 
শ্রীরামকৃষ্*--কেন ? তোমার বাপ বাড়ী ভেঙ্গেচুরে নুতন ক"রছে ! 
মাষ্টার__বাড়ীতে আমি অনেক কষ্ট পেয়েছি। আমার যেতে 
কোন মতে মন হয় না। র 
শ্ীরামকৃষ্ণ-_কাকে তোমার ভয় ? মাষ্টার-_সবাইকে। 
প্রীরামকৃষ্ণ (গস্তীরস্বরে)__সে তোমার যেমন নৌকাতে উঠতে হয়! 
ঠাকুরদের ভোগ হইয়। গেল। আরতি হইতেছে ও কীাসর-ঘণ্টা 
বাজিতেছে। কালীবাড়ী আনন্দে পরিপূর্ণ। আরতির শব্দ শুনিয়া 
কাঙ্গাল, সাধু, ফকির, সকলে, 'অতিথিশালায় ছুটিয়া আসিতেছেন। 
কারু হাতে শালপাত।, কারু হাতে' বা তৈজস-পত্র, _থাঁলা, ঘটী। 
সকলে প্রসাদ পাইলেন । আজ মাষ্টারও ভবতারিণীর প্রসাদ পাইলেন । 


শপ 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 


প্রীকেশবচন্দ্র সেন ও “নববিধান' । নববিধানে 
সার আছে । 
ঠাকুর প্রসাদ গ্রহণান্তর কিঞ্চিড বিশ্রীম করিতেছেন। এমন 
সময় রাম, গিরীন্দ্র ও আর কয়েকটা ভক্ত আসিয়! উপস্থিত । ভক্তের! 
ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন ও তশুপর আসন গ্রহণ করিলেন। 
শ্রীযুক্ত কেশবচন্ত্র সেনের নববিধানের কথা৷ পড়িল। 


দূন্সিণেশ্বরে রামাদিসঙ্গে । শ্রীকেশবচন্দ্র ও নববিধান।] ১১৯ 


রাম (ঠাকুরের প্রতি )-_মহাশয়, আমার ত নববিধাঁনে কিছু উপ- 
কার হয়েছে বলে বোধ হয় না। কেশববাবু যদি খাঁটা হতেন, শিশ্যু- 
দের অবস্থা এরূপ কেন? আমার মতে, ওর ভিতরে কিছুই নাই। 
যেমন খোলামকুচি তেড়ে ঘরে তাল! দেওয়া । লোক মনে মনে ক'চ্ছে 
খুব টাক ঝম-ঝম ক'চ্ছে, কিন্তু ভিতরে কেবল খোলামকুচি ! 
বাহিরের লোক ভিতরের খবর কিছু জানে না । 

প্রীরামকৃষ্চ-_কিছু সার আছে &বকি। তানাহলে এত লোকে 
কেশবকে মানে কেন ? শিবনাথকে কেন লোকে চেনে ন! ? ঈশ্বরের 
ইচ্ছ| না থাকলে এ রকম একটা হয় না। 


“তবে সংসার ত্যাগ না করলে আচাধ্যের কাজ হয় না ; লোকে 
মানেনা । লোকে বলে, এ সংসারী লোক, এ নিজে কামিনীকাঞ্চন 
লুকিয়ে ভোগ করে; আমাদের বলে, "ঈশ্বর সত্য, সংসার সপ্পব 
অনিত্য | জর্ববত্যাগী না হ'লে তার কথ। সকলে লয় না। এহিক 
যারা কেউ কেউ নিতে পারে! কেশবের সংসার ছিল কাজে কাঁজেই 

ংসারের উপর মনও ছিল । সংসারটিকে ত রক্ষা ক'র্তে হবে। তাই 
৷ অত লেকচার দিয়েছে,কিন্ত্র সংসারটি ঘেশ পাকা ক'রে রেখে গেছে। 
অমন জামাই! বাড়ীর ভিতরে গেলুম, বড় বড় খাট ! সংসার ক'রতে 
গেলে ক্রমে সব এসে জোটে ।_ভোগের জায়গাই সংসার । 


রাম-__ও খাট, বাড়ী বক্রার সময় কেশব সেন পেয়েছিলেন ; 
কেশবসেনের বক্রাঁ। মহাশয়, যাই বলুন, বিজয় বাবু বলেছেন, 
কেশব সেন এমন কথ! বিজয় বাবুকে বলেছেন যে? আমি খাইষ্ট আর 
গয়াঙ্গের অংশ, তুমি বল ষে তুমি অছৈত। আবার কি বলে জানেন ? 
আপনিও নববিধানী ! ( ঠাকুরের ও সকলের হাহ্য।) 


শ্রীরামকৃষ্ণ ( হাসিতে হাসিতে )-_কে জানে বাপু, আমি কিন্তু 
শববিধান মানে জানি না। ( সকলের হাস্য )। 


'রাম_-কেশবের শিষ্যেরা বলে, জ্ঞান আর ভক্তির প্রথম 
মামপ্রস্থা কেশব'বাবু করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ( অবাক্‌ হইয়া! )-_সে 
কিগো! আধ্যাত্ম (রামীয়ণ ) তবে কি? নারদ রামচন্দ্রকে স্তব 


১২০ জী্রীরামকৃষ্চকথামৃত | ২য় ভাগ । [ ১৮৮৪, এপ্রেল, ৫। 


করতে লাগল, হেরাম! বেদেষে পরব্রহ্ধোর কথা আছে, সে 
তুমিই। তুমিই মানুষরূপে আমাদের কাছে রয়েছে! ; তুমিই মানুষ 
বলে বোধ হচ্ছ; বস্ততঃ তুমি মানুষ নও, সেই পরব্রহ্ম) রামচন্দ্র 
বল্লেন, “নারদ ! তোমার উপর বড় প্রসন্ন হয়েছি, তুমি বর নাও । , 
নারদ বল্লেন” “রাম ! আর কি বরচাহিব? তোমার পাদপদ্ে 
শুদ্ধা ভক্তি দাও। আর তোমার ভূবনমোহিনী মায়ায় যেন মুগ্ধ 
কোর না।৮ অধ্যাত্সে কেবল জ্ঞানভক্তিরই কথা। 

কেশবের শিষ্য অমৃতের কথ পড়িল। 

রাম--অমৃতবাবু এক রকম হয়ে গেছেন ! 

শ্ীরামকৃষ্ণ__হা” সে দিন বড় রোগা দেখলুম। 

রাম-- মহাশয়! লেক্চারের কথা শুনুন। যখন খোলের শব 
হয়, সেই সময় বলে “কেশবের জয়? । আপনি বলেন কি না যে, গেড়ে 
ডোবায় দল হয়। তাই একদিন লেক্চাঁরে অমৃতবাবু বললেন, সাধু 
বলেছেন বটে, গেড়ে ডোবায় দল বাঁধে; কিন্তু ভাই, দল চাই, 
দল চাঁই। সত্য বল্ছি, সত্য বল্ছি, দল চাই! ( সকলের হাহ্যা।) 

শ্রীরামকৃষ্চ-_এ কি ?ছ্য1!' ছ্যা! ছ্যা! এ কি লেক্চার! 

কেহ কেহ একটু প্রশংসা ভালবাসেন, এই কথ পড়িল । 

প্ীরামকুষ্ণজ-__নিমাই-সন্ন্যটাসের যাত্রা হচ্ছিল, কেশবের ওখানে 
আমায় নিয়ে গিছিলণ সেইদিন দেখেছিলাম, কেশব আর প্রতাঁপকে 
একজন কে বল্লে, এঁর! ছুজনে গৌর নিতাই । প্রসন্ন তখন আমায় 
জিজ্ঞাসা কণল্লে, তাহলে আপনি কি ? দেখলাম কেশব চেয়ে রহিল) 
আমি কি বলি দেখবার জন্য । আমি বল্লুম, আমি তোমাদের 
দাসনুদীস, রেণুর রেণু । কেশব হেসে ব+ল্লে; ইনি ধরা দেন না। 

রাম--কেশব কখনও বলতেন, আপনি জন্‌ দি ব্যাপটিষ্ট। 

একজন: ভক্ত-_আবার কিন্তু কথন কখন ব'লতেন 11096991201 
0922ঃঘ্র ( উনবিংশ শতাব্দীর ) চৈতন্য আপনি । 

শ্রীরামকৃ্চ--ওর মানে কি? ভর্ত-_ইং ্গী এই 
শতাকীতে চৈতন্যদেব আবার এসেছেন) সে আপনি।' শ্রীরামকৃষ্ণ 


দক্ষিগরেশ্বরে রামাদিসঙ্গে । শ্রীকেশবচন্দ্র ও নববিধান। ১২১ 


(অন্যমনস্ক হয়ে) । তা'ত হলো । এখন হাতটা *% আরাম কেমন ক'রে 
হয় বল দেখি? এখন কেবল ভাবচি, কেমন "ক'রে হাতটা সার্বে 
ব্রেলোক্যের গানের কথা পড়িল। ত্রেলোক্য কেশবের সমাজে 
'নীশ্বরের নাম-গুণ কীর্ভুন করেন। 
প্রীরামকৃষ্ণ-_-আহ1! ত্রেলোক্যের কি গান। 
রাম__কি, ঠিক ঠিক সব? 
শ্রীরামকৃষ্ণ__হী, ঠীক ঠিক? তা? না হলে মন এত টানে কেন ? 
রাম--সব আপনার ভাব নিয়ে গান বেঁধেছেন। কেশব সেন 
উপাসনার সময় সেই ভাবগুলি সব বর্ণনা করিতেন, আর ত্রেলোক্য 
বাবু সেইরূপ গান বাধতেন। এই দেখুন না, এ গানটা 
“প্রেমের বাজারে আনন্দের মেলা । 
হরি ভক্তসঙ্গে রসরঙ্গে করিতেছেন কত খেল! ॥ 
«আপনি ভক্তসঙ্গে আনন্দ করেন, দেখে নিয়ে এ সব গান বাঁধ! । 
শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাস্তে )-_তুমি আর ভ্বালিও না-: % % %* আবার 


আমায় জড়াও কেন? (সকলের হাস্য ।) গিরনন্দ্র-_ত্রাহ্মরা 
বলেন, পরমহংসদেবের 80016 ০1 61690199610] নাই। 
শ্রীরামকৃ্ণ-_এর মানে কি ? , মা$ীর-_“আপনি দল 


চালাতে জানেন না। আপনার বুদ্ধি'কম' এই কথা বলে। (সকলের 
হাস্য )। 
শ্রীরামকৃষ্ণ (রামের প্রতি)--এখন বল দেখি আমার হাত কেন ভাজল? 
তুমি এই নিয়ে দীড়িয়ে একটা! লেক্চার দাও । (কলের হাস্য ।) 
ক্ান্ষসমীজ ও বৈষ্ণব ও শাক্তকে সান্প্রদায়িকতা৷ সম্বন্ধে উপদেশ । ] 
_ শ্রীরামকৃষ্__ব্রহ্গজ্ঞীনীরা! নিরাকার নিরাকার বল্ছে, তা হ'লেই 
বা; আস্তরিক তাকে ডাকলেই হলো । যদি আন্তরিক হয়, তিনি ত 
অন্তর্যযামী, তিনি অবশ্য জানিয়ে দিবেন, তীর স্বরূপ কি। 

“তবে এটা ভাল না-_-এই বলা যে আমরা যা বুঝেছি তাই ঠিক, 


কিয়দিন পূর্বের ঠাকুর শ্রীরামকুষ্ণ পড়িয়া! গিয়া হাত ভাঙিয়। ফেলিয়াছেন। 
হাতে বাড় দিয় অনেক দিন বীধিয়! রাখিতে হইয়াছিল । তখনও বাধ! ছিল। 
১৬ 


১২২ ্রভ্রীরামকৃষ্ণকথাম্বত। ২য় ভাগ |. [ ১৮৮৪, এক্প্রল ৫। 


আর যে যা বল্ছে, সব ভূল । আমরা নিরাকার বল্ছি, অতএব তিনি 
নিরাকার, তিনি সাকার নন। আমরা সাকার বল্ছি, অতত্রব তিনি 
সাকার, তিনি নিরাকার নন। মানুষ কি তার ইতি ক'র্তে পারে? 

“এই রকম বৈষ্ণব-শাক্তদের ভিতর রেষারেষি। বৈষ্ণব বলে 
আমার কেশব,__শীক্ত বলে, আমার ভগবতী, একমাত্র উদ্ধার কর্তা 

“আমি বৈষ্ণবচরণকে সেজবাবুর কাছে নিয়ে গিছলাম। বৈষ্ণব, 
 চরন বৈরাগী, খুব পণ্ডিত কিন্তু গৌড়া বৈষ্ণব । এদিকে সেজো বাং 
ভগবতীর ভক্ত । বেশ কথা হচ্ছিল, বৈষ্ণবচরণ ব'লে ফেল্লে, মস্তি 
দেবার একমাত্র কর্তা কেশব.। বলতেই সেজোবাবুর মুখ 'লাল হয় 
গেল। বলেছিল, শাল আমার !” (সকলের হান্য |) শাক্ত কি ন৷ 
বল্বে না? আমি আবার বৈষ্ণবচরণের গ! টিপি । 

“যত লোক. দেখি, ধর্ম ধর্ম কোরে-__এ ওর সঙ্গে ঝগড়া কর্ছে 
ও ওর সঙ্গে ঝগড়া ক*রছে। হিন্দু) মুসলমান, ব্রহ্মজ্ঞানী, শক্ত, বৈষ্ণব 
শৈব, সব পরস্পর ঝগড়া । এ বুদ্ধি নাই যে, ধাঁকে কৃষ্ণ বল্ছে 
তাকেই শিব, তাকেই আছ্ভশক্তি, বল! হয় ; তাকেই যীশু, তাহাকেই 
আল্লা বল৷ হয়। এক রাম তীর হাজার নাম !, 

“বন্ত এক, নাম আলাদা । সর্ললেই এক জিনিষকে চাচ্চে তবে 
অলাছা জায়গ!, আলাদ। পাত্র, আলাদা নাম। একটা পুকুরে অনেব 
গুলি ঘাট আছে ; হিন্দুরা এক ঘাটে জল নিচ্চে, কলসী ক'রে__ 
ব'লছে 'জল” ৷ মুসলমানরা আর এক ঘাটে জল নিচ্ছে, চামড়ার ডোবে 
ক'রে__তার! বলছে 'পানী”। খ্ুষ্টানরা আর এক ঘাটে জল নিচ্চে-_ 
তার! বলছে “ওয়াটার ( ৪6০] )। (সকলের হ্যন্য)। 

“্ধদি কেউ বলে, না এ জিনিষটা জল নয়, পানী; কি পানী নয় 
ওয়াটার ; কি ওয়াটার নয়, জল; তা হ'লে হাঁসির কথা হয়। তা? 
দলাদলি, মনান্তর, ঝগড়া ; ধর্ম নিয়ে লাটালাটি, মারামারি, কাটাকাটি 
এ সব ভাল নয়। সকলেই তার পথে যাচ্চে, আন্তরিক হ'লেই, ব্যাকুত 
হ'লেই,তাকে লাভ কর্বে। (মণির প্রতি )_ তুমি এইটে শুনে যাঁও- 

“বেদ, পুরাণ, তত্্--সব শাস্ত্রে ভাকেইচাঁয়, আর কাঁরুকে চায় ন 
-_সেই এক সচ্চিদানন্দ। যাকে বেদে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম বলেত 


দক্ষিণেশ্খরে রাঁমাদি সঙ্গে। পিতা ধশ্মঃ পিতা স্বর্গ» | ১২৩ 


তন্ে তাকেই “সচ্চিদানন্দ শিব বলছে; তাঁকেই আবার পুরাণে 
সচ্চিদানন্দ কষ ঝলেছে।” 
শ্রীরামকৃষ্ণ শুনিলেন, রাম বাড়ীতে মাঝে মাঝে নিজে রে'ধে খান। 
শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি)__ভূমিও কি রেধে খাও? : 
মণি__-আজ্ঞে ন]। শ্রীরামকৃষ্ণ-_-দেখো না, 
একটু গাওয়। ঘী দিয়ে খাবে! বেশ শরীর মন শুদ্ধ বোধ হবে। 





চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 
[ পিতা ধর্ম) পিতা স্বর্গ; পিতা হি পরমন্তপঃ |] 

রামের ঘরকন্নার অনেক কথা হইতেছে । রামের বাবা পরম বৈষ্ণব 
বাড়ীতে শ্রীধরের সেবা । রামের বাবা দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ 'করিয়া- 
ছিলেন--রামের তখন খুব অল্প বয়স। পিতা ও বিমাতা রামের বাড়ীতেই 
ছিলেন ; কিন্তু বিমাতার সঙ্গে ঘর করিয় রাম স্তবখী হন নাই । এক্ষণে 
বিমাতার বয়স চল্লিশ বুসর। বিমাতার জন্য রাম পিতার উপরও 
মাঝে মাঝে অভিমান করিতেন। আজ সেই সব কথা হইতেছে । 

রাম__বাবা গোল্লায় গেছেন ! , শ্রীরামকৃষ্ণ ( ভক্তদের 
প্রতি )-_শুন্লে ? বাবা গোল্লায় গেছেন, আর উনি ভাল আছেন! 

রাম_-তিনি ( বিমাঁতা ) বাঁড়ীতে এলেই অশান্তি! একটা না 
একটা গণ্ডোগোল হবেই । আমাদের সংসাঁর ভেঙ্গে যাঁয়। তাই আমি 
বলি, তিনি বাপের বাঁড়ী গিয়ে থাকুন না কেন ? 

গিরীন্দ্র (রামের প্রতি )-_তোমার ভ্ত্রীকেও এ রকম বাপের 
বাড়ীতে রাখ না! (সকলের হাহ্য )। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)_-একি হাড়ি কলসী গা? হীড়ি এক জায়- 
গায় রহিল, সরা! এক জায়গায় রহিল ? শিব একদিকে; শক্তি একদিকে! 

রাম--মহাঁশয় ! আমর আনন্দে আছি, উনি এলে সংসার ভাঙবে, 
এরূপ স্থলে-_ শ্রীরামকৃষ্ণ-_হাঁ, তবে আলাদা 
বাড়ী করে দিতে পাঁর, সে এক । মাঁসে মাসে সব খরচ দেবে | বাপ মা 
কত বড় গরু ! রাখাল আমায় জিজ্ঞাসা করে যে, বাবার পাঁতে কি 


১২৪ প্রীঞ্ীরামকৃঞ্ণকথাম্বত। ২য় ভাগ [১৮৮৪১ এপ্রেল ৫। 


খাব? আমিবলি, সেকিরে? 'তোর কি হয়েছে যে, তোর বাবার 
পাতে খাবি না ?. 

“তবে একট কথা আছে, যাঁর৷ সৎ, তাঁরা উচ্ছিষ্ট কাহাকেও দেয় 
না। এমন কি, উচ্ছিষ্ট কুকুরকেও দেওয়া যায় না” 

[ গুরুকে ইষ্টবোধে পুজা । অসচ্চরিত্র হলেও গুরুত্যাগ নিষেধ । ] 
গিরীন্দ্র-_মহাশয়! বাপ মাযদি কোন গুরুতর অপরাধ ক'রে 
থাকেন, কোন ভয়ানক পাপ ক'রে থাকেন ? 

শ্রীরামকুষ্*-__তা হক । ম দ্বিচারিণী হলেও ত্যাগ কর্বে না। 
অমুক বাবুদের গুরুপত্বীর চরিত্র নষ্ট হওয়াতে তারা বল্পে, যে ওর 
ছেলেকে গুরু কর! যাক্‌। আমি বল্পুম, “সেকি গো! ওলকে ছেড়ে 
ওলের মুখী নেবে ? নষ্ট হ'ল তকি? তুমি তাকে ইট বলে জেনো। 
“যগ্ভপি আমার গুরু শুঁড়ি বাড়ী বায়। তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ 
রায়।” ৃ 

[ চৈতন্যদেব ও মা; মানুষের খণ। 7)0198 ] 

“মা বাপ কি কম জিনিষ গা ? তার! প্রসন্ন ন| হ'লে ধন্মনটন্ন কিছুই 
হয় না। চৈতন্যদেব ত প্রেমে উল্মন্ত; তবু সন্্যাসের আগে কতদিন 
ধরে মাকে বোঝান্‌। বল্লেন, মা! আমি মাঝে মাঝে এসে তোমাকে 
দেখা দিব।, ' ( মাষ্টারের প্রতি, তিরক্কার করিতে 
করিতে ) “আর তোমায় বলি, বাপ মা মানুষ ক'ল্লে, এখন কত ছেলে- 
পুলেও হলো, মাগ নিয়ে বেরিয়ে আসা ! বাঁপ মাকে ফাঁকি দিয়ে ছেলে 
মাগ নিয়ে, বাউল বৈষ্ণবী সেজে বেরয়। তোমার বাপের অভাব নাই 
বলে; ত। না হ'লে আমি ঝ'লতুম, ধিক ! (সভাশুদ্ধ সকলেই স্তব্ধ ।) 

“কতকগুলি ধণ আছে। দেবধণ খধিখণ; আবার মাতৃধণ, 
পিতৃধণ, স্ত্রী । ম৷ বাপের খণ পরিশোধ না৷ করলে কোন কাঁজই 
হয় না! স্ত্রীর কাছেও খণ আছে। হুরিশ স্ত্রীকে ত্যাগ 
করে এখানে এসে রয়েছে । যদি তার স্ত্রীর খাবার যোগাড় ন। থাক্‌ত, 
তা হলে বলতুম, ঢ্যাম্না শটাল! ! 

ভ্তানের পর এ ্্রীকে দেখবে সাক্ষাৎ ভগবতী। চণ্ডীতে আছে, 
য| দেবা সর্ববড়ৃতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা ॥ তিমিই ম৷ হঃয়েছেন। 


দক্ষিণেশ্বরে রামাদিসঙ্গে । তার্থযাত্র৷ কি প্রয়োজন ? ১২৫ 


“ষত স্ত্রী দেখ, সব তিনিই। আমি তাই বৃন্দেকে* কিছু বল্তে পারি 
ন|! কেউ কেউ শোলক ঝাঁড়ে, লম্বা লম্বা'কথ| কয়, কিন্তু ব্যবহার 
আর এক রকম। রামপ্রসন্ন%% এ হঠযোগীর কিসে আফিম আর দুধের 
"যোগাড় হয়, এই করে ক'রে বেড়াচ্চে। আবার বলে, মনুতে সাধু 
সেবার কথা আছে। এদিকে বুড়ো মা খেতে পায় না, নিজে হাট 
বাজ]র ক'রতে যাঁয়! এমনি রাগ হয়! 

[ সকল খণ হইতে কে মুক্ত ? সন্ন্যাসী ও কর্তব্য । | 

“তবে একটী কথ। আছে। যদি প্রেমোম্মাদ হয়, ত| হলে কেবা 
বাপ, কে বা মা, কে বাস্ত্রী। ঈশ্বরকে এত ভালবাস! যে, পাগলের মত 
হ'য়ে গেছে! তার কিছুই কর্তব্য নাই। সব খণ থেকে মুক্ত। 
প্রমোন্মাদ কি রকম ? সে অবস্থা হ'লে জগৎ ভূল হয়ে যায়। নিজের 
দেহ যে এত প্রিয় জিনিষ, তাঁও ভূল হয়ে যায়! চৈতন্যদেরের হয়ে- 
ছিল। সাগরে ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন, সাগর কলে বোধ নাই। মাটিতে 
বার বার আছাড় খেয়ে পস্ড়ছেন-_ ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণ! ঞ্জাই, নিদ্রা নাই: 
শরীর বলে বোধই নাই।” 

[ শ্রীযুক্ত বুড়ে৷ গোপালের তীর্ঘযাপ্রা! ৷ ঠাকুর বিদ্যমান, তীর্থ কেন?] 
অধরের নিমন্ত্রণ । রামের অভিমান। ঠাকুর মধ্যস্থ। ] 

ঠাঁকুর হা! চৈতন্য !' বলিয়। উঠিলেন। 

(ভক্তদের প্রতি )__-“চৈতন্য' কি না অখণ্ড চৈতন্য । বৈষ্ণব 
চরণ বলতো, গৌরাঙ্গ এই অখগুঠৈতন্যের একটা ফুট। 

শ্রীরামকৃষ”_তোমার কি এখন ইচ্ছা তীর্থে যাওয়। ? 

বুড়ো গোপাল*%%%__আজ্ঞে হী। একটু ঘুরে ঘারে আসি। 

রাম (বুড়ো! গোপালের প্রতি)__ইনি বলেন, বহুদকের পর কুটাচক। 
যে সাধু অনেক তীর্থ জরমণ করেন, তাঁর নাম বহুদক । যাঁর ভ্রমণ করার 


*বৃন্দে ঝি, ঠাকুরের পরিচারিকা। ১২ই আধাঢ়.১২৮৫ সাল, ইৎ ২৫শে জুন 
১৮৭৮ খরষ্টাবে কর্মে নিযুক্ত হয়।-_**্রাম প্রসন্ন,এড়েদার ভক্ত ৬কষ্ণকিশোরের 
পত্র । বুড়ো গোপাল_***্এ রনিবাস মিতি; ঠাকুরের একজ্জন সন্ন্যাসী ভক্ত ! 
ঠাকুর 'বুড়ো গোপাল! বল্রিয়া ডাকিতেন। 


১২৬  শ্রী্ীরামকৃষ্তকথামৃত। ২য় ভাগ। 1 ১৮৮৪, এপ্রেল ৫। 


সাধ মিটে গেছে, আর এক জায়গায় স্থির হয়ে অ।সন করে যিনি 
বসেন, তাকে বলে কুটাচক। 


“আর একটা কথা ইনি বলেন। একটা পাখী জাহাজের মাস্তুলের 
উপর বসেছিল। জাহাজ গঙ্গা থেকে কখন্‌ কালাপাঁনিতে পড়েছে,' 
তার ছু'শ নাই। যখন হুশ হল তখন ডা! কোন্‌ দিকে জান্বাঁর 
জগ্য উত্তর দিকে উড়ে গেল। কোথাও কুল-কিনার! নাই, তখন ফিরে 
এলে! । আবার একটু বিশ্রাম করে দক্ষিণদিকে গেল। সে দিকেও 
কূল-কিনার1 নাই। তখন হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এলে।। আবার 
একটু জিরিয়ে এইরূপে পুর্ববদিকে ও পশ্চিমদিকে গেল। যখন দেখলে 
কোন দিকেই কুল-কিনারা নাই, তখন মাস্তুলের উপর চুপ ক'রে বসে 
রহিল। 


শ্রীবমকৃ (বুড়োগোপাল ও ভক্তদের প্রতি)__ষতক্ষণ বোধ যে, 
ঈশ্বর সেথা সেথা ততক্ষণ অজ্ঞভান। যখন হেথা হেথা, তখনই জ্ঞান। 


“একজন তার্জীক খাবে, ত প্রতিবেশীর বাড়ী টিকে ধরাতে গেছে। 
রাত'অনেক হ'য়েছে। তারা ঘুমিয়ে পড়েছিল। . অনেকক্ষণ ধ'রে 
ঠেলাঠেলি কর্বার পর, একজন পৌর খুলতে নেমে এলো । লোকটির 
সঙ্গে দেখা হ'লে সে জিজ্ঞাস! ক্রুলে, কি গো, কি মনে ক'রে? সে 
বল্লে, আর কি মনে ক'রে; তামাকের নেশ। আছে, জান ত; টিকে 
ধরাব মনে করে। তখন সেই লোকটী বললে, “বাঃ তুমি ত বেশ 
লোক! এত কষ্ট ক'রে আসা, আর দৌর ঠেলাঠেলি। তোমার 
হাতে যে লষ্টন রয়েছে !” ( সকলের হাস্য | ) 


“য| চাঁয়, তাই কাছে। অথচ লোকে নানাস্থানে ঘুরে !” 
ঠাকুর ইঙ্গিত করিতেছেন, তিনি বিষ্কমান, তীর্থ কেন? 


রাম_-মহাশয়! এখন এর মানে বুঝেছি, গুরু কেন কোনও 
কোনও শিষ্যরে বলেন, চার ধাম ক'রে এসো । যখন একবার ঘুরে 
দেখে যে এখানেও যেমন সেখানেও তেমন, তখন আবার গুকর কাছে 
ফিরে আসে.। এ সব কেবল গুরুবাক্যে বিশ্বাস হবার জন্য | 


কথ| একটু থামিলে পর ঠাকুর রামের গুণ.গাহিতেছেন। 


দক্সিণেশ্বরে রামাদিসঙ্গে। বুড়োগোঁপালের তীর্থযাত্র।। ১২৭ 


শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি) আহা, রামের কত গুণ! কত 
ভক্তদের সেবা, আর প্রতিপালন । (রামের প্রতি) অধর বলছিল, তুমি 
নাকি তার খুব খাতির করছ! ] 

অধরের শোভাবাজারে বাঁড়ী। ঠাকুরের পরম ভক্ত । তার বাড়ীতে 
চণ্ডীর গান হইয়াছিল । ঠাকুর ও ভক্তের! অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। 
অধর্রে কিন্ত রামকে নিমন্ত্রণ করিতে ভূল হইয়াছিল। রাম বড় 
অভিমানী-সতিনি লৌকের কাছে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাই 
অধর রামের বাড়ীতে গিয়াছিলেন। তীর ভূল হইয়াছিল, এজন্য ছুঃখ 
প্রকাঁশ করিতে গিয়াছিলেন। 

রাম--সে অধরের দোষ নয়, আমি জানিতে পেরেছি, সে রাখালের 
দৌষ। রাখালের উপর ভার ছিল-_ 

শ্রীরামকৃষ্*_-রাখালের দোষ ধ'র্তে নাই; গল! টিপলে দুধ 
বেরোয় 

রাম--মহাশয়! বলেন কি, চণ্তীর গান হ'ল-_ 

শ্রীরামকু্ণ-_-অধর ত! জানত নাঁ। এ দেখ না, সে দিন মদ 
মল্লিকের বাড়ী আমার সঙ্গে গিছিল। আমি চলে আস্বাঁর সময় 
জিজ্বাসা কগর্লুম, তুমি সিংহ্বাহিন্টুর কাছে প্রণামী দ্রিলে না? তা 
স্প, মহাশয়! আমি জান্তাম ন1 যে, প্রণামী দিতে হয়। 

“তা যদি না বলেই থাকে, হরিণাঁমে দোষ কি ? যেখানে হরিনাম, 
সখাঁনে ন। বল্লেও যাওয়া যাঁয়। নিমন্ত্রণ দরকার নাই ।” 





১২৮  ্রপ্রীরামকৃঞ্ণকথাম্ৃত। ২য় ভাগ । [ ১৮৮৪, সেপ্টেম্বর ২১। 


ভিিভাল্স ভ্ভাঙ্গী_তভুপ্গ্প এ £ 
শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে ভক্তসজে ; কলিকাতায় চৈতম্ালীলাদর্শন। 


প্রথম পরিচ্ছেদ । 
রাখাল, নারা'ণ নৃত্য গোপাল ও ছোটগোপালের 
| সংবাদ । 

আজ রবিবার, ৬ই আশ্বিন, ১২৯১। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে 
অনেকগুলি ভক্ত সমবেত হইয়াছেন। রাম, মহেন্দ্র (মুখুষো), চুনিলাল, 
মাষ্টার ইত্যাদি অনেকে আছেন । ২১শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৪ । 

চুনিলাল সবে বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়াছেন। সেখানে তিনিও 
রাখাল, বলরামের জনে গিয়াছিলেন। রাখাল ও বলরাম এখনও 
ফেরেন নাই। নৃত্যগোপালও বৃন্দাবনে আছেন। ঠাকুর চুনিলালের 
সহিত বুন্দাবনের কথা কহিতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ--রাখাল কেমন আছে? 

চুনি__আজ্জে, তিনি এখন আছেন ভাল। 

শ্রীরামকৃষ্ণ__নৃত্যগোপাল আঁস্বে ন। 

চুনি--এখনও সেখানে আছেনু, দেখে এসেছি । 

স্ীরামকৃষ্ণ-__তোমার পরিবারের! কার সঙ্গে আস্ছে ? 

চুনি-_বলরাম বাবু বলেছেন, ভাল উপযুক্ত লোকের সঙ্গে পাঠিয়ে 
দেবো | নাম দেন নাই। 

ঠাকুর মহেন্দ্র মুখুষ্যের সঙ্গে নারা'ণের কথা কহিতে লাগিলেন। 
নারা+ণ স্কুলে পড়ে। ১৬১৭ বৎসর বয়স। ঠাকুরের কাছে মাঝে 
মাঝে আসে। ঠাকুর বড় ভালবাসেন। 

শ্রীরামকৃ্ণ__খুব সরল ; না? [ 'সরল” এই কথ। 
ঝলিতে বলিতে ঠাকুর আনন্দে পরিপুর্ণ হইলেন ! 

মহেন্দ্র আজ্ঞে ই।, খুব সরল। 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_তার মা সে দিন এসেছিল । অভিমানী দেখে ভয় হলে | 

তার পর তোমরা এখানে আসো, কাণ্ডেন আসে,এজব জে দিন দেখতে পেলে 
তখন অবশ্ঠ ভাবলে যে, শুধু নারায়ণ আসে আর আমি আসি, তা নয়। 


রাখাল, নারা+ণ, নৃত্যগোৌপাল ও ছোটগোঁপাল সংবাদ । ১২৯ 


( সকলের হাস্য । ) মিছরি এ ঘরে ছিল, তা দেখে বল্লে, বেশ মিছরি। 
তবেই জানলে, খাবার দাবার কোন অস্তৃবিধা নাই। 

“তাদের সামনে বুঝি বাবুরামকে বল্লুমু, নারা'ণের জন্য আর তোর 
জন্য এই সন্দেশগুলি রেখে দে। তার পর গণির ম। ওর! সব বল্লে, 
মা গো, নৌকাভাড়ার জন্য যা ক'রে! আমায় বল্লে যে আপনি 
নারাণুকে বলুন, যাতে বিয়ে ক'রে সে কথায় বল্লুম, ও সব অদৃষ্টের 
কথা। ওতে কথ! দেবো কেন? (সকলের হাম্য |) 

ভাল ক'রে পড়াশুনা ক'রে না; তাই বল্লে, আপনি বলুন, 
যাতে ভাল ক'রে পড়ে। আমি বন্পুম, পড়িস রে। তখন আবার বলে, 
একটু ভাল ক'রে বলুন! ( সকলের হাম্য। ) 


প্রীরামকৃষ্ণ ( চুনির প্রতি )- হ্যা গা, গোপাল আসে না কেন? 
চুনি-__রক্ত আমাশ! হয়েছে । শ্রীরামকৃষ্ণ-_-ওষুধ খাচ্ছে? 
[ থিয়েটার ও বেশ্তাখ অভিনয় । পুর্ব্বকথা-_বেলুনদর্শন ও শ্রীকৃষ্ণের উদ্দীপন । ] 


ঠাকুর আজ কলিকাতায় ষ্টার থিয়েটারে চৈতন্নলীল! দেখিতে 
যাইবেন । মহেন্দ্রমুখুষ্যের সঙ্গে তীহা'র গাড়ী করিয়! অভিনয় দেখিতে 
যাইবেন। কোন্থানে বসিলে ভাল দেখু যাঁয়, সেই কথ! হইতেছে। 
কেউ কেউ বল্লেন, এক টাকার সিটে বস্লে বেশ দেখা যায়। রাম 
বল্লেল, কেন, উনি বলে বস্বেন। 

ঠাকুর হাসিতেছেন। কেহ কেহ বলিলেন, বেশ্টারা অভিনয় করে। 
চৈতন্যদেব, নিতাই এ সব অভিনয় তাঁরা করে। 
শীরামকৃষ্জ (ভক্তদিগকে)__-আমি তাদের মা আনন্দময়ী দেখবে । 


“তারা চৈতন্যদেব সেজেছে, তা হলেই ব1। শোলার আত! দেখলে 
সত্যকার আতার উদ্দীপন হয়। 

“একজন ভক্ত রাস্তায় যেতে যেতে দেখে, কতকগুলি বাবলা গাছ 
রয্মেছে। দেখে ভক্তটা একবারে ভাবাবিষ্ট। তার মনে হয়েছিল 
যে, "এ কাঠে শ্যামস্থুন্দরের বাগানের কোদালের বেশ বাঁট হয়! 
'অমনি স্যামন্ন্দরকে মনে পড়েছে! যখন গড়ের মাঠে বেলুন 

১৭ 


১৩০ শ্রীস্্ররামকৃষ্ণকথাম্বত। ২য় ভাগ । [ ১৮৮৪) সেপ্টেম্বর ২১। 


দেখতে আমায় নিয়ে গিছিল, তখন একটী সাহেবের ছেলে একট! 
গাছে ঠেসান দিয়ে ব্রিভজ হয়ে ঈাড়িয়েছিল। দেখাও ঘা, অমনি কৃষ্ণের 
উদ্দীপন হলো ; অমনি সমাধিস্থ হয়ে গেলাম ! 

“চৈতন্যদেব মেড়গী। দিয়ে যাচ্ছিলেন ! শুন্লেন, গীয়ের মাটীতে 
খোল তৈয়ার হয়। যাই শোন! অমনি ভাবাবিষ্ট হয়ে গেলেন। 

“্রীমতী মেঘ কি ময়ুরের ক ঘেখলে আর স্থির থাক্‌তে পার্তেন 
ন|। শ্রীকৃষ্ণের উদ্দীপন হয়ে বাহাশূন্ধ হয়ে যেতেন” 

ঠাকুর একটু চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। কিয়ত্ক্ষণ পরে আবার 
কথা কহিতেছেন। *শ্রীমতীর মহাভাব | গোপীপ্রেমে কোন কামন৷ 
নাই। ঠিক ভক্ত যে সে কোন কামনা করে না । কেবল শুদ্ধ! ভক্তি 
প্রার্থনা করে; কোন শক্তি কি সিদ্ধাই কিছু চায় মা” 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 


ন্যঙটাবাবার . শিক্ষা ীশ্বরলাভের বিঘ্ব অসিদ্ধি 


“সিদ্ধাই থাকা এক মহাগোল। স্তঙটা আমায় শিখালে ;-_ একজন 
সিদ্ধ সমুদ্রের ধারে বসে আছে, এমন সময় একটা ঝড় এলো । ঝড়ে 
তার কষ্ট হলো বলে সে বল্লে, ঝড় থেমে যাক্‌। তার বাক্য মিথ্যা 
হবাঁর নয়। একথান। জাহাজ পাঁলভরে যাচ্ছিল। ঝড় হঠাৎ থামাও 
মা, আর জাহাজ টুপ ক'রে ডুবে গেল । এক জাহাজ লোক সেই 'সঙ্গে 
ডুবে গেল। এখন এতগুলি লোক যাওয়াতে যে পাপ হলো, সব ওর 
হোল। সেই পাপে সিদ্ধাইও গেল, আবার নরকও হলে! । 

“একটা সাধুর খুব সিদ্ধাই হয়েছিল, আর সেই জন্য অহঙ্কারও হয়ে 
ছিল। কিন্তু সাধুটা লোক ভাল ছিল আর আর তপম্াও ছিল। 
ভগবান ছল্সঘেশে সাধুর বেশ ধ'রে একদিন তার কাছে এলেন । এসে 
বল্লেন, মহারাজ, শুনেছি আপনার খুব সিদ্ধাই হয়েছে। সাধু খাতির ক'রে 
তাকে বঙালেন। এমন সময় একট! হাতী সেখান দিয়ে ধাচ্ছে"। তখন 
নূতন সাধুট বল্লেন, আচ্ছা মহারাজ, আপনি মনে করলে এই হাতী- 


দক্ষিণেশ্বরে ৷ রামাদিসঙ্গে। ইশ্বরলাভ ও অষ্টসিদ্ধি। ১৩১ 


টাকে মেরে ফেলতে পারেন ? সাধু বললেন 'ফল্যাসা হোনে শক্তা”। 
এই ব'লে ধুলে! প'ড়ে হাতীটার গায়ে দেওয়াতে সে ছট ফট ক'রে মরে 
গেল। তখন যে সাধুটী এসেছে, সে বল্লে, আপনার কি শক্তি ! হাঁতী- 
টাকে মেরে ফেল্লেন ! সে হাস্‌্তে লাগল । তখন ও সাধুটি বললে, 
আচ্ছা, হাতাটাকে আবার বাচাতে পারেন ? সে বললে, "ভি হোৌনে 
শক্তা-হযাঁয়। এই বলে আবার যাঁই ধুলো প'ড়ে দিলে অমনি হাতীটা 
ধড়মড় ক'রে উঠে পড়লো তখন এ সাধুটি বল্লে, আপনার কি শক্তি ! 
কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞীস। করি। এই যে হাঁতী মারলেন, আর হাতী 
বাঁচালেন, আপনার কি হলো ? নিজের কি উন্নতি হলো ? এতে কি 
আপনি ভগবানকে পেলেন ? এই বলিয়! সাধুটি অন্তর্ধান হলেন। 

ধিম্মেরসুন্মম গতি। একটু কামনা থাকলে ভগবানকে পাঁওয়৷ 
যায় না । ছুঁচের ভিতর সূতো যাওয়া, একটু রে। থাকলে হয় না। 

“কৃষ্ণ অঞ্জ,নকে বলেছিলেন, ভাই, আমাকে যদি ভাল কর্তে চাও, 
তা হ'লে অষ্ট সিদ্ধির একটা সিদ্ধি থাক্‌লে হবে ন।। 

“কি জান ? সিদ্ধাই থাক্‌লে অহঙ্কীর হয়, ঈশ্বরকে ভুলে যায়। 

একজন বাবু এসেছিল-_ট্যার৷ | বলে, আপনি পরমহুংস, তা বেশ, 
একটু স্বস্ত্যয়ন করতে হবে। কিম্হীনবুদ্ধি; “পরমহংস', আবার 
বস্তযয়ন কর্‌তে হবে! স্বস্ত্যয়ন করে ভাল করা, সিদ্ধাই। অহঙ্কারে 
ঈশ্বর-লাভ হয় না। অহঙ্কার কিরূপ জান? যেন উচু টিপি, বৃষ্টির 
জল ক্রমে না, গাড়িয়ে যায়। নীচু জহিতে জল জমে, আর অঙ্কুর হয়; 
তার পর গাছ হয় ; তার পর ফল হয়। 

[ [5059 60 ৪11) ভালবাসায় অহঙ্কার যাঁয়। তবে ঈশ্বর লাভ।] 

“হাজরাকে তাই বলি, আমি বুঝেছি, আর সব বোক।,_এ বুদ্ধি 
কোরো না! সকলকে ভলবাস্তে হয়। কেউ পর নয়! 
সর্ববভূতেই সেই হরিই আছেন। তিনি ছাড়৷ কিছুই নাই। প্রহলাদকে 
ঠাকুর বল্লেন” তুমি বর নাও। প্রহলাদ বল্লেন, আপনার তি 
পেয়েছি, স্বামার আর কিছু দরকার নাই। ঠাকুর ছাড়লেন না তখন 
প্রহলাদ' বল্লেন, যদি বর দিবেন, তবে এই বর দিন, আমায় যার! ক্ষ 
দিয়েছে, তাদের অপরাধ ন। হয়। 


১৩২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচকথাম্ত। ২য় ভাগ । [ ১৮৮৪, সেপ্টেম্বর ২১। 


“এর মানে এই যে হরি একরূপে কষ্ট দিলেন। সেই লোকদের 
কষ্ট দিলে হরির কষ্ট হয়। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 
্রীপ্রীরামক্রষ্ণকথামৃত জ্ঞানোম্মাদ ও জাতি বিচার । 


[ পূর্ববকথ| ১৮৫৭__কালীমন্দির প্রতিষ্ঠার পর জ্ঞানীপাগল দর্শন । হলধারী। ] 


"জ্রীমতীর প্রেমোন্মীদ। আবার ভক্তি-উন্মীদ আছে। যেমন হনু- 
মানের । সীতা আগুনে প্রবেশ করেছে দেখে রাম্‌কে মার্তে যায়। 
আবার আছে জ্ঞানোম্মাদ। একজন জ্ঞানী পাগলের মত দেখেছিলাম। 
কালীবাড়ীর সবে প্রতিষ্ঠার পর। লোকে বল্লে, রামমোহন রাঁয়ের 
ব্রহ্মভার একজন। এক পায়ে ছেঁড়া জুতা, হাতে কঞ্চি আর একটা 
ভাড়, আবচারা। গঙ্গায় ডুব দ্িলে। তারপর কাঁলী ঘরে গেল। 
হলধারী তখন কালীঘরে বসে আছে। তার পর মস্ত হয়ে স্তব কর্তে 
লাগলো-_ক্ষে)ং ক্ষ খট্টা্গধারিণীং ইত্যাদি । 

“কুকুরের কাছে গিয়ে কাণ ধ'রে তার উচ্চিষ্ট খেলে,__কুকুর 
কিছু বলে নাই। আমারও তখন এই অবস্থ! আরম্ত' হ'য়েছে। আমি 
হাদের গল! ধ'রে বল্লাম, ওরে হৃদে, আমার ও কি ওই দশ! হবে ?' 

“আমার উন্মাদ অবস্থা! নারায়ণ শাস্জ্রী এসে দেখলে, একট৷ 
বাশ ঘাড়ে করে বেড়াচ্ছি! তখন সে লোকদের কাছে বল্লে, ওহ, 
উম্মস্ত, হায় সে অবস্থায় জাত বিচার কিছু থা'কৃতো৷ না । 
একজন নীচ জাতি, তার মাগ শাক রেধে পাঠাতো, আমি খেতুম। 

“কা লীবাড়ীতে কাঙ্গালীরা খেয়ে গেল, তাদের পাত। মাথায় আর 
মুখে ঠেকালুম। হুলধারী তখন আমায় বল্‌লে' তুই কর্ছিস্‌ কি? 
কাজ্গালীদের এঁটে! খেলি, তোর ছেলেপিলের বিয়ে হবে" কেমন 
ক'রে? আমার তখন রাগ হলো'। হুলধারী আমার দাদা হয়। তা 


দক্ষিণেশ্বরে। রামাদি সঙ্গে । শ্রীমুখকথিত চরিতামৃত। ১৩৩ 


হলে কি হয়? তাকে বললাম, তবে রে শালা, তুমি না গীতা, বেদাস্ত 
পড়? তুমি না শিখাও, বর্গ সত্য, জগত মিথ্যা ? আমার আবার 
ছেলেপুলে হবে তুমি ঠাউরেছ ! তোর গীতাঁপাঠের মুখে আগুন । 

( মাষটীরের প্রতি )-_দেখ শুধু পন্তাশুনাতে কিছু হয় না। বাঁজ- 
নার বোল লোকে মুখস্থ বেশ বল্তে পারে, হাতে আন৷ বড় শক্ত 1” 

ঠাকুর আবার নিজের জ্ঞানোন্মীদ অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন। 
পূর্ববকথা-__মথুর সঙ্গে নবদ্ীপ। ঠাকুর চিনে শাকারীর পায়ে ধরেন।] 

“সেজো বাবুর সঙ্গে ক'দিন বজরা ক'রে হাঁওয়! খেতে গেলাম । 
সেই যাত্রায় নবদ্ধীপেও যাওয়| হয়েছিল। বজরাতে দেখলাম মাঝির 
রাধছে। ভাদের কাছে দীড়িয়ে আছি, সেজো বাবু ব'ললে, বাঁবা, 
ওখানে কি কর্ছ? আমি হেসে বল্লাম, মাঝিরা বেশ রাধছে। 
সেজো বাবু বুঝেছে ষে, ইনি এবারে চেয়ে খেতে পারেন। তাই বললে, 
বাবা, স'রে এসো, সরে এসে ! 

“এখন কিন্ত আর পারি না। সে অবস্থা এখন নাই। এখন ব্রাহ্মণ 
হবে, আচারী হবে, ঠাকুরের ভোগ হবে, তবে ভাত খাবো । 

“কি অবস্থ। সব গেছে! দেশে চিনে শ্ঠীণকারী আর আর 
সমবয়সীর্দের বল্লাম, ওরে তোদের পায়ে পড়ি, একবার হরিবোল 
বল! সকলের পায়ে পড়তে যাই! তখন চিনে বল্লে, ওরে তোর 
এখন প্রথম অনুরাগ, তাই সব সমান বোধ হয়েছে। প্রথম ঝড় উঠলে 
যখন ধুল| উড়ে, তখন আম-গাছ, তেঁতুল-গাছ, সব এক বোধ হয়। 
এটা আম গাছ, এটা"তেতুল-গাছ চেনা যায় না” 

[ শ্রীরামকৃষ্ণের মত কি--সংসার না সর্ববত্যাগ ? কেশব 
সেনের সন্দেহ ] 

একজন ভক্ত--এই ভক্তি উন্মাদ, কি প্রেম উন্মাদ, কি জ্ঞান 
উম্মাদ, সংসারী লোকের হ'লে কেমন ক'রে চল্বে ? 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সংসারী ভক্ত দৃষ্টে )-_যোগী ছু রকম। ব্যক্ত যোগী 
আর গুপ্তযোগী। সংসারে গুপ্ত যোগী। কেউ তাকে টের পায় না। 

ংসারী'র পক্ষে মনে ত্যাগ, বাহিরে ত্যাগ নয়। 

রাম__আপনার ছেলে ভুলোনো! কথা। সংসারে জ্ঞানী হ'তে 


১৩৪ শ্রীস্ট্রীরামকুষ্ণচকথামৃত। ২য় ভাগ। [ ১৮৮৪, সেপ্টেম্বর ২১। 


পারে, বিজ্ঞানী হতে পারে। ক্রীরামকৃষ্ণ-_-শেষে বিজ্ঞানী 
হয় হবে। জোর ক'রে সংসার ত্যাগ ভাল নয়। 

রাম--কেশব সেন বল্তেন, ওর কাছে লোকে অত যাঁয় কেন' 
একদিন কুটুস ক'রে কামড়াবেন,”্তখন পালিয়ে আস্তে হবে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_কুট্রস ক'রে কেন কামড়াব? আমি ত লোকদের 
বলি, এও কর,'ওও কর; সংসারও কর, ঈশ্বরকেও ডাঁক। সব ত্যাগ 
করতে বলি না। ( সহাস্তে ) কেশব সেন একদিন লেক্চার দিলে; 
বল্লে, হে ঈশ্বর, এই কর, যেন আমরা ভক্তিনদীতে ডুব দিতে পারি, 
আর ডুব দিয়ে যেন সচ্চিদানন্দ-সাগরে গিয়ে পড়ি। মেয়েরা সব 
চিকের ভিতরে ছিল। আমি কেশবকে বল্লাম, একেবারে সবাই ডু 
দিলে কি হবে? তা হ'লে এদের (মেয়েদের) দশ কি হবে? এক 
একবার আড়ায় উঠে ; আবার ডুব দিও, আবার উঠে ! কেশব আর 
সকলে হাস্তে লাগলো । হাজরা বলে, তুমি রজোগুণী লোক বড 
ভালবাস ;-_-যাদের টাকা-কড়ি, মানসম্ত্রম, খুব আছে। তা যদি হলে 
তবে হরীশ, নোটো। ওদের ভালবাসি কেন নরেন্দ্রকে কেন 
ভালবাসি? তার ত কলাপোড়া খাবার নুণ নাই ! 

শ্রীরামকৃষ্ণ ঘরের বাহিরে আসিলেন ও মাফ্ীরের সহিত কথ 
কহিতে কহিতে ঝাউতলার দিকে যাইতেছেন। একটি ভক্ত গাড়ু € 
গামছা! লইয়। সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছেন। কলিকাতায় আজ চৈতন্যলীল 
দেখিতে যাইবেন, সেই কথা হইতেছে । 

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি, পঞ্চবটার নিকট )-_রাম “সং 
রজোগুণের কথা বল্ছে। এত বেশী দাম দিয়ে বস্বার কি দরর্কার 

০0% এর টিকিট লইবার দরকার নাই-_ঠাকুর বলিতেছেন । 





চতুর্থ পরিছেদ । 
হাতীবাগানে ভক্ত-মঙ্দিরে। প্রীযু্ত মহেজ্র 
মুখুষ্যের সেবা । 
শ্রীরামকুষ। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র মুখুজ্যের গাড়ী করিয়া দক্ষিণেশ্বর. হইতে 
কলিকাতায় আসিতেছেন। রবিবার, ৬ই আশ্বিন ২১শে সেপ্টেম্বর 


কলিকাতা । মহেন্দ্র মুখুষ্যের কলবাটা। ১৩৫ 


১৮৮৪; আশ্বিন শুক্লা দ্বিতীয়া । বেল! ৫টা। গাড়ীর মধ্যে মহেন্দ্র 
মুখুযো, মাষ্টার ও আরও ছু একজন আছেন:। একটু যাইতে যাইতে 
ঈশ্বর চিন্তা করিতে করিতে ঠীকুর ভাবসমাধিতে মগ্ন হইলেন। 

অনেকক্ষণ পরে জমাধিভঙ্গ হইল। ঠাকুর বলিতেছেন, “হাজর! 
আবার আমায় শেখায়! শালা! কিয়ণুক্ষণ পরে বলিতেছেন, আঁমি 
জল.খাব। বাহা জগতে মন নামাইবার জন্য ঠাকুর এ কথা প্রায় 
সমাধির পর বলিতেন। মহেন্দ্র মুখুষ্যে ( মাষ্টারের প্রতি )__ 
ত| হ'লে কিছু খাবার আন্লে হয় না? 

মাফ্টার__ইনি এখন খাবেন না । 


শীরামকৃষ্ণ ( ভাবস্থ )-_ আমি খাবো! ;-_-বাহো যাঁব। 

মহেন্দ্র মুখুয্যের হাতীবাগানে ময়দার কল আছে। সেই কলেতে 
ঠাকুরকে লইয়া যাইতেছেন। সেখানে একটু বিশ্রাম করিয়া! ষ্টার 
থিয়েটারে চৈতন্লীলা৷ দেখিতে যাইবেন। মহেন্দ্রের বাড়ী বাগবাজার 
৬মদনমোৌহনজীর মন্দিরের কিছু উত্তরে । পরমহংসদেবকে তাহার 
পিতাঠাকুর জানেন না। তাই মহেন্দ্র ঠাকুরকে বাড়ীতে লইয়া যান 
নাই। তাহার দ্বিতীয় ভ্রাতা প্রিয়নাঁথও একজন ভক্ত । 

মহেন্দে্ কলে তক্তপোষের *উপর সতরঞ্চি পাতা । তাহারই 
উপরে ঠাকুর বসিয়া আছেন ও ঈশ্বরের কথা কহিতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( মাঙ্ীর ও মহেক্দ্রের প্রতি )__-শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত 
শুন্তে শুন্তে হাজর! বলে, এ সব শক্তির লীল-_বিভূ এর ভিত 
নাই'। বিভূ ছাড় শক্তি কখন হয়? এখানকার মত উল্টে দেবা; 
চষটা ! 

ব্রহ্ম বিভূরূপে সর্ববভূতে ৷ শুদ্ধভক্ত যড়েশ্বর্য্য চায় না।] 

“আমি জানি, ত্র্ম আর শক্তি অভেদ্। যেমন জল আ. 
জলের হিমশক্তি ৷ অমি আর দাহিকা শক্তি । তিনি বিভুরূপে সর্ববভূতে 
আছেন ; তবে কোনও খানে বেশী শক্তির, কোনও খানে কম শক্তি 
প্রকাশ । হাজরা আৰার বলে ভগবানকে পেলে তীর মত যড়ৈশব্া 
শালী হয়; ষট্ড্ব্য্য থাক্বে, ব্যবৃহার করুক আর না করুক। 

মাষ্টার _ফড়েশ্ব্য্য হাতে থাক। চাই। (সকলের হাস্য । ) 


১৩৬  শ্ত্রীপ্ীরামকৃ্ণকথামৃত। ২য় ভাগ। [ ১৮৮৪, সেপ্টেম্বর ২১। 


শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাশ্যে)_হথ্যা, হাতে থাকা চাই। কি হীনবুদ্ধি! যে 
এঁশবরয্য কখন ভোগ করে নাই, সেই এ্র্য এশ্বর্ধ্য করে অধৈর্ধ্য হয়। 
যে শুদ্ধভক্ত, সে কখন এশর্য্য প্রার্থনা করে না। 

কলবাড়ীতে পান সাজা ছিল না। ঠীকুর বলিতেছেন, পানটা 
আনিয়ে লও। ঠাকুর বাহে যাইবেন। মহেন্দ্র গাড়ু করিয়া জল 
আনাইলেন ও নিজে গাড়ু হাতে করিলেন। ঠাকুরকে সঙ্গে করিয়। 
মাঠের দিকে লইয়া যাইবেন। ঠাকুর মণিকে সম্মুখে দেখিয়! মহেন্দ্রকে 
বলিলেন, তোমায় নিতে হবে না_-একে দাও । মণি গাড়ু 
লইয়| ঠীকুরের সঙ্গে কলবাড়ীর ভিতরের মাঠের দিকে গেলেন। 

মুখ ধোয়ার পর ঠাকুরকে তামাক সেজে দেওয়া হইল? ঠাকুর 
মাঙ্টীরকে বলিতেছেন, সন্ধ্যা কি হয়েছে তা হ'লে আর তামাকট। 
থাই না; সন্ধ্যা হ'লে সব কন্ম ছেড়ে হরি স্মরণ করবে। 

এই বলিয়৷ ঠাকুর হাতের লোম দেখিতেছেন-_গণ। যায় কি ন1। 
লোম যদি গণা না যাঁয়, তা হইলে- _সন্ধ্য। হইয়াছে। 


পঞ্চম প্ররিচ্ছেদ। 
নাট্যালয়ে চৈতন্যলীলা-_স্রীরামক্ জমাধিস্য। 
[ মাষ্টার, বাবুরাম, নিত্যানন্দবংশের ভক্ত, মহেন্দ্র মুখুষ্যে, গিরীশ ।] 

ঠাকুরের গাড়ী বিডন গ্ত্রীটে ষ্টার থিয়েটারের সম্মুখে আসিয়! 
উপস্থিত। রাত প্রায় সাড়ে আটট1। সঙ্গে মাষ্টার, বাবুরমি, মহেন্দ্র 
মুখুয্যে ও* আরও ছু একটি ভক্ত। টিকিট কিনিবার বন্দোবস্ত 
হইতেছে । নট্যালয়ের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত গিরীশ ঘোষ কয়েকজন 
কর্মচারী সঙ্গে ঠাকুরের গাড়ীর কাছে আসিয়াছেন, অভিবাদন 
করিয়। তাহাকে সাদরে উপরে লইয়। গেলেন। গিরীশ পরমহংসদেবের 
নাম শুনিয়াছেন। তিনি চৈতম্যলীল অভিনয় দর্শন করিতে আসিয়া- 
ছেন শুনিয়৷ পরম আহলাদিত হইয়াছেন। ঠাকুরকে দক্ষিণ পশ্চিমের 
7০5. এতে বসান হইল। ঠাকুরের পারে মাষ্টার বসিলেন? ' পশ্চাতে 
বাবুরাম আরও ছু একটি ভক্ত। 


কলিকাতা । নাট্যালয়ে চৈতম্যলীলা । জমাধি-মন্দিরে | ১৩৭. 


নাট্যালয় আলোকাকীর্ণ। নীচে অনেক লোক । ঠাকুরের বামদিকে 
ড্রপসিন দেখা! যাইতেছে । অনেকগুলি 0০ এ লোক হইয়াছে । এক 
এক জন বেহারা নিযুক্ত, ০%এর পশ্চাতে দীড়াইয়। হাওয়া করি- 
তৈছে। ঠাকুরকে হাওয়া করিতে গিরীশ বেহারা নিযুক্ত কাঁরয়। গেলেন। 
ঠাকুর নাট্যালয় দেখিয়া বালকের ন্যায় আনন্দিত হইয়াছেন। 
শ্রীরামকৃষ্ণ ( মাঙ্টারের প্রতি, সহাম্তে )-_-বাঃ এখান বেশ ! এসে 
বেশ হলো! ! অনেক লোক এক সঙ্গে হ'লে 
উদ্দীপন হয়। তখন ঠিক দেখতে পাই” তিনিই সব হয়েছেন । 
মাষ্টার-_আজ্ঞা, ই] । শ্রীরামকৃ্*-_এখানে কত নেবে ? 
মাফ্টার__আজ্ঞ।, কিছু নেবে না। আপনি এসেছেন, ওদের খুব 
আহলাদ। প্রীরামকৃষ্ণ-_-সব মীর মাহাত্ম ! 
ড্ুপ সিন উঠিয়া গেল। এককালে দর্শকবৃন্দের দৃষ্টি রঙ্গমঞ্চের 
উপর পড়িল। প্রথমে, পাপ আর ছয় রিপুর সভা। তার পর 
বনপথে বিবেক, বৈরাগ্য ও ভক্তির কথাবার্তা । 
ভক্তি বলিতেছেন, গৌরাঙ্গ নদীয়ায় জন্মগ্রহণ করেছেন। তাই 
বি্ভাধরীগণ আর মুনি-খধিগণ ছল্সবেশে দর্শন করিতে আদিতেছেন। 
“ধন্য ধরা, নদীয়ায় এলে। গোরা দেখ, দেখ ন| বিমানে বিদ্ধা- 
ধরীগণে, আজিতেছে হরি দরশনে । দ্রেখ প্রেমানন্দে হইয়া বিভোল, 
মুনি খষি আসিছে সকল ।” 
বিদ্ভাধরীগণ আর মুনিখধিরা গৌরাঙকে ভগবানের অবতার জ্ঞানে 
স্তব করিতেছেন। ঠীকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাহাদের দেখিয়। ভাবে বিভোর 
হইতেছেন। মাষ্টারকে বলিতেছেন, আহা ! কেমন দেখো! ! 
বিষ্ভাধরীগণ ও মুনি-খধিগণ গান করিয়। স্তব করিতেছেন-- 


পুরুষগণ।- কেশব কুরু করুণা দ্বীনে কুগ্তকাননচারী। 

প্নগণ ।--মাধব মনোমোহন মোহনমুরলীধারী ।__সকলে-_হরিবোল 

ইরিবোল, হরিবোল মন আমার । পুরুষগণ।-_ব্রজ-কিশোর কালীয়হর 

কাতর, ভয়-ভপ্ভীন | স্ত্রীগণ ।-_নয়ন বাঁকা, বাকা! শিখিপাখা', রাধিকাহ দি- 

পতন। প্ুরুষগণন_গোবর্ধন-ধারণ, বণকুস্থুম-ভৃষণ, দামোদর কংসদর্প- 

হারা। স্্রীগণ--শ্যাম রাঁসরসবিহারী। জকলে-_-হরিবোল হরিবোল 
১৮ 


১৩৮ আীত্রীরামকৃষ্ণকথামৃত। ২য় ভাগ। [ ১৮৮৪, সেপ্টেম্বর ২১। 


হরিবোল, মন আমার । 
বিস্তাধরীগণ যখন গাঁইলেন-__ 
নিয়ন বাঁকা বাঁকা শিখিপাখা, রাধিক] হৃদিরঞ্জন? 
তখন ঠাকুর শীরামরুষ্জ গভীর-সমাধি-মগ্ন হুইলেন। 00299: 
( এক্যতানবাস্ভ ) হইতেছে। ঠাকুরের কোন হু'স নাই। 


বষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 
চৈতগ্ালগীল। দর্শন। গৌরপ্রেমে মাতোয়ারা! 
শ্রীরামকৃষ্ণ । 
জগন্নাথ মিশরের ঘরে অতিথি আসিয়াছেন। বালক নিমাই সদা. 
নন্দে সমবয়ন্যাদের সহিত গাঁন গাইয়া বেড়াইতেছেন। 


গান_-কীহা মের বৃন্দাবন, কীহা যশোদ। মাই। 
কাহা মেরা নন্দ পিত। কাহা বলাই ভাই ॥ কীহ! মেরি ধবলী শ্টামলী 
কাহা মেরি মোহন মুরলী, শ্রীদাম স্থুদাম রাখালগণ কাহা মে পাই। 
কাহ। মেরি যমুনাতট, কীহা! মেরি বংশীবট, কীহা গোপনারী মেরি 
কাহা হামারা রাই ॥ 

অতিথি চক্ষু বুজিয়! ভগবানকে অন্ন নিবেদন করিতেছেন । নিমাই 
দৌড়িয়! গিয়। সেই অন্ন ভক্ষণ ,করিতেছেন। অতিথি ভগবান্‌ বলিয় 
তাহাকে জানিতে পারিলেন ও দশাঁবতারের স্তব করিয়া প্রসঃ 
করিতেছেন। মিশ্র ও শচীর কাছে বিদায় লইবার সময় তিনি আবার 
গান করিয়া স্তব করিতেছেন। 

গান__জয় নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র জয় ভবতারণ। 

অনাথত্রাণ জীবপ্রাণ ভীতভয়বারণ ॥ 
যুগে যুগে রজ, নব লীলা নব রঙ্গ, নব তরঙ্গ নব প্রসঙ্গ ধরাভারধারণ। 
তাপহারী প্রেমবারি, বিতর রাঁসরসবিহারী, দীনআশ কলুষনা* 
দুষ্টত্রাসকারণ। 

স্তব শুনিতে শুনিতে ঠাকুর আবার ভাবে বিভোর হইতেছেন। 

নবদবীপের গঙ্গাতীর । গলান্সানের পর ব্রাহ্ষণেরা, মেয়ে 
পুরুষ ঘাটে বসিয়া পূজা.করিতেছেন। নিমাই নৈবেষ্ক কাড়িয়! খাইতে 
ছেন। একজন ক্রাক্ষণ ভারী রেগে গেলেন আর বল্লেন, 'আরে 
বেল্লিক | বিষুপুজার নৈবিদ্দি কেড়ে নিচ্ছিস্‌__সর্ববনাঁশ হবে তোর! 
নিমাই তবুও কেড়ে নিলেন, আর পলায়ন করিতে উদ্ভত হুইলেন। 


কলিকাতা । চৈতন্য লীল!। গৌরপ্রেমে মাতোয়ার1। শ্রীরামকৃষ্ণ । ১৩৯ 


অনেক মেয়েরা ছেলেটাকে বড় ভালবাসে । নিমাই চলে যাচ্ছে দেখে 
তাদের প্রাণে সইল না । তারা উচ্চৈঃন্বরে ডাকিতে লাগিল, নিমাই” 
ফিরে আয়, নিমাই, ফিরে আয় 1 নিমাই শুনিলেন ন|। 

একজন নিমাইকে ফিরাইবার মহামন্ত্র জানিতেন। তিনি “হরিবোল 
হরিবোল' বেলিতে লাগিলেন। 

অমনি নিমাই “হরিবোল হরিবোলি” বলিতে বলিতে ফিরিলেন। 


মণি ঠাকুরের কাছে বসিয়া আছেন। বলিতেছেন, আহা ! 

ঠাকুর আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। “আহা!” বলিতে 
বলিতে মণির দিকে তাকাইয়া প্রেমাশ্রু বিসর্জন করিতেছেন । 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( বাঁবুরাম ও মাফীরকে )-দেখ, যি আমার ভাব 
কি সমাধি হয়, তোমরা গোলমাল কোরো না। এহিকের। ঢং মনে 
কর্বে। 

নিমাইএর উপনয়ন। নিমাই সন্ন্যাসী সাজিয়াছেন। শচী ও শ্রুতি- 
বাঁসিনীগন চতুদ্দিকে দাড়াইয়1। নিমাই গান গাইয়। ভিক্ষা করিতেছেন। 

গান_দে গে। ভিক্ষা দে, আমি নূতন যোগী ফিরি কেঁদে কেঁদে। 
ওগো! ব্রজবাসী তোদের ভালবাসি, ওগো, তাইতে! আসি, দেখ ম! উপবাসী। 
দেখ ম। ছারে যোগী বলে “রাধে রাধে! । বেল! গেল যেতে হবে ফিরে, একাকী 
থাকি মা যমুনাতীরে, আখিনীরে মিশে নীরে, চলে ধীরে ,ধীরে ধারা মৃছ নাদে। 

সকলে চলিয়া গেলেন। নিমাই একাকী আছেন। দেবগণ ব্রাক্গণ- 
ব্রাহ্মণী-বেশে তাহাকে স্ব করিতেছেন। 

পুরুষগণ-_চন্দ্রকিরণ অজে, নমো বামনরূপধারী। 
স্্রীগণ--গোপীগণ-মনোমহন, মুগ্রীকুপ্তচারী। নিমাই। জয় রাধে শ্রীরাধে! 
 পুরুষগণ। ব্রঞ্বালক সঙ্গ, মদন-মান ভঙ্গ ; স্ত্রীগন__উন্মাদিনীব্রজকামিনী, উন্মাদ 
তরঙ্গ। পুরুষগন--দৈত্য-ছলন, নারায়ণ, স্থুরগণভয়হারী। স্ত্রীগণ-_ব্রজবিহারা 
গোপনারী-মান-ভিখারী । নিমাই--জয় রাধে শ্রীরাধে ॥ 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এই গান শুনিতে শুনিতে সমাধি হইলেন। 

যবনিকা-পতন হইল । 00709: ( কন্সা্”) বাজিতেছে। 

_[*সংজারী লোৌক ছু দিক রাখতে বলে" | গলগাদাস ও শ্রীবাস। 

অদৈতের বাটার সম্মুখে শ্রীবাসাঁদি কথা কহিতেছেন। মুকুন্দ 
মধুরকণে গান গাহিতেছেন। __ 


১৪০  শ্রীস্রীরামকৃষ্ণচকথাম্থত। ২য় ভাগ। [ ১৮৮৪, সেপ্টেম্বর, ২১। 


গান_আর ঘুমাইও ন। মন। মায়াঘোরে কতদিন রবে অচেতন ॥ 
কে তুমি কি হেতু এলে, আপনারে ভূলে গেলে, চাহরে নয়ন মেলে ত্যজ কুম্বপন। 
রয়েছে! অনিত্য ধ্যানে, নিত্যানন্দে হের প্রাণে, তম পরিহরি হের তরুণ তপন ॥ 
মুকুন্দর বড় স্থুক। শ্রীরামকৃষ্ণ মণির নিকট প্রশংসা করিতেছেন । 
নিমাই বাটাতে আছেন। শ্রীবাস দেখা করিতে আসিয়াছেন। 
আগে শচীর সঙ্গে দেখা হইল। শচী কাঁদিতে লাগিলেন। বলিলেন, 
পুত্র আমার গৃহধর্ধে মন দেয় না; “যে অবধি গেছে বিশ্বরূপ, প্রাণ 
মম কাপে নিরন্তর, পাছে হয় নিমাই সন্ন্যাসী । 
এমন সময় নিমাই আসিতেছেন । শচী প্রীবাসকে বলিতেছেন-__ 
“আহা দেখ দেখ পাগলের প্রায়, আখিনীরে বুক 'ভেসে ষায়, 
বল বল এ ভাব কেমনে যাবে £ 
নিমাই শ্রীবাসকে দেখিয়া তাহার পায়ে জড়াইয়া কাদিতেছেন__ 
আর বলিতেছেন-_ ৰ 
কই প্রভু কই মম কৃষ্চভক্তি হলো, অধম জনম বৃথা কেটে গেল, 
. বল প্রভূ, কৃষ্ণ কই, কৃষ্ণ কোথ। পাব, দেহ পদধুলি বনমালী যেন পাই ! 
শ্রীরামকৃষ্ণ মাষ্টারের দিকে তাকাইয়া কথা কহিতে যাইতেছেন, 
কিন্তু পারিতেছেন না । গদ গদ স্বর! গগুদেশ নয়নজলে ভাসিয়া 
গেল। একদৃষ্টে দেখিতেছেন, নিমাই শ্রীবাসের পা জড়াইয়! রহিয়াছেন। 
আর বলিতেছেন, “কই প্রভু কৃষ্ণভক্তি ত হলে! না!» 
এদিকে পড়ুয়াদের আর পড়াইতে পারিতেছেন ন।। গঙ্গাদাসের 
কাছে নিমাই পড়িয়াছিলেন। তিনি নিমাইকে বুঝাইতে আসিয়াছেন। 
শ্ীবাসকে বলিলেন-_শ্রীবাস ঠাকুর, আমরাও ব্রাহ্মণ, বিষুপুজা ক'রে 
থাকি; আপনার! মিলে দেখছি সংসারট৷ ছারখার করুলেন। 
শ্রীরামকৃষ্ণ ( মাষ্টারকে )-_-এ সংসারীর শিক্ষা__-এও কর, ওও 
কর। সংসারী যখন শিক্ষা! দেয়, তখন ছুদিক্‌ রাখতে বলে। 
মাষটার__আজ্ঞা, হ৷। [গঙ্গাদাস নিমাইকে আবার বুঝাইতেছেন-_ 
“ওহে নিমাই, তোমার ত শান্জ্ঞান হয়েছে? তুমি আমার সঙ্গে 
তর্ক কর। সংসারধর্মী অপেক্ষা কোন্‌ ধর্ম প্রধান, আমায় বোবাঁও। 
তুমি গৃহী, গৃহীর মত আচার না! ক'রে অন্য আচার কেন কর ?” 


চৈতম্যলীল| | নিত্যানন্দবংশ ও শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্দীপন। ১৪১ 


শ্রীরামকৃষ্ণ ( মাষ্টারকে )_-দেখ লে ? ছুইদিক রাঁখতে বল্ছে ! 

মাষার-_আজ্ঞা, হা । 

নিমাই বলিলেন, আমি ইচ্ছা! ক'রে সংসারধর্ম্ম উপেক্ষা করি নাই। 
'আমার বরং ইচ্ছা যাতে সব বজায় থাকে । কিন্ত্র_ 

প্রভূ কোন্‌ হেতু কিছু নাহি জানি, প্রাণ টানে কি করি কি করি, 

ভাবি কুলে রই, কুলে আর রহিতে না পারি; 

প্রাণ ধায় বুঝালে না ফেরে, সদা চায় ঝাঁপ দিতে অকুল পাথারে ! 

শ্রীরামকৃঞ্ণ__-আহ! ! 


ও টেল 9500 


সন্তম পরিচ্ছেদ । 
নাট্য।লয়ে নিত্যানন্দবংশ ও ভ্রীরামরুষেের 
উদ্দীপন। 
[ মাষ্টার, বাবুরাম, খড়দাঁর নিত্যানন্দবংশের গোস্বামী । ] 
নবদ্বীপে নিত্যানন্দ আসিয়াছেন, তিনি নিমাইকে খুঁজিতেছেন, 
এমন সময় নিমাইএর অহিত দেখা হইল। নিমাইও তাকে খুঁজতে- 
ছিলেন। মিলনের পর নিমাই বলিত্বেছেন,_ 
সার্থক জীবন; সত্য মম ফলেছে স্বপন; লুকাইলে স্বপ্নে দেখ! দিয়ে। 
শ্রীরামকৃষ্ণ (মাফটীরকে গদগদ স্বরে) নিমাই বল্ছে, স্বপ্নে দেখেছি। 
শ্রীবাস বড়ভূজ দর্শন করছেন, আর স্তব কর্ছেন। 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট হইয়া ষড়ভূজ দর্শন করিতেছেন । 
গৌরাঙ্গের ঈশ্বর আবেশ হইয়াছে । তিনি অদ্বৈত, শ্রীবাস, হরি- 
দাঁস ইত্যাদির সহিত ভাবে কথা কহিতেছেন। 
গৌরাজ্ের ভাব বুঝিতে পারিয়া নিতাই গান গাহিতেছেন। 
কই কৃষ্ণ এল কুঞ্জে প্রাণ সই! 
দে রে কৃষ্ণ দে, কষ এনে দে, রাধ| জানে কি গে! কৃষ্ণ বই। 
'ভ্ীরামকৃষ্ণ গান শুনিতে শুনিতে সমাধিস্থ হইলেন। অনেকক্ষণ 
এ ভাঁবে-রহিলেন। কনসা্ট চলিতে লাগিল। ঠাকুরের সমাধি- 
ভঙ্গ হইল।' ইতিমধ্যে খড়দার নিত্যানন্দ গোস্বামীর বংশের একটি 


১৪২ ্রস্রীরামকষ্চকথাম্ৃত। ২য় ভাঁগ। [১৮৮৪১ সেপ্টেম্বর, ২১। 


বাবু আসিয়াছেন ও ঠাকুরের চেয়ারের পশ্চাতে দীড়াইয়৷ আছেন। 
বয়স ৩৪৩৫ হইবে।” ঠাকুর তাহাকে দেখিয়া আনন্দে ভাসিতে 
লাগিলেন। তীহার হাত ধরিয়া কত কথা কহিতেছেন। মাঝে মাঝে 
তাহাকে বলিতেছেন, “এখানে বোসা না) তুমি এখানে থাকলে খুব. 
উদ্দীপন হয়।” সন্সেহে তীহার হাত ধরিয়া যেন খেল। করিতেছেন। 
সন্মেহে মুখে হাত দিয়া আদর করিতেছেন । 

গোস্বামী চলিয়। গেলে মাষীরকে বলিতেন, “ও বড় পণ্ডিত, 
বাপ বড় ভক্ত। আমি খড়দার শ্যামন্থন্দর দেখতে গেলে, ঘষে ভোগ 
একশ টাকা দিলে পাওয়া যায় না, সেই ভোগ এনে আমায় খাওয়ায় !” 

“এর লক্ষণ বড় ভাল। একটু নেড়েচেড়ে দিলে চৈতন্য হয়। 
ওকে দেখতে দেখতে বড় উদ্দীপন হয়। আর একটু হ'লে আমি 
দীড়িয়ে পড়তুম।৮ [ গোস্বামীকে দেখিতে দেখিতে আর একটু হলে 
ঠাকুরের ভাবসমাধি হইত ; এই কথা বলিতেছেন। ] 

যবনিকা৷ উঠিয়া গেল। রাজপথে নিত্যানন্দ মাথায় হাত দিয়া 
রক্তত্মোত বন্ধ করিতেছেন। মাধাই কলসীর কান! ছুড়িয়। মারিয়াছেন; 
নিতাইয়ের ভ্রক্ষেপ নাই। গৌরপ্রেমে গরগর মাতোয়ারা ! ঠাকুর 
ভাবাবিষ্ট। দেখিতেছেন, নিতাই, জগাই মাধাইকে কোল দিবেন। 
নিতাই বলিতেছেন-__ 

গ্রাণ ভরে আয় হরি বলি, নেচে আয় জগাই মাধাই। মেরেছ 
বেশ ক'রেছ, হরি ঝুলে নাচ ভাই॥ বল্রে হরিবোল; গ্রেমিক হরি প্রেমে 
দিবে কোল, তোল রে তোল হুরিনামের রোল। পাওনি প্রেমের স্বাদঃ ওরে 
হরি বলে কীাদ, হের্বি হৃদয়টাদ ; ওরে প্রেমে তোদের নাম বিলাব, প্রেমে 
নিতাই ডাকে তাই ॥ 

এইবার নিমাই শচীকে সন্ন্যাসের কথা বলিতেছেন। 

শচী মুচ্ছিতা হইলেন। মুঙ্ছা দেখিয়া দর্শকরৃন্দ অনেকে 
হাহাকার করিতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ অপুমাত্র বিচলিত না হুইয়৷ এক- 
দৃুষ্টে দেখিতেছেন; কেবল নয়নের কোণে এক বিন্দু জল দেখ। 
দিয়াছে! 


কলিকাতা । চৈতন্তলীল!। গৌরপ্রেমে মাতোয়ার! শ্রীরামকৃষ্ণ । ১৪৩ 


অষ্টম পরিচ্ছেদ.। 
[ গৌরাঙ্গপ্রেমে মাতোয়ারা ঠাকুর শ্রীরামরুষ্চ ।- 


অভিনয় সমাপ্ত হইল। ঠাকুর গাড়ীতে উঠিতেছেন। একজন ভক্ত 
জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন দেখলেন? ঠাকুর হাসিতে হাঁসিতে 
বলিলেন, আসল নকল এক দেখলাম । 


গাড়ি মহেন্দ্র মুখুর্য্যের কলে যাইতেছে । হ্ঠাশু ঠাকুর ভাবাবিষ্ট 
হইলেন কিয়গ্ক্ষণ পরে প্রেমভরে আপনা-আপনি বলিতেছেন,__ 


হাকৃষ্ক! হেকৃষ্ণ! জ্ঞান কৃষ্ণ! প্রান কৃষ্ণ! মন কৃষ্ণ! 
আত্ম! কৃষ্ণ ! দেহ কৃষ্ঠ !” আবার বলিতেছেন “ণ্রীণ হে গোবিন্দ, 
মম জীবন!” 


গাড়ী মুখুহ্যেদের কলে পৌছিল। অনেক যত করিয়া মহেন্দ্র 

ঠাক্‌রকে খাওয়াইলেন। মণি কাছে বসিয়া ঠাকুর সন্মেহে তীহাকে 
বলিতেছেন, তুমি কিছু থাওন|। হাতে করিয়া মেঠাই প্রাসাদ দিলেন। 

এইবারে শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর-কাবীবাড়িতে যাইতেছেন । গাড়ীতে 
মহেন্দ্র মুখুয্যে আরও দু তিনটি ভক্ত। মহেন্দ্র খানিকটা এগিয়ে 
দিবেন। ঠাকুর আনন্দে যাইতেছেন *ও গান আরম্ত করিলেন__ 


গান_ গৌর নিতাই তোমর। ছুভাই (১০৮ পৃষ্ঠা ।) 


মণি সঙ্গে সঙ্গে গাইতেছেন। 


মহেন্দ্র তীর্থে যাইবেন। ঠাকুরের সহিত সেই সব কথা কহিতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহেকন্দ্রের প্রতি, সহান্তে )--প্রেমের অঙ্কুর না 
হ'তে হ'তে সব শুকিয়ে যাবে। 

«কিন্তু শীঘ্র এস । আহা, অনেক দিন থেকে তোমার বাড়ীতে যাব 
মনে করেছিলাম, তা একবার দেখ। হ'লো, তা বেশ হলো ।” 

মহেন্্র-_-আজ্ঞা, জীবন সার্থক হলো !-_- 

জীরামকৃষঃ-_সার্থক ত আছেনই ! আপনার বাপও বেশ। সে 
দিন দেখলাম ১ অধ্যাত্মে বিশ্বাস। 

মহেন্্র-_আজ্ঞা, কৃপ! রাখবেন যেন ভক্তি হয়। 


১৪৪.  প্রঞ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত। ২য় ভাগ । [ ১৮৮৪ সেপ্টেম্বর ২৬। 


শ্ীরামকৃষ্ণ-_তুমি খুব উদর, সরল। উদার, সরল না হলে 
ভগবান্‌কে পাওয়৷ যায় না। কপটতা থেকে অনেক দূর। 

মহেন্দ্র শ্যামবাজারের কাছে বিদীয় লইলেন। গাড়ী চলিতেছে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( মাষটারের প্রতি )-__যছু মল্লিক কি করলে? 

মাষ্টার ( স্বগতঃ )- ঠাকুর সকলের মঙ্গলের জন্য ভাবিতেছেন ? 
চৈতন্াদেবের ন্যায় ইনিও কি ভক্তি শিখাইতে দেহধারন করিয়াছেন ? 


ছ্িতীন্ম জ্ভাঞ্গা- গাপ্হকিস্ণ শত 1 
প্রথম পরিচ্ছেদ । 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সাধারণ ব্রহ্মসমাজমন্দিরে 


[ মাষ্টার, হাজরা, বিজয়, শিবনাথ, কেদার | ] 

আজ শ্রীরামকৃ্ণ কলিকাতা নগরীতে আগমন করিয়াছেন। সপ্তমী 
পুজা, শুক্রবার, ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৪ থী্টাব্দ। ঠাকুরের অনেক 
গুলি কাজ । শারদীয় মহোৎসব-_রাজধানীমধ্যে হিন্দুর প্রায় ঘরে ঘরে 
আজ মায়ের সপ্তমী পুজা আরম্ভ | ঠাকুর অধরের বাড়ী প্রতিমা দর্শন 
করিবেন ও আনন্দময়ীর আনন্দোৎসবে যোগদান করিবেন। আর 
একটি সাধু, শ্রীযুক্ত শিবনাথকে দর্শন করিবেন। 

বেল আন্দাজ ছুই প্রহর হইতে সাধারন ত্রীক্ষাসমাজের ফুটপাথে 
উপর একটা ছাতি হাতে করিয়| মাষ্টার পাদচারণ করিতেছেন। একটা 
বাজিল" দুইটা বাঁজিল, ঠাকুর আঙিলেন না। শ্রীযুক্ত মহালনবিশের 
ভিসপেন্সারির ধাপে মাঝে মাঝে বসিতেছেন ? ছূর্গাপুজা৷ উপলক্ষে 
ছেলেদের আনন্দ ও আবালরুদ্ধ সকলের ব্যস্তভাব দেখিতেছেন। 

বেলা তিনটা বাঁজিল। কিয়তুক্ণ পরে ঠাকুরের গাড়ী আসিয়া 
উপস্থিত। গাড়ী হইতে অবতরন করিয়াই সমাজমন্দির দৃষ্, ঠাকুর 
করযোড়ে প্রণাম করিলেন। অঙ্গে হাজর| ও আর ছুই একটা 'ভক্ত। 
মাষ্টার ঠাকুরের দর্শনলাভ. করিয়! তাহার চরণ বন্দনা করিলেন। ঠাকুর 


সাধারণ ব্রাঙ্মসমাজে শ্রীরামকৃষ্ণ । বিজয়াদির প্রতি উপদেশ । ১৪৫ 


বলিলেন, আমি শিবনাথের বাড়ী যাঁইব। ঠাকুরের আগমনবার্তী 
শুনিয়া দেখিতে দেখিতে কয়েকটা ব্রাহ্মভক্ত আসিয়া! জুটিলেন। তাহারা 
ঠাকুরকে সঙ্গে করিয়া ব্রাক্মপাঁড়ার মধ্যে শিবনাথের বাঁড়ীর দ্বারদেশে 
াঙাকে লইয়া গেলেন। শিবনাথ বাড়ীতে নাই। কি হইবে ? দেখিতে 
দেখিতে শ্রীযুক্ত বিজয় (গোস্বামী), শ্রীযুক্ত মহলানবিশ ইত্যাদি ব্রান্ধ 
সমাক্বের কর্তৃপক্ষের উপস্থিত হইলেন ও ঠাকুরকে অভ্যর্থনা করিয়া 
সমাজমন্দিরমধ্যে লইয়৷ গেলেন। ঠাকুর একটু বস্থুন__ ইতিমধ্যে 
শিবনাথ আসিয়। পড়িলেও পড়িতে পারেন । 

ঠাকুর আনন্দময়, সহাম্তবদনে আসন গ্রহণ করিলেন। বেদীর 
নীচে যে স্থানে সংকীর্তন হয়) সেই স্থানে বসিবার আসন করিয়! দরেওয়। 
হইল। বিজয়াদি অনেকগুলি ব্রাহ্মভক্ত সম্মুখে বসিলেন। 

[ সাধারণ ব্রাহ্গসমাজ ও “সাইনবোর্ড, ; সাকার, নিরাকার । সমন্থয়। ] 

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়কে, সহাহ্তে )__-শুন্লাম, এখানে নাকি 
সাইনবোর্ড আছে। অন্যমতের লোক নাকি এখানে আস্বার যে 
নাই! নরেন্দ্র বলে, সমাজে গিয়ে কাজ নাই, শিবনাথের 
বাড়ীতে যেও। | 

“আমি বলি, সকলেই তাকে ডাকছে । দ্বেষাদ্বেষীর দরকার নাই। 
কেউ ব'ল্ছে সাকার, কেউ বলছে নিরাকার । আমি বলি, যার 
সাকারে বিশ্বাস, সে সাকারই চিন্তা করুক, যার নিরাঁকারে বিশ্বাস, সে 
নিরাকারই চিন্তা করুক। তবে এই বলা "যে, মতুয়ার বুদ্ধি 
(79020181810 ) ভাল নয় ;--অর্থাৎ আমার ধর্ম ঠিক আর সকলের 
তুল। "আমার ধর্ম ঠিক; আর ওদের ধর্ম ঠিক কি ভুল, সত্য কি 
মিথ্যা, এ আমি বৃঝ.তে পাচ্ছিনে-_-এ ভাব ভাল ।” কেন না, ঈশ্বরের 
সাক্ষাৎকার না ক্লে, তার স্বরূপ বুঝা যায় না। কবীর বক'ল্‌তো, 
সাকার আমার মা, নিরাকার আমীর বাপ। “কাকে নিন্দো কাকে 
বন্দো, দোনে। পাল্লা ভারী !, 

'“ছিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান ? শান্ত, শৈব, বৈষ্ণব ; খাষদের কালের 
শ্ষজ্ঞানী ও ইদানীং ব্রঙ্ষজ্ঞানী তোমরা--সকলেই এক বস্কে চাহিছে।। 
তবে যার ঘা পেটে সয়, মা সেইরূপ ব্যবস্থা ক'রেছেন। মা যদি 

১৯ 


১৪৬ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথাম্ত। ২য় ভাগ! [১৮৮৪, সেপ্টেম্বর ২৬। 


বাড়ীতে মাছ আনেন, আর পাঁচটি ছেলে থাকে, সকলকেই পোলাও 
কালিয়া ক'রে দেন না। সকলের পেট সমান নয়। .কারু জন্য 
মাছের ঝোলের ব্যবস্থা করেন। কিন্ত মা সকলকেই সমান ভালবাসেন 

“আমার ভাব কি জান? আমি মাছ সব রকম থেতে ভালবাসি' 
আমার মেয়েলি স্বভাব! (সকলের হাহ্য।) আমি মাছ ভাজা 
হলুদ দিয়ে মাছ, টকের মাছ, বাঁটি-চচ্চড়ি, এ সবতাতেই আছি। ক্সাবা 
মুড়িঘণ্টোতেও আছি, কালিয়া-পোলোয়াতেও আছি। (সকলের হাম্য)। 

“কি জান ? দেশ-কাল-পাত্রভেদে ঈশ্বর নানা ধর্ম করেছেন, 
কিন্তু সব মতই পথ, মত কিছু ঈশ্বর নয়। তবে আন্তরিক ভক্তি ক'রে 
একটা মত আশ্রয় কল্পে, তার কাছে পৌছান যায়। যদি কোন মত 
আশ্রয় ক'রে তাতে ভূল থাকে, আন্তরিক হ'লে তিনি সে ভুল শুধরিয়ে 
দেন। যদি কেউ আন্তরিক জগন্নাথ দর্শনে বেরোয়, আর ভূলে 
দক্ষিণদিকে না গিয়ে উত্তর দিকে যায়, তা'হলে অবশ্য পথে কেউ ঝলে 
দেয় ওহে, ওদিকে যেও না-_-দক্ষিণদিকে ষাও। সেব্যক্তি কখন 
না কখনও জগন্নাথ দর্শন ক'রবে। 

“তবে অন্যের মত. ভুল হয়েছে, এ কথা আমাদের দরকার নাই 
ধার জগণ্ড, তিনি ভাবছেন | আমাদের কর্তব্য, কিসে যো সো করে 
জগন্নাথ দর্শন হয়। তা, তোমাদের মতটি বেশ তে । তীকে নিরাকার 
বল্ছো, এ তো বেশ। মিছরীর রুণী সিদে ক'রে থাও, আর আত 
ক'রে খাও, মিষ্ি লাগবে। 

“তবে মতুয়ার বুদ্ধি ভাল নয়। তুমি বহুরপীর' গু 
শুনেছ। একজন বাহো কণ্তে গিয়ে গাছের উপর বহুরূপী দেখেছিল 
বন্ধুদের কাছে এসে বললে, আমি একটি লাল গিরগিটি দেখে এলুম! 
তার বিশ্বাস, একেবারে পাকা লাল। আর একজন সেই গাছতল 
থেকে এসে বল্লে যে আমি একটা সবুজ গিরগিটা দেখে এলুম। তার 
বিশ্বাস, একেবারে পাকা সবুজ । কিন্তু যে গাছতলায় বাস ক'র্তো সে 
এসে বললে, তোমরা যা বল্ছো, সব ঠিক, তবে জানোয়ারটি 
কখন লাল কখন সবুজ, কখন হল্দে, আবার কখন কোন রং 
থাকে না। 


সাধারণ ব্রাক্ষসমাজে। শ্রীবিক্তয় গোস্বামীর প্রতি উপদেশ । ১ 


“বেদে তাকে সগুণ নিগুণ দুই বল! হয়েছে । তোমরা নিরাকা, 
ব'ল্ছো । একঘেয়ে । তা'হোক্‌। একটা ঠিক" জানলে, অন্যটাঁও জানা 
যায়। তিনিই জানিয়ে দেন। তোমাদের এখানে যে আসে, সে 
একেও জানে ওকেও জানে ।” (ছুই একজন ব্রাক্ধষভক্তদের প্রতি 
অঙ্গুলিনির্দেশ । ) 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 
[ বিজয়গোস্বামীর প্রতি উপদেশ ] 


বিজয় তখনও সাধারণ ব্রান্ষসমাঁজভূক্ত ; এ ব্রাহ্সমাজে একজন 
বেতনভোগী আচার্য্য । আজকাল তিনি ব্রাহ্মসমাজের সব নিয়ম মানিয়। 
চলিতে পারিতেছেন না। সাঁকারবাদীদের সঙ্গেও মিশিতেছেন। এই 
সকল লইয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কর্তৃপক্ষীয়দের সঙ্গে তাহার মনান্তর 
হইতেছে । সমাজের ব্রাহ্মভক্তদের অনেকেই তাহার উপর অসন্তুষ্ট 
হইয়াছেন । ঠাকুর হঠাৎ বিজয়কে লক্ষ্য করিয়া আবার বলিতেছেন । 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( বিজয়ের প্রতি সহাংস্য )-_তুমি সাকীরবাদীদের সঙ্গে 
মেশে বলে, তোমার নাকি বড় শিন্দ। হয়েছে ? যে ভগবানের ভক্ত, 
তার কুটস্থ বুদ্ধি হওয়! চাই । যেমন কামারশালের নাই। হাতুড়ির ঘা 
অনবরত পড়ছে; তবু নির্বিবকীর। অসৎলোকে তোমাকে কত কি ঝল্বে, 
নিন্দা করবে । তুমি যদি আন্তরিক ভগবানকে চাও, তুমি সব সহ 
ক'রবে। ছুষ্ট লোকের মধ্যে থেকে কি আর ইশ্বরচিন্ত৷ হয় না? দেখ 
শা, খষিরা৷ বনের মধ্যে জীশ্বরকে চিন্তা কর্তো। চারিদিকে বাঘ, ভালুক, 
শান হিংস্র জন্তর। অসতলোকের, বাঘ ভাল্গুকের স্বভাব; তেড়ে এসে 
অনিষ্ট ক'র্বে। 

“এই কয়েকটির কাছ থেকে সাবধান হ'তে হয়। প্রথম, বড় 
মানুষ । টাকা লোক জন অনেক, মনে কল্পে তোমার অনিষ্ট কর্তে 
পারে; তাদের কাছে সাবধানে কথা কইতে হয়। হয় তে! ব৷ বল্‌লে, 
সায় দিয়ে যেতে হয়। তারপর কুকুর। যখন কুকুর তেড়ে আসে কি 


১৪৮ শ্ীত্রীরামকৃষ্ণকথামৃত। ২য় ভাগ। [ ১৮৮৪, সেপ্টেম্বর, ২৬। 


ঘেউ ঘেউ করে, তখন দীড়িয়ে মুখের আওয়াজ ক'রে তাকে ঠাণ্ড। 
কর্তে হয়। তারপর ষাঁড়। গুতুতে এলে, তাকেও মুখের আওয়াজ 
ক'রে ঠাণ্ডা ক'্তে হয়। তারপর মাতাল। যদি রাগিয়ে দাও; তাহলে 
ব'ল্বে, তোর চৌদ্দপুরুষ, তোর হেন তেন,-কলে গালাগালি দিবে! 
তাকে বল্‌্তে হয়, কি খুড়ো কেমন আছ? তাহলে খুব খুসি হয়ে, 
তোমার কাছে বসে তামাক খাবে। 

“অসৎ লোক দেখলে আমি সাবধান হয়ে যাই। যদি কেউ এসে 
বলে, ওহে হুকোটুকে। আছে? আমি বলি আছে। 

“কেউ কেউ সাপের স্বভাব। তুমি জান না, তোমায় ছোবোল্‌ 
দেবে। ছোবোল্‌ সামলাতে অনেক বিচার আন্তে হয়। তা না হ'লে 
হয় তে৷ তোমার এমন রাগ হ'য়ে গেল যে, তার আবার উল্টে অনিষ্ট 
কণর্তে ইচ্ছা হয়। তবে মাঝে মাঝে 
সগুসঙ্গ বড় দরকার | সংসঙ্গ ক'ল্লে, তবে সদস্ড বিচার আসে 1” 

বিজয়-_-অবসর নাই, এখানে কাজে আবদ্ধ থাকি। 

শ্রীরামকৃষ্ণ__-তোমর৷ আচার্য্য ; অন্যের ছু'টী হয়, কিন্তু আচাধ্যের 
ছুটী নাই) নায়েব একধার শাসিত ক'ল্লে পর, জমিদার আর একধার 
শাসন কণ্তে তাঁকে পাঠান। তাই তোমার ছুটী নাই। (সকলের হাস্য। ) 


বিজয় ( কৃতাণ্লি হইয়৷ )_-আপনি একটু আশীর্বাদ করুন । 
প্রীরামক্ণ-_ও সব অজ্ঞানের কথা । আশীর্বাদ ঈশ্বর ক'রবেন। 


[ গৃহস্থ ব্রহ্মজ্ঞানীকে উপদেশ |. গৃহস্থাশ্রম ও সন্স্যাস। ] 

বিজয়-_-আজ্ঞ।, আপনি কিছু উপদেশ দিন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সমাজগৃহের চতুদ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া। সহান্যে)__ 
এ এক রকম বেশ! সারে মাতে । সাঁরও আছে, মাতও আছে। (সকলের 
হাম্য )। আমি বেশী কাটিয়ে জলে গেছি (সকলের হাশ্য)। নক খেল! 
জান ? সতের ফোটার বেশী হ'লে জ্বলে যায়। এক রকম তাঁস খেলা। 
যারা সতের ফৌঁটার কমে থাকে, যারা পাঁচে থাকে, সাতে থাকে). দশে 
থাকে, তারা সেয়ানা। আমি বেশী কাটিয়ে জ্রলে গেছি। 

“কেশব সেন” বাড়ীতে লেক্‌চার দিলে। আমি শুনেছিলুম | 


সাঁধারণ ব্রীক্ষসমাজে | বিজয়গোস্বামীর প্রতি উপদেশ। ১৪৯ 


অনেক লোক বসে ছিল। চিকের ভিতর মেয়েরা ছিল। কেশব 
র'ল্লে, “হে ঈশ্বর, তুমি আশীর্বাদ কর, (যন আমর! ভক্তি-নদীতে 
একেবারে ডুবে ধাই।, আমি হেসে কেশবকে বল্লুম, ভক্তী-নদীতে 
যদি একেবারে ডুবে যাবে, তা হ'লে চিকের ভিতর ধারা রয়েছেন, 
ওদের দশ! কি হবে? তবে এক কর্ম কোরো, ডুব দেবে, আর মাঝে 
মাঝে আড়ায় উঠবে। একেবারে ডুবে তলিয়ে যেও না। এই কথা 
শুনে কেশব আর সকলে হো! হো ক'রে হাস্‌তে লাগলো। 

“তা হোক্‌। আন্তরিক হ'লে সংসারেও ঈশ্বরলাভ করা যায়। 
“আমি' ও “আমার এইটা অজ্ঞান। হে ঈশ্বর, “তুমি” ও “তোমার, 
এইটা জ্ঞান । 

“সংসারে থাঁকে।, যেমন বড় মানুষের বাড়ীর ঝি। সব কাজ 
করে, ছেলে মানুষ করে, বাবুর ছেলেকে বলে “আমার হরি” কিন্তু 
মনে মনে বেশ জানে, এ বাড়ী আমার নয়, এ ছেলেও আমার নয়। 
সে সব কাজ করে, কিন্তু তার মন দেশে পড়ে থাকে ; তেমনি সংসারে 
সব কণ্মন কর, কিন্তু ঈশ্বরের দিকে মন রেখো । আর জেনো যে, গৃহ, 
পরিবার, পুত্র, এ সব আমার নয়, এ সব তার। আমি কেবল 
তীর দাস। | 

“আমি মনে ত্যাগ কর্তে বাল। সংসার ত্যাগ বলি না। অনাসক্ত 
হ'য়ে সংসারে থেকে, আন্তরিক চাঁইলে, তাকে পাওয়া যায়। 

[ ব্রাহ্মসমাজ ও ধ্যানযোগ | ০2৪, ৪87১1906159 800 09)9081%০. ] 
' শ্রীরামকৃষ্ণ ( বিজয়ের প্রতি )__-আমিও চক্ষু বুজে ধ্যান কর্তূম। 
তারপর ভাবলুম্‌, এমন কণ'ল্লে (চক্ষু বুজ লে) ঈশ্বর আছেন, আর এমন 
ক'ল্লে (চক্ষু খুললে )কি ইশ্বর নাই? চক্ষু খুলেও দেখছি, ঈশ্বর 
সর্বভূতে রয়েছেন। মানুষ, জীব-জন্ত, গাছ-পালা; চন্দ্র-সধ্য-মধ্যে 
জলে, স্থলে সর্ববভূতে তিনি আছেন । 
[ শিবনাথ; শ্রীযুক্ত কেদার চাটুষ্যে। ]' 

“কেন শিবনাথকে চাই ? যে অনেক দিন শ্বরচিন্তা করে, তার 
ভিতর' সার আছে। তার ভিতর ঈশ্বরের শক্তি আছে। আবার ষে ভাল 
গাঁয়, ভাল বাজায় কোন একট বিষ্া খুব ভাল রকম জানে, তার 


১৫০ ্রীপ্রীরামকৃঞ্চকথামৃত। ২য় ভাগ। [ ১৮৮৪, সেপ্টেম্বর ২৮। 


ভিতরেও সার আছে, ঈশ্বরের শক্তি আছে। এটি গীতার মতক্ষ। 
চন্তীতে আছে, যে খুব সুন্দর, তার ভিতরও সার আছে; ঈশ্বরের শক্তি 
আছে। (বিজয়ের প্রতি ) আহা! কেদারের কি স্বভাব হয়েছে! 
এসেই কীদে ! চোক ছুটি চর্ববদাই যেন ছানাবড়। হয়ে আছে।” 

বিজয়-_সেখানে ৭ কেবল আপনার কথা, আর তিনি আপনার 
কাছে আস্বার জন্য ব্যাকুল! 

কিয়ক্ষণ পরে ঠাকুর গাত্রোথান করিলেন। ব্রাক্ষভক্তেরা নমস্কার 
করিলেন, তিনিও তাহাদিগকে নমস্কার করিলেন। ঠাকুর গাড়ীতে 
উঠিলেন। অধরের বাড়ীতে প্রতিম৷ দর্শন করিতে যাইতেছেন। 


ভ্িভীন্স ভ্ভাগা-__্বাোডস্প অভ £ 


প্রথম পরিচ্ছেদ । 
মহামী দিবসে রামের বাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণ। 


[ বিজয়, কেদার, রাম, স্থরেক্দ, চুনী, নরেন্দ্র, নিরঞ্জন, বাবুরাম, মাষ্টার।] 

আজ রবিবার, মহাগ্মী, ২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ । 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাতায় প্রতিম। দর্শন করিতে আসিয়াছেন। 
অধরের বাড়ী শারদীয় ছুর্গোত্সব হইতেছে । ঠাকুরের তিন দিন 
নিমন্ত্রণ । অধরের বাড়ী প্রতিম। দর্শন করিবার পূর্বেব রামের বাড়ী 
হুইয়৷ যাইতেছেন। বিজয়, কেদার, রাম, সুরেন্দ্র, চুনীলাল, নরেক্দ, 
নিরঞ্জন, নারাণ, হরিশ, বাবুরাম, মাষ্টার ইত্যাদি অনেকে উপস্থিত 
আছেন। বলরাম, রাখাল এখন বৃন্দাবনধামে বাস করিতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয় ও কেদার দৃষটে, সহান্তে)। আজ বেশ 
মিলেছে । ছু'জনেই একভাবের ভাবী ।-_( বিজয়ের প্রতি ) হ্যাগা, 
শিবনাথ ? আপনি-_ 


পপি 


*যদ্যবিভূতিমৎ সন্বং শ্রীমহ্জিতমেব বা। তন্তদেবাবগঞ্ছ ত্বং মম তেজোহংশ 
সম্ভবম ॥%” 1 কেদারনাথ চাটুষ্যে, পরম ভক্ত; তখন সরকারি কাজ উপলক্ষে 
ঢাকায় ছিলেন। শ্্ীবিজয়রুষ্ণ গোস্বামী যখন টাকায় মাঝে মাঝে .যাইতেন, তখন 
তার সহিত দেখা হইত । ছুজনেই ভক্ত) পরস্পর দর্শনে আনন্দ করিতেন। 





শোপিস 


কলিকাতা, মহাষ্টমীদিবসে রামের বাঁটীতে। বিজয় প্রভৃতি সঙ্গে । ১৫১ 


বিজয়-_আজ্ঞা হা, তিনি শুনেছেন। আমার সঙ্গে দেখ! হয়নি । 
তবে আমি সংবাদ পাঁঠিয়েছিলুম, আর তিনি শুনেওছেন। 

ঠাকুর শিবনাঁথের বাড়ী গিয়াছিলেন, তাহার সহিত দেখা করিবার 
জন্য, কিন্তু দেখা হয় নাই। পরে বিজয় সংবাদ দিয়াছিলেন, কিন্তু 
শিবনাথ কাজের ভিড়ে আজও দেখা করিতে পারেন নাই। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( বিজয়াদির প্রতি )-_-মনে চারিটি সাধ উঠেছে। 

“বেগুন দিয়ে মাছের ঝোল খাব । শিবনাথের সঙ্গে দেখা ক*র্বো। 
হরিনামের মালা এনে ভক্তের! জপবে, দেখবো । আর আট আনার 
কারণ অষ্টমীর দিন তন্ত্রের সাধকের পান ক'র্বে, তাই দেখবো আর 
প্রণাম ক'র্বে। |” 

নরেন্দ্র সম্মুখে বসিয়া। এখন বয়স ২২২৩। কথাগুলি বলিতে 
বলিতে ঠাকুরের দৃষ্টি নরেন্দ্রের উপর পড়িল। ঠাকুর ফাড়াইয়া পড়ি- 
লেন ও জমাবিস্থ হইলেন। ৷ নরেন্দ্র হাটতে একটি পা বাড়াইয়৷ দিয়! 
এ ভাবে দীড়াইয়৷ আছেন। পম্পূর্ণ বাহশূন্ত, চক্ষু স্পন্নহীন। 
[9০], 10709780291 2770. 0678009]. সচ্চিদানন্দ ও কারণানন্দময়ী 

রাজধি ও ব্রহ্মষি। উশ্বরকোটি ও জীবকোটি। নিত্যসিদ্ধের থাক। ] 

অনেকক্ষণ পরে সমাধি ভঙ্গ' হইল। এখনও আনন্দের নেশ! 
ছুটিয়। যায় নাই। ঠাকুর আপনা আপনি কথা কহিতেছেন, ভাবস্থ 
হইয়। নাম করিতেছেন। বলিতেছেন- _সচ্চিদানন্দ ! সচ্চিদানন্দ ! 
সচ্চিদানন্দ! বক্ল্বো? না, আজ কারণানন্দদায়িনী ! 
কারণানন্দময়ী! সারে গামা পা ধানী। নী-তে থাক ভাল 
'নয--অনেকক্ষণ থাক! যায় না। এক গ্রাম নীচে থাকবো । 

“স্থুল, সুন্ম, কারণ, মহাকারণ ! মহাঁকারণে গেলে চুপ। সেখানে 
কথা চলে না! 

ঈশ্বরকোটি মহাকারণে গিয়ে ফিরে আস্তে পারে । অবতারাদি 
ঈশ্বরকোটি। তারা উপরে উঠে, আবার নীচেও আস্তে পারে। 
ছাদের উপরে উঠে, আবার সিঁড়ি দিয়ে নেমে নীচে আনাগোন! 
করতে পারে।' অনুলোম, বিলোম। সাততোল! বাড়ী, কেউ বার- 
বাড়ী পর্য্যন্ত যেতে পারে। রাজার ছেলে, আপনার বাড়ী সাত- 


১৫২ প্রীস্রীরামকৃষ্ণকথান্বত। ২য় ভাগ | [১৮৮৪, সেপ্টেম্বর ২৮। 


তোলায় যাওয়া আসা ক'র্তে পারে । এক এক রকম তুব্ড়ী আছে। 
একবার এক রকম ফুল .কেটে গেল, তার পর থানিকক্ষণ আর এক 
রকম ফুল কাটছে, তারপর আবার আর এক রকম। তার নানা 
রকম ফুলকাট। ফুরোয় ন৷ ! 

“আর এক রকম তুবড়ী আছে, আগুণ দেওয়ার একটু পরেই ভস্‌ 
ক'রে উঠে ভেজে যায়। যদি সাধ্যসাধনা ক'রে উপরে যাঁয়, ত 
আর এসে খপর দেয় না। জীবকোটির সাধ্যসাধন। ক'রে সমাধি হ'তে 
পারে। কিন্তু সমাধির পর নীচে আস্তে, বা এসে খপর দিতে 
পারে না। 


“একটি আছে, নিত্যসিদ্ধের থাক্‌। তারা জন্মাবধি ঈশ্বরকে 
চায়, সংসারে কোন জিনিষ তাদের ভাল লাগে না। বেদে আছে, 
হোমাপাখীর কথা । এই পাখী খুব উচু আকাশে থাকে। এ 
আকাশেই ডিম পাড়ে। এত উঁচুতে থাকে যে ডিম অনেক দিন ধ'রে 
পড়তে থাকে। পড়তে পড়তে ডিম ফুটে যায়। তখন ছানাটা 
পড়তে থাকে । অনেক দিন ধ'রে পড়ে। পড়তে পড়তে চোখ 
ফুটে যাঁয়। যখন মাটার কাছে এসে পড়ে, তখন তার চৈতন্য হয়। 
তখন বুঝতে পারে যে, মাটা গায়ে ঠেক্লেই মৃত্যু । পাখী চীৎকার 
ক'রে মার দিকে চৌঁচ1 দৌড়। মাঁটীতে মৃত্যু, মাটা দেখে ভয় হ/য়েছে। 
এখন মাকে চায়! মা! সেই উচু আকাশে আছে। সেই দিকে চোচ! 
দৌড় ! আর কোন দিকে দৃষ্টি নাই। 

“অবতারের সঙ্গে যারা আসে, তারা নিত্যসিদ্ধ, কারু ৰা শেষ জন্ম। 

(বিজয়ের প্রতি )-_-তোমাদের দুই আছে। যোগ ও ভোগ। 
জনকরাজার যোগও ছিল, ভোগও ছিল। তাই জনক রাজধি, রাজা 
খাষি, দুই-ই । নারদ দেবধি ।। শুকদেব ব্রন্মষি | 

“শুকদেব ব্রহ্মধি, শুকদেব জ্ঞানী নন, জ্ঞানের ঘন মুর্তি । জ্ঞানী 
কাকে বলে? জ্ঞান হয়েছে যার--সাধ্যসাধনা! ক'রে জ্ঞান হয়েছে। 
শুকদেব জ্ঞানের মূর্তি অর্থাৎ জ্ঞানের জমাট বাধা । এমনি হয়েছে, 
সাধ্যসাধনা করে নয়। 

কথাগুলি বলিতে বলিতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ প্রকৃতিষ্থ হইলেন। 


চলিকাতা, মহাফমীদিবসে রামের বাটীতে। বিজয় প্রভৃতি সঙ্গে। ১৫৩ 


এখন ভক্তদের সহিত কথ1 কহিতে পারিবেন। 

কেদারকে গান করিতে বলিলেন । কেদার গাইতেছেন । 

গান_মনের কথা কইব কি সই কইতে মানা। 
দরদি নইলে প্রাণ বাঁচে না । মনের মানুষ হয় যে জন1, ও তাঁর নয়নেতে 
যায় গো চেনা, সে ছুই এক জনা । ভাবে ভাসে রসে ডোঁবে, ও সে 
উজন পথে করে আনাগোনা ॥ (ভাবের মানুষ উজন পথে করে 
আনাগন। |) 

গান__গৌরপ্রেমের ঢেউ লেগেছে গায় । তার হিল্লোলে 
পাষগু-দলন, এ ব্রহ্মা্ড তলিয়ে যায় ॥ মনে করি ডুবে তলিয়ে রই, 
গৌরটাদের প্রেম-কুমীরে গিলেছে গো সই। এমন ব্যথার ব্যথী কে 
আর আছে, হাত ধ'রে টেনে তোলায় ॥ 

গানে জন প্রেমের ঘাঁট চেনেন! । 

গানের পর আবার ঠাকুর ভক্তদের সহিত কথা কহিতেছেন। 
শ্রীযুক্ত কেশব সেনের ভাইপো! নন্দলাল উপস্থিত ছিলেন। তিনিও 
তার দুই একটি ব্রাহ্মবন্ধু ঠাকুরের কাছে বসিয়াছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়াদি ভক্তদের প্রতি )_-কারণের বোতল একজন 
এনেছিল, আমি ছুঁতে গিয়ে অর পারলুম না । 

বিজয়__আহ! ! শ্রীরামকৃষ্ণ সহজজানন্ন হ'লে, ওমনি নেশ। 
হয়ে যায়। মদ খেতে হয় না! মার চরণামৃত দেখে আমার নেশ! 
হয়ে যায়! ঠিক যেমন পাঁচ বোতল মদ খেলে হয়! 

[.জ্হানী ও ভক্তের অবস্থা । জ্ঞানী ও ভক্তের আহারের নিয়ম । ] 
“এ অবস্থায় সব সময় সব রকম খাওয়া চলে না।” 
: নরেন্দ্র খাঁওয়। দাওয়া সন্বন্ধে যদৃচ্ছালাভই ভাল। 

শীরামকুষ্ণ-_অবস্থা বিশেষে উটি হয়। জ্ঞানীর পক্ষে কিছুতেই 
দোষ নাই। গীতার মতে ভ্গ্কানী আপনি খায় না, কুগুলিনীকে 
আহুতি দেয় 

“ভক্তের পক্ষে উটা নয়। আমার এখনকার অবস্থা,__বামুনের 
দেওয়া ভোগ না হ'লে থেতে পারি না! আগে'এমন আবম্থা ছিল, 
দক্ষিণে্্রের ওপার থেকে মড়াপোঁড়ীর যে গন্ধ আসতো” সেই গন্ধ নাক 
দিয়ে টেনে নিতাম, এত মিষ্ট লাগতো । এখন-_সববাইয়ের খেতে 
“পারি না । পারি না বটে আবার এক একবার হয় ও । কেশব সেনের 


১৫৪ শ্রস্ীরামকৃষ্ণকথামৃত | ২য় ভাগ [ ১৮৮৪, সেপ্টেম্বর ২৮। 


ওখানে ( নববৃন্দাবন ) থিয়েটারে আমায় নিয়ে গিয়েছিল। লুচি, ছক 
আন্লে । তা ধোব! কি নাপিত আন্লে, জানি না। (সকলের হাস্য) 
বেশ খেলুম। রাখাল ঝল্লে একটু খাও। 

(নরেন্দ্রের প্রতি) তোমার এখন হবে । তুমি এতেও আছো, আবার 
ওতেও আছো! । তুমি এখন সব খেতে পার্বে। 

(ভক্তদের প্রতি) শুকরমাংস খেয়ে যদি ঈশ্বরে টান থাকে, সেলোক 
ধন্য । আর হবিষ্য ক'রে যদি কামিনী কাঞ্চনে মন থাকে, তা হলে 

[ পূর্বকথা--প্রথম উন্মাদে ব্রহ্মজ্ঞান ও জাতিভেদ বুদ্ধি ত্যাগ । কামারপুকু; 
গমন ) ধনী কামারণী ; রামলালের বাপ। গেবিন্দ রায়ের নিকট 'আল্লামন্ত্। 

“আমার কামারবাড়ীর দাল খেতে ইচ্ছা ছিল। ছেলেবেলা থেবে 
কাঁমারর! ব'ল্‌্তো, বামুনর! কি রাধতে জানে? তাই খেলুম, কিন 
কামারে কামারে গন্ধ ।% (সকলের হাম্য |) 

“গোবিন্দ রায়ের কাছে আল্লামন্ত্র নিলাম। কুঠিতে প্যাঃ 
দিয়ে রান্না ভাত হ'লো। খানিক খেলুম। মণি মল্লিকের (বরাঁহনগরের 
বাগানে ব্যন্ননরান্ন। খেলুম, কিন্তু কেমন একট1 ঘেন্না হ'লো৷ !” 

“দেশে গেলুম ; রামলালের বাপ ভয় পেলে । ভাবলে, যার তার 
বাড়ীতে খাবে। ভয় পেলে, পাছে তাদের জাতে বার্‌ ক'রে দেয় 
আমি তাই বেশীদিন থাকৃতে পারলুম না; চলে এলুম। 

“[ বেদ, পুরাণ ও তন্ত্রমতে শুদ্ধাচার কিরূপ |] 

“বেদ পুরাণে লেছে শুদ্ধাচার । বেদ পুরাণে যা বলে শেছে_ 

“কোরো না, অনাচার হবে”__তন্ত্রে আবার তাই ভাল ব'লেছে।” 


“কি আবম্থাই গেছে ! মুখ ক'র্তুম আকাশ-পাতাল জোড়া, আর 
মা” বল্তুম। যেন, মাকে পাকড়ে আন্ছি! যেন জাল ফেলে মা! 
হড় হর্ড ক'রে টেনে আনা। গানে আছে-_ 

এবার কালী ৫তামায় খাব (খাব খাব গো! দীন দয়াময়ী। 


তারা! গওষোগে জন্ম আমার ॥ গণও্যোগে জনমিলে সে হয় মা-খেকো. ছেলে 





পালাল 
সর ০ স্পা পচ 


* ঠাকুর তাহার ভিক্ষামাতা ধনী কামারণীর বাড়ীতে গিয়াছিলেন। 


কালকাতা, মহাঁষ্টমীদিবসে রামের বাটীতে | বিজয় প্রভৃতি সঙ্গে । ১৫৫ 


এবার তুনি খাও কি আমি খাই মা, ছু'টোর একটা করে যাব ॥ হাতে 
কালী মুখে কালী, সর্ধাঙ্গে কালী মাখিব। যখন আস্বে শমন বাঁধবে কসে, সেই 
কালী তার মুখে দিব | খাব খাব বলি মা গো, উদরস্থ না করিব। এই হৃদিপদ্ে 
বইয়ে, মনোমানসে পুজিব ॥ যদি বল কালী খেলে, কালের হাতে ঠেকা যাব। 
মামার ভয় কি তাতে, কালী বলে কালেরে কলা দেখাব ॥ ডাকিনী যোগিনী 
দয়ে তরকারী বানায়ে খাব। মুণ্ডমাল! কেড়ে নিয়ে অন্বলে সম্বরা! দিব ॥ 
কালীর বেট। শ্রীরামপ্রসাদ, ভালমতে তাই জানাব। তাতে মন্ত্রের সাধন শরীর 
পতন, যা হবার তাই ঘটাইব॥ 

“উন্মাদের মতন অবস্থা। হয়েছিল” । এই ব্যাকুলতা ! 

নরেন্দ্র গান গাহিতে লাগিলেন-_ 

“আমায় দে মা পাগল করে, আর কাজ নাই জ্ঞানবিচারে |” 

গান শুনিতে শুনিতে ঠাকুর আবার সমাধিস্থ । 

সমাধিভঙের পর ঠাকুর গিরিরাণীর ভাব আরোপ করিয়া আগমনী 
গাইতেছেন! গিরিরাণী ব'ল্ছেন, পুরবাসীরে! আমার কি উম! 
এসেছে ? ঠাকুর প্রেমোন্মত্ত হইয়। গান গাইতেছেন | 

গানের পর ঠাকুর ভক্তদের বলিতেছেন, আঞ্জ মহাঁফমী কি না; 
মা এসেছেন ! তাই এত উদ্দীপন হুচ্ছে। 

কেদার-_ প্রভূ ! আপনিই এসেছেন। ম৷ কি আপনি ছাড়া ? 

ঠাকুর অন্যদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়! আনমনে গান ধরিলেন। 

তারে কৈ পেন্দুম সই, হলাম যার জন্য পাগল । 
বঙ্গ পগল, বিষণ পাগল, আর পাগল শিব। তিন পাগলে যুক্তি ক'রে ভাঙ্গল 
নবদধীপ ॥ আর এক পাগল দেখে এলাম বুন্দীবনমাঝে। বাইকে রাজা সাজাইয়ে 
অপনি কোটাল সাজে ॥। আর এক পাগল দেখে এলাম নবদীপের পথে । 
রাধাপ্রেম সুধা ঝলে করোয়া কীন্তি হাতে । 

আবার ভাবে মত্ত হইয়া ঠাকুর গাহিতেছেন__ 

কখন কি রে থাক মা শ্টামা॥ স্ধ। তরঙিণী। 

ঠাকুর গান করিতেছেন। হঠাৎ “হরিবৌল হরিবোল” বলিতে 
বলিতে বিজয় দগ্তায়মান। ঠীকুর শ্রীরামকৃষ্ণও ভাবোম্মত্ত হইয়া 
বিজয়াদি*ভক্ত সঙ্গে নৃত্য করিতে লাগিলেন। 





১৫৬ প্রীপ্রীরামকৃষ্ণকথা মৃত | ২য় ভাগ ।[ ১৮৮৪, সেপ্টেম্বর ২৮। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ ভক্তসলে । 


কীর্তনান্তে ঠাকুব শ্রীরামকৃষ্ণ, বিজয়, নরেন্দ্র ও অন্যান্য ভক্তেরা 
আসন গ্রহণ করিলেন। সকলের দৃষ্টি ঠাকুরের দিকে । সন্ধ্যার কিছু 
বিলম্ব আছে। ঠাকুর ভক্তদের সহিত কথা৷ কহিতেছেন। তীাহাদেব 
কুশল প্রশ্ন করিতেছেন । কেদার অতি বিনীতভাবে হাত জোড় করিয়া 
অতি স্ব ও মিষ্ট কর্থায় ঠাঁকুবের কাঁছে কি নিবেদন করিতেছেন । 
কাছে নরেন্দ্র, চুনী, স্থরেন্দ্র, রাম, মাফটীর ও হরিশ। 

কেদার ( শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি, বিনীতভাবে )- মাথাঘোরাট। কিসে 
সেরে যাবে ? শ্রীরামকৃষ্ণ ( সন্মেহে )-_ও হয়; আমাব 
হয়েছিল। একটু একটু বাদামের তেল দিবেন। শুনেছি, দিলে সারে। 

কেদার-_যে আজ্ঞা । 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( চুনির প্রতি )-_কি গো, তোমর! সব কেমন আছ? 

চুশী-_আঁজ্ঞ।, এখন সব মঙ্গল। বুন্দীবনে বলরাম বাবু, রাখাল, 
এর সব ভাল আছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ-__তুমি অত সন্দেশ কেন পাঠিয়েছ ? 

চুনী--আজ্ঞা, বৃন্দাবন থেকে এসেছি-_ 

চুনীলাল বলরামের সঙ্গে শ্রীবৃন্দাবনে গিয়াছিলেন ও কয়মাস 
ছিলেন। ছুটী শেষ হইয়াছে, তাই কলিকাতায় সম্প্রতি ফিরিয়াছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( হবিশের প্রতি )--তুই ছুই একদিন পরে যাস। 
অস্থখ ক'বেছে আবার সেখানে পড়বি। 

শ্ররামকুষ্ণ (নারা,য়ণের প্রতি, সন্সেহে )-__বোঁস্‌, কাছে এসে 
বোস্‌। কাল যাস্‌-_গিম্নে সেখানে থাবি। ( মা্টারকে 
দেখাইয়! ) এর সঙ্গে যাবি ? ( মাফীরের প্রতি ) কি গো? 

মাফ্টারের সেই দিনই ঠাকুরের সঙ্গে যাইবার ইচ্ছা । তাই চিন্ত 
করিতেছেন । সুরেন্দ্র অনেকক্ষণ ছিলেন, মাঁঝে' একবাব 
বাড়ী গিয়াডিলেন। বাড়ী হইতে আসিয়৷ ঠাকুরের কাছে দাড়াইলেন। 


কলিকাতা, মহাষ্টমীদিবসে রামের বাটাতে | ঠাকুরের প্রার্থনা । ১৫৭ 


সথরেন্দ্র কারণ পান করেন। আগে বড় বাড়াবাড়ি ছিল। ঠাকুর 
ন্ুরেন্দ্রের অবস্থা দেখিয়! চিন্তিত হইয়াছিলেন। একেবারে পান ত্যাগ 
করিতে বলিলেন না । বলিলেন, স্থরেন্দ্র ! দেখ, যা খাবে, ঠাকুরকে 
নিবেদন ক'রে দিবে। আর যেন মাথা টলে ন! ও পা টলে না। তাকে 
চিন্তা করতে কর্‌তে তোমার আর পান করতে ভাল লাগবে না । তিনি 
কারণানন্দদায়িনী। তীকে লাভ করলে সহজানন্দ হয়। 

স্থরেন্্র কাছে দীড়াইয়া আছেন। ঠাকুর তার দিকে দৃষ্টিপাত: 
করিয়। বলিয়া উঠিলেন, তুমি কারণ খেয়েছ ! বলিয়াই ভাবে আবিষ্ট। 


সন্ধ্যা হইল। কিঞ্চিৎ বাহা লাভ করিয়। ঠাকুর মার নাম করিয়া 
আনন্দে গান ধরিলেন।-_ 


গান__শিব সঙ্গে সদারঙ্গে আনন্দে মগনা। 

স্থধাপানে ঢল ঢল ঢলে কিন্তু পড়ে না (মা) ॥ বিপরীত রতাতুরা 
পদভরে কীপে ধরা, উভয়ে পাগলের পারা, লজ্ভা ভয় আর মানে না ॥ 

সন্ধ্যা হইয়াছে । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ হরিনাম করিতেছেন । মাঝে 
মাঝে হাততালি দিতেছেন। ম্স্বরে বলিতেছেন_ হুরিবোল, 
হরিবোল, হরিময়, হরিবোল ; হরি হরি হরিবৌল। 

আবার রাম নীম করিতেছেন, রাম, রাম, রাম, রাম ! রাম, 
রাম, রাম, রাম, রাম ! 


[ ঠাকুরের প্রার্থনা, [70 60 1). ] 


ঠাকুর এইবার প্রার্থনা করিতেছেন__“ও রাম! ও.রাম! আমি 
ভজনহীন, সাঁধনহীন, জ্ঞীনহীন, ভক্তিহীন__আমি ক্রিয়াহীন ! রাম 
শরণাগত ! ও রাম শরণগত ! দেহস্তুখ চাইনে রাম! লোকমান্য 
চাঁইনে রাম। অষ্টসিদ্ধি চাইনে রাম ! শতঙ্সিদ্ধি চাইনে রাম ! শরণাগত 
শরণাগত, কেবল এই করো-_যেন তোমার শ্রীপাদপন্সে শুদ্ধাভক্তি 
হয় রাম! আর যেন তোমার ভূবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হই না, রাম! 
ও রাম, শরণাগত !” 
_ ঠাকুর প্রার্থন। করিতেছেন, সকলে একদৃষ্টে তাহার দিকে চাহয়! 
রহিয়াছেন.। তাহার করুণামাখ! স্বর শুনিয়া অনেকে অশ্রুসংবরণ 


১৫৮  শ্রীশ্বীরামকৃষ্ণকথাম্ৃত। *য় ভাগ । [ ১৮৮৪, সেপ্টেম্বর ২৯। 


করিতে পারিতেছেন ন]। রাম কাঁছে আসিয়া দাড়াইয়াছেন। 
শ্রীরামকৃ্চ ( রামের গ্রুতি )-_রাম। তুমি কোথায় ছিলে? 
রাম-_আজ্জা, উপরে ছিলাম । 
ঠাকুর ও ভক্তদের সেবার জন্য রাম উপরে আয়োজন করিতেছিলেন। 
শ্রীরামকৃষ্ণ ( রামের প্রতি, সহীস্যে)__উপরে থাকার চাইতে নীচে 
থাকা কি ভাল নয়? নীচু জমিতে জল জমে, উচু জমি থেকে জুল 
'গড়িয়ে চলে আসে । 
রাম (হাসিতে হাসিতে)_ আজ্ঞা হ। 
ছাদে পাতা হইয়াছে । রামচন্দ্র ঠাকুর ও ভক্তগণকে লইয়| 
গেলেন ও পরিতোষ করিয়৷ খাঁওয়াইলেন। উৎসবান্তে ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণ, নিরঞ্জন, মাষ্টার প্রভৃতি সঙ্গে অধরের বাড়ী গমন করিলেন । 
সেখানে মা আসিয়াছেন। আজ মহাষ্টমী। অধরের বিশেষ প্রার্থনা, 
ঠাকুর উপস্থিত থাঁকিবেন, তবে তাহার পুজা সার্থক হইবে। 


গুমের এ 


ভ্বিতীন্স জ্ভাী-সনকুডদশ্শ হুড £ 
প্রথম পরিছেদ | 


দক্ষিণেশ্বরে গ্রীরামকৃ্ণ নরেজ্ 
ভবনাথ প্রভৃতি সঙ্গে । 

আজ নবমী পুজা সোমবার, ২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৪ 
গ্রীষটাব্দ। এইমাত্র রাত্রি প্রভাত হইল। ম৷ কালীর মঙ্গল আরতি 
হইয়া! গেল; নহব হুইতে রৌন্ুনচৌকি প্রভাতী রাগরাগিণী আলাপ 
করিতেছে । চাঙ্গারি হস্তে মালীরা ও সাজি হস্তে ব্রাহ্মণের! পুষ্পচয়ন 
করিতে আসিতেছেন। মার পুজা হইবে। শ্রীরামকৃষ্ণ অতি প্রত্যুষে 
অন্ধকার থাকিতে থাকিতে উঠিয়াছেন। ভবনাথ, বাবুরাম, নিরঞ্জন ও 
'মাষ্টার গত রাত্রি হইতে রহিয়াছেন। তীহার ঠাকুরের ঘরের বারাণ্ায় 
শুইয়াছিলেন। চক্ষু উন্মীলন করিয়! দেখেন, ঠাকুর মাতোয়ারা হুইয়! 
নৃত্য করিতেছেন | বলিতেছেন--জয় জয় ছর্গে! জয় 'জয় 


ছগে! 


দক্ষিণেশ্বরে নবমী পুজাদিবসে, নিরঞ্জীন ভবনাথ প্রভৃতি সজে। ১৫৯ 


ঠিক একটি বালক! কোমরে কাপড় নেই। মার নাম করিতে 
করিতে ঘরের মধ্যে নাচিয়া বেড়াইতেছেন। - 
কিয়ত্ক্ষণ পরে আবার বলিতেছেন-্-সহজাঁনন্দ, সহজানন্দ। 
শেষে গোবিন্দের নাঁম বাঁর বার বলিতেছেন_ 
প্রাণ হে গোবিন্দ মমজীবন ! 

, ভক্তরা উঠিয়া বসিয়াছেন। এক দৃষ্টে ঠাকুরের ভাব দেখিতেছেন। 
হাজরাও কালীবাড়ীতে আছেন। ঠাকুরের ঘরের দক্ষিণপূর্বব বারাণ্ডায় 
তাহার আসন । লাটুও আছেন ও তাহার সেবা করেন। রাখাল এসময় 
বুন্দীবনে। নরেন্দ্র মাঝে মাঝে আসিয়া দর্শন করেন । আজ আসিবেন। 

ঠাকুরের ঘরের উত্তরদিকের ছোট বাঁরাগ্ডাটিতে ভক্তের শুইয়া- 
ছিলেন। শীতকাল, তাই ঝাঁপ দেওয়া ছিল। সকলের মুখ ধোঁয়ার 
পরে এই উত্তর বারাণ্ডাটিতে ঠাকুর একটি মাদুরে আসিয়! বসিলেন। 
ভবনাঁথ ও মাষ্টীর কাছে বসিয়া আছেন । অন্যান্য ভক্তেরাও মাঝে 
মাঝে আসিয়া বসিতেছেন। 
[জীবকোটি সংশয়াত্ব! (8091619 ); ঈশ্বরকোটির স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাস।] 
শ্রীরামকৃষ্ণ (ভবনাথের প্রতি)_কি জানিস্‌, যাঁরা জীবকোটি, 
তাঁদের বিশ্বাস সহজে হয় না।, ইশ্বরকোটির বিশ্বাস স্বতঃসিদ্ধ। 
প্রহ্লার্থ “ক লিখতে একেবারে “কান্না- কৃষ্ণকে মনে পড়েছে! 
জীবের স্বভাঁব__-সংশয়াত্মক বুদ্ধি। তার! বলে, হা, বটে, কিন্তু. 
“হাজরা কোন রকমে বিশ্বাস কর্বে না যে, ব্রহ্ম ও শক্তি, শক্তি 
আর শক্তিমান, অভেদ। যখন নিক্কিয়, তীকে ব্রন্ধ ব'লে কই; যখন 
সৃষ্টি, স্থিতি প্রলয় করেন, তখন শক্তি বলি। কিন্তু একই বস্তব ; অভেদ। 
অগ্নি বল্লে, দাহিকা শক্তি অমনি বুঝায়; দাহিক! শক্তি বল্লে, অগ্রিকে 
মনে পড়ে । একটাকে ছেড়ে আর একটাকে চিন্ত। কর্বাঁর যে! নাই” ! 
“তখন প্রার্থনা কলম, মা হাজরা! এখানকার মত উল্টে দেবার 
চেষ্টা কচ্চে। হয় ওকে বুঝিয়ে দে, নয় এখান থেকে সরিয়ে দে। 
তার পর দিন মে আরার এসে বল্‌্লে, হা, মানি। তখন বলে যে, 
বিভু সব জায়গায় আছেন”। 


১৬০ শীস্রীরামকৃষ্ণকথামৃত । ২য় ভাগ । [ ১৮৮৪, সেপ্টেম্বর ২৯। 


ভবনাথ (সহাম্তে )-_হাজরার এই কথাতে আপনার এত কষ্ট 
বোধ হয়েছিল ? র 

শ্ীরামকৃষ্*-_-আমার অবশ্থ। বদলে গেছে । এখন লোকের সঙ্গে 
ইাঁকডাক কত্তে পারি না । হাজরার সঙ্গে যে তর্ক-ঝগড়া৷ কোর্বো, এ 
রকম অবস্থা! আমার এখন নয়। যদ্ু মল্লিকের বাগানে হৃদে * বল্লে 
মামা, আমাকে রাখবার কি তোমার ইচ্ছা নাই? আমি বল্পুম, না, সে 

' অবস্থা এখন আমার নাই এখন তোর সঙ্গে হীকডাক কর্বার যো! নাঁই। 
[পূর্ববকথা-_কামারপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণ । জগৎচৈতন্যময়--বাঁলকের বিশ্বাস] 

“জান আর অজ্ঞান কাকে বলে ?__ যতক্ষণ জীশ্বর দূরে এই বোধ, 
সে ততক্ষণ অভ্ঞান ; যতক্ষণ হেথা হেথা বোধ, ততক্ষণ জ্ঞান।” 

“যখন ঠিক জ্ঞান হয়, তখন সব জিনিষ চৈতন্যময় বোধ হয়.। 
আমি শিবুর সঙ্গে আলাপ কর্তূম। শিবু তখন খুব ছেলে মানুষ 
_-চার পাঁচ বছরের হবে। ওদেশে তখন আছি। মেঘ ডাক্ছে, 
বিদ্যুৎ হচ্ছে। শিবু বল্ছে, খুড়ো, এ চক্মকি ঝাড়ছে। ( সকলের 
হাস্য ) এক দিন দেখ, সে একল! ফড়িং ধর্তে যাচ্চে । কাছে গাছে 
পাতা নড়ছিল। তখন পাতাকে বল্ছে, চুপ চুপ, আমি ফড়িং ধর্বেবা। 

বালক সব চৈতন্যময় দেখছে! জরল বিশ্বাস, বালকের বিশ্বাস 
না হ'লে ভগবানকে পাওয়া যায় না। উঃ অ]মার কি অবস্থা ছিল ! 
একদিন ঘাসবনেতে কি কাম্ড়েছে। তা? ভয় হ'ল, যদি সাপে কাম্‌ড়ে 
থাকে । তখন কি করি। শুনেছিলাম, আবার যদি কাম্ডীয়, তাহলে 
বিষ তুলে লয়। অমনি সেইথানে বসে গর্ত খুঁজতে লাগলুম, যাতে 
আবার কামড়ীয়। এ রকম কচ্চি, একজন বল্লে, কি কচ্ছেন ? সব 
শুনে সে বল্লে, ঠিক এ খানে কামড়ান চাই, যেখানটিতে আগে কাম- 
ড্রেছে। তখন উঠে আসি। বোধ হয় বিছে টিছে কামড়েছিল। 

“আর একদিন রামলালের কাছে শুনেছিলুম, শরতের হিম ভাল। 


হৃদয়ের তখন বাগানে আসিবার হুকুম ছিল ন|। বর্তৃপক্ষীয়ের! তাহার উপর 
অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। হৃদয়ের ইচ্ছা যে, ঠাকুর বাঁলয়া কহিয়া আবার তাহাকে 
কর্শে নিযুক্ত করাইয়া দেন। হৃদয় ঠাকুরের খুব সেবা করিতেন) কিন্তু কটুবাক্যও 
বলিতেন । ঠাকুর অনেক সহ করিতেন, মাঝে মাঝে খুব তিরস্কার করিতেন। 


দৃক্ষিণেশ্বরে নবমীপুজাদিনে নরেন্দ্র, ভবনাথ প্রভৃতি সঙ্গে । ১৬১ 


«কি একটা শ্লোক আছে, রামলাল বলেছিল। আমি কল্কাতা 
ক গাঁড়ী করে আস্বার সময় গলা বাড়িয়ে এলুম, যাতে সব হিমটুকু 
গ। তার পর অস্থখ 1” (সকলের হাস্য ) 

[ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও ওষধ।] 

এইবার ঠাকুর ঘরের ভিতর আসিয়া বসিলেন। তাঁর পা ছুটি 
টু ফুলো৷ ফুলো৷ হ'য়েছিল। ভক্তদের হাত দিয়ে দেখতে বল্লেন, 
দুল দিলে ডোব হয় কিনা। একটু একটু ভোব হতে লাগলো; 
সু সকলেই বলতে লাগলে; ও কিছুই নয়। 

শরীর মকৃষ্ণ ( ভবনাথকে )-_তুই সিঁ'থির মহিন্দরকে ডেকে দিস.। 

বললে তবে আমার মনটা ভাল হবে। 

ভবনাথ ( সহাম্তে) আপনার ওঁষধে খুব বিশ্বীন। আমাদের 
ত নাই। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ওঁষধ তারই । তনিই এক রূপে চিকিৎসক 
ঠাপ্রসাদ বললে, আপনি রাত্রে জল খাবেন না। আমি এ কখা 
[বাক্য ধরে রেখেছি । আমি জানি, সাক্ষাঁড ধনন্তরী। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ | 
নরেন্দ্র, ভবনাথ প্রভৃতি মধ্যে সমাধিস্থ 
হাজরা আসিয়। বসিলেন। এ কথা ও কথার পর ঠাকুর হাজরাকে 
নীলেন, “দেখ, কাল রামের বাড়ী অতগুলি লোক বসেছিল, বিজয়, 
'দার,*এর] ; তবু নরেন্দ্রকে দেখে এত হ'ল কেন? _কেদার, আমি 
থেছি, কারণানন্দের ঘর।' 
ঠাকুর পুর্ববদিনে, মহাষ্টমী দিনে, কলিকাতায় প্রতিমাদর্শনে 
য়াছিলেন। অধরের বাড়ী প্রতিমা দর্শন করিতে যাওয়ার পুর্বে 
মের বাড়ী হইয়া যান। সেখানে অনেকগুসি ভক্তের সমাবেশ হইয়া 
ইল। নরেন্দ্রকে 'দেখিয়। ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়াছিলেন। নরেন্দ্র 
টুর উপর পা বাঁড়াইয়া৷ দিয়াছিলেন, দীড়াইয়া াড়াইয়া সম 
ইয়াছিল |, 
২২ 


১৬২ শ্রীশ্রীরামকৃঞ্ণকথামৃত। ২য় ভাগ। [ ১৮৮৪, সেপ্টেম্বর ২৯ 


দেখিতে দেখিতে নরেন্দ আসিয়া উপস্থিত-_ঠাকুরের আননে। 
আর সীম! রহিল ন!। নরেন্দ্র ঠাকুরকে প্রণামের পর ভবনাথাদি 
সঙ্গে. এ ঘরে একটু গল্প করিতেছেন। কাছে মাফটীর। ঘরের ম 
লম্বা মাদুর পাতা নরেন্দ্র কথা কহিতে কহিতে উপুঙ হইয়া! মাঁছুরে 
উপর শুইয়া আছেন 1 হঠাৎ তীহাকে দেখিতে দেখিতে ঠাকুর 
সমাধি হইল-_তীহাঁর পিঠের উপর গিয়া বসিলেন : সমাধিস্থ! 

ভবনাথ গান গাইতেছেন,_ 

গান। গো আনন্দময়ী হয়ে মা আমায় নিরানন কোরো না ॥ ও। 
চরণ) বিনে আমার মন, অন্য কিছু আরঞ্জানে না। তপন তনয় আমায় * 
কয়, কি দোষে তা বলন1॥ ভবানী বলিয়ে, ভবে স্বাব চ'লে মনে ছিল! 
বাসনা । অকৃল পাথাপে ডুবাবে আমারে, স্বপনেও তাত' জানি না ॥ অহন্ি 
হুর্গানামে ভাসি, ভুখরাঁশি তবু গেল না। এবার যদি মরি, ও হরনুন্দরী, (তো 
হুর্গীনাম আর কেউ লবে না॥ 

ঠাকুরের সমাধি ভঙ্গ হইল। ঠাকুর গাইতেছেন __ 

গান-কখম কি রঙ্গে থাক ম।। 

ঠাকুর আবার গাইতেছেন-__ 

বলরে শ্রীতুগগ। নাম। (ওরে আমার আমার আমার মন ৫ 
নমে। নমে! নমে1 গৌরি, নমো নারাম়ণি! দুঃখী দাসে কর দয়! তবে গুণ জা? 
তুমি সন্ধ্যা, তুমি দিব! তুমি গো.ষামিনী। কখন পুরুষ হও মা, কখন কামিন 
র1মক্ষপে ধর ধনু মা, কৃষ্ণরূপে বাশী। তৃলালি শিবের মন ম হয়ে এলোকেশ 
দশ মহাবিষ্ঞা তুমি মা, দশ আবখতার। কোনরূপে এইবার আমারে কর ম1পা 
যশোদ। পৃলিয়েছিল মা, জব! বিঘদলে। মনোবাঞ! পূর্ণ কৈলি কৃষ্ণ দিয়ে কো 
যেখানে সেখানে থাকি মা, থাকি গে! কাননে । নিশি দিন মন থাকে যেন 
রাজ্গাচরণে। যেখানে সেখানে মরি মা, মরি গে! বিপাকে । অন্তকালে জি 
ষেন মা গ্রীহূর্গ৷ বলে ডাকে । যদি বলযাও যাও মা, যাস কার কা; 
স্বধামাথ। তার! নাম, মা! আর কার আছে।॥| যদি বল ছাড় ছাড় মা, আমি 


ছাড়িব। বাঞ্জন নূপুর হয়ে মা তোব চরণে বাঁজিব ॥ যখন বলিবে মা গে? 
সন্নিধানে | জয় শিব অয় শিব বলে, বাজিব চরণে । চয়ণে লিধিতে নাম, খা 
বদি যায়। ভূমিতে লিখিয়ে থ,ই নাম, *দ দে গে! তায়।| শঙ্করী হইয়ে মা। 
গগনে উড়িবে। মীন হঃয়ে রব জলে মা, নথে তুলে লবে। নখাঘাতে বর 
খন যবে গে! পরাণী, কূপ করে দিও মা! গো রাগ! চরণ তুখানি | 


দক্ষণেথ:র নবমাপুঞ্জাদিবণে নরেন্দ্র, ভবনাধ প্রভৃতি সঙ্গে। ১৬৩ 


পার কর ও মা কালী, কালের কামিনী । তরাঁবারে ছুটি পদ করেছ তরণী ॥ 
শ্বর্গ, তুমি মর্ত, তুমি গে! পাতাল। তোম। হতে হরি ব্রহ্ম! ঘাদশ গোপাল ॥ 
লোকে সর্বমন্গলা, ব্রজে কাত্যারনী। কাশীতে মা অন্নপূর্ণা অনস্তর্ূপিনী ॥ 
ছুর্গা হূর্গা ব'লে, যেবা পথে যায়। শৃলহত্তে শুলপাণি রক্ষা! করেন তায়। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 
তবমাথ নরেন্দ্র প্রভৃতি মধ্যে শ্রীরামক্কক্চের সমাধি ও নৃত্য । 
হাজরা উত্তরপূর্ণব বারাণ্ডায় বসিয়। হরিনামের মাল! হাতে করিয়া 
গ করিতেছেন। ঠাকুর সম্মুথে আসিয়া! বসিলেন ও হাজরার জপের 
লা হাতে লইলেন। মাষ্টার ও ভবনাথ সঙ্গে । বেলা প্রায় দশটা 
?বে। 
আরামকুষ্ণ ( হাজরার প্রতি )_-দেখ, আমার জপ হয় না ;- না, 
১ হয়েছে 1--ব। হাতে পারি, উদিক (নাম জপ) হয়না! 
এই বলিয়া ঠাকুর একটু জপ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। 
ম্তথ জপ আরম্ত করিতে গিয়৷ একেবারে সমাধি 
ঠাঞ্র এই সমাধি অবস্থায় অনেকক্ষণ বসিয়া আছেন। হাতে মালা- 
|ছটি এখনও রহিয়াঁছে। ভক্তের। অবাক্‌ হইয়া দেখিতেছেন! হাজর! 
[দের গাসনে বপিয়। ; - তিনিও অবাঁক্‌ হইয়া দেখিতেছেন ! অনেক- 
৭ পরে হু'স হইল । ঠাকুর বলিয়া উঠিলেন খিদে পেয়েছে! প্রক্কৃতিস্থ 
ইবার জন্য এই কথাগুলি সমাধির পর প্রায় বলেন। 
মাষ্টার খাবার আনিতে যাই:তছেন। ঠাঁকুর বলিয়া উঠিলেন, না! 
পু আঁগে কালীঘরে যাব । 
,  [ নব্মী-পুজাদিবসে শ্রীরামকৃষ্ণের ৬কালীপুজ1। ] 
ঠাকুর পাক! উঠান দিয়! দক্ষিণাম্ত হইয়া কালীঘরের দিকে যাইতে 
ইন। যাঁইতে যাইতে দ্বাদশ মন্দিরের শিবকে উদ্দেশ করিয়া প্রণাম 
টরিলেন। বামপার্থে রাধাকান্তের মন্দির । তীহাঁকে দর্শন করিয়া 
গাম করিলেন। কালীঘরে গিয়। মাকে প্রণাম করিয়া আসনে বসিয়। 
[র পাঁদপন্সে ফুল দিলেন, নিজের মাথায়ও ফুল দিলেন । চলিয়া আসি- 
র সময় তবনাথকে বলিলেন, এইগুলি নিয়ে চল্‌__মী'র প্রসাদী ভাব 


১৬৪ শ্রীীরামকৃক্কথামৃত। ২য় ভাঁগ। [ ১৮৮৪) সেপ্টেপ্বর ২৯। 


আর শ্রীচরণামৃত। ঠাকুর ঘরে ফিরিয়। আিলেন, স্‌ 
ভবনাথ ও মাঁফীর। আসিয়াই হাঁজরার সম্মুখে আসিয়া প্রণাম 
হাঁজর] চীৎকার করিয়া উঠিলেন, কি করেন, কি করেন! 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, তৃমি বল, যে এ অন্যায় ? 


হাজর] তর্ক করিয়! প্রায় এই কথা বলিতেন।ঈীশ্বর সকলের ভিতরে 
আছেন, সাধনের দ্বারা সকলেই ব্রহ্মত্ভান লাভ করিতে পারে ! 


বেল! হইয়াছে । ভোগ আরতির ঘণ্টা বাঁজিয়া গেল। অতি 
শালায় ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, কাঙ্গাল সকলে যাঁইতেছে। মার প্রসাদ, রাং 
কান্তের প্রসাদ, সকলে পাইবে । ভ্ক্তেরাও মার প্রসাদ পাইবে। 
অতিথিশালায় ব্রাহ্মণ কর্মচারীরা যেখানে বসেন, সেহখানে ভক্ভে 
বসিয়া প্রসাদ পাইবেন । ঠাকুর বলিলেন, সবাই গিয়ে ওখানে খ!' 
কেমন? (নরেন্দ্রর প্রতি ) না, ভুই এখানে খাবি 1 

“আচ্ছা, নরেন্দ্র আর আমি এইখানে খাব।” 

ভবনাথ, বাবুরাম, মাষ্টার ইত্যাদি সকলে প্রসাদ পাইতে গেলে 

প্রসাদ পাওয়ার পর ঠাকুর একটু বিশ্রী করিলেন, কিন্তু বেশী' 
নয়। ভক্তের! বারাণায় বসিয়! গল্প করিতেছেন, সেইখানে, আঁ 
বসিলেন ও তীহাদের সঙ্গে আনন্দ করিতে লাগিলেন। বেলা ছুই 
সকলে উত্তরপূর্ব বারাগায় আ্টছেন। হঠাঁ ভবনাথ দক্ষিণপুর্বব বার 
হইতে ব্রহ্মচারীবেশে আসিয়! উপস্থিত। গায়ে গৈরিক বানর, হ' 
কমগুলু, মুখে হাসি । ঠাকুর ও ভক্তেরা লকলে হাসিতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্তে)__ওর মনের ভাব এ কিনা,তাই এ সেজে! 

নরেন্্র--ও ব্রক্মচারী সেজেছে, আমি বামাচারী সাজি | (হাশ্য) 

হাজরা-_-তাতে পঞ্চ মকার, চক্র এ সব ক'রতে হয়। । 

ঠাকুর বামাচারের কথায় চুপ করিয়া রহিলেন। ও কথায় : 
দিলেন ন1। কেবল রহস্য করিয়! উড়াইয়! দিলেন। হঠাৎ মাতোয় 
হইয়। নৃত্য করিতে লাগিলেন । গাহিতেছেন-- 

আর ভুলালে ভুলবে ন! মা; দেখেছি তোমার রাজা! চরণ। 

[ পূর্বকথা-_রাজনারায়ণের চণ্ডী) নকুড় আচাধ্যের গান | . 

ঠাকুর বলিতেহেন, আহা, রাজনারায়ণের চণ্তীর গান কি চমত্ক 


দক্ষিণেশ্বরে নবমীপুরঞ্গাদিবসে, গোলোকধাম খেল৷ ১৬৫ 


এ রকম ক'রে নেচে নেচে তারা গায়। আর ওদেশে নকুড় আচার্য্যের 
গাঁন। আহা, কি নৃত্য, কি গান। 

পঞ্চবটাতে একটা সাধু আসিয়াছেন। বড় রাগী সাধু। যাঁকে তাঁকে 
গালাগাল দেন, শাপ দেন। তিনি খড়ম পায়ে দিয়ে এসে উপস্থিত । 

সাধু বলিলেন, হি'য়া আগ মিলে গা? ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ হাত 
জোড় করিয়! সাধুকে নমস্কার করিতেছেন এবং যতক্ষণ সে সাধুটা 
রহিলেন, ততক্ষণ হাত জোড় করিয়। দাড়াইয়। আছেন। 

সাঁধুটি চলিয়। গেলে ভবনাথ হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন, আপ- 
নার সাধুর উপর কি ভক্তি! 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাস্ত্ে)-ওরে তমোমুখ নারায়ণ! যাদের 
তমোগুণ, তাঁদের এই রকম ক'রতে হয় । এ যে সাধু! 

[ শ্রীরামকৃষ্ণ ও গোলোকধাম খেল|। “ঠিক লোকের সর্বত্র জয়”। ] 

গোলোকধাম খেল। হইতেছে । ভক্তেরা খেলিতেছেন, হাজরাও 
খেলিতেছেন। ঠাকুর আসিয়া দাড়াইলেন। মাষ্টার ও কিশোরীর 
ঘুঁটি উঠিয়া গেল । ঠাকুর ছুই জনকে নমস্কীর করিলেন । বলিলেন, ধণ্য 
তোমর ছু ভাই ( মাষটারকে একান্তে) আর খেলো ন1। 

ঠীকুর খেলা দেখিতেছেন । হাজব্নর ঘুঁটি একবার নরকে পড়িয়া- 
ছিল। ঠাঁকুর বলিতেছেন, হাঁজরার কি হ'ল !-_-আঁবাঁর ! 

অর্থাৎ হাঁজরার ঘু'ঁটি আবার নরকে পড়িয়াছে! এই নকলে হো 
হো করিয়া হাসিতেছেন। 

লাটুর ঘু'টি সংসারের ঘর থেকে একেবারে সাতচিৎ্-মুক্তি! লাটু 
'ধেই ধেই করিয়া! নাচিতেছেন। ঠাকুর বলিতেছেন, নোটোর যে আহলাদ 
-দেখ। ওর উটি না হ'লে মনে বড় কষ্ট হত। ( ভক্তদের প্রতি 
একান্তে ) এর একট। মানে আছে। হাজরা বড় অহঙ্কার যে, এতেও 
আমার জিত হবে। ঈশ্বরের এমনও আছে যে, ঠিক লোকের কখনও 
কোথাও তিনি অপমান করেন না। সকলের কাছেই জয়। 


১৬৬ আ্শ্রীরামকৃষ্ণকথ।মৃত | ২য় ভাগ । [ ১৮৮৪, সেপেম্বৰ ২৯ । 


চতুর্থ পারচ্ছেদ। 


নরেন্দ্র প্রভৃতিকে স্ত্রীলোক লইয়া সাধন নিষেধ । 
বামাচার নিন্ন!। 

[ পুর্ববকথ।-_তীর্ঘদর্শন ; কাশীতে ভেরবীচক্র । ঠাকুরের সন্তানভাঁব। ] 

ঘরে ছোট তক্তপোষটিতে ঠাকুর বসিয়াছেন। নরেন্দ্র, ভবনাথ, 
বাবুরাম, মাষ্টীর মেজেতে বসিয়া আছেন! ঘোষপাঁড়৷ ও পঞ্চনামী এই 
সব মতের কথ! নরেন্দ্র তুলিলেন । ঠাকুর তাহদেব বর্ণনা করিয়া নিন্দা 
করিতেছেন । বলিতেছেন,_-ঠিক ঠিক সাধন করিতে পাবে না, ধম্ধের 
নাম করিয়া ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করে । 

(নরেক্দ্রের প্রতি ) তোর আর এ সব শুনে কাঁজ নাই। 

"ভৈরব ভৈরবী, এদেরও এ রকম। কাঁশীতে যখন আমি গেলুম 
তখন একদিন ভৈরবীচক্রে আমায় নিয়ে গেল। একজন কোরে ভৈরব, 
একজন কোরে ভৈরবী । আমায় কারণ পান কর্তে বল্লে। আমি 
বল্লাম, মা, আমি কারণ ছুতে পারি না । তখন তাঁরা খেভে লাগলো 
আমি মনে কল্লাম, এইব,র বুঝি জপ ধ্যান কর্বে। তা! নয়, মৃত্য কর্তে 
আরম্ভ করিলে! আমাব ভয় হ'তে লগেলো, পাছে গঙ্জায় পড়ে 
যায়। চক্রটি গঙ্গা ধারে হয়েছিল । 

“স্বামী-স্ত্রী দি ভৈরব-ভৈববী হয়, তবে তাদের বড় মান। 

(নরেন্দ্রাদি ভক্তের প্রতি )--'কি জান? আমার ভাব মাতৃভাব, 
সন্তানভাব |! মাতৃভাব অতি শুদ্ধভাব, এতে কোন বিপদ নাই। 


ভগ্রীভ,ব, এও মন্দ নয়। স্ত্রীভাব,-_বীরভাব বড় কঠিন। তারকের 
বাপ এ ভাবে সাধন ক'র্ত |বড কঠিন ! ঠিক ভাব রাখা! যায় না। 


“নানা পথ ঈশ্বরের কাছে পৌছিণার ! মত পথ। যেমন কালা 
ঘরে যেতে নানা পথ দিয়ে যাওয়া যায়। তবে কোনও পথ শুদ্ধ, কোনও 
পথ নোংর1; শুদ্ধ পথ দিয়ে যাওয়াই ভাল। 

“অনেক ম*-_অনেক পথ--দেখলাম। এ পন আর ভাল লাগে ন! 
পরস্পর সব বিপদ করে। এখানে আর কেউ নাই; তোমরা আপনার 
লেক, তোমাদের বল্ছি, শেষ এই বুঝেছি. তিনি পুর্ণ 


দক্ষিণেশ্বরে নবমীপুজাদিবসে ভবনাথ, নরেন্দ্র প্রভৃতি সঙ্গে । ১৬৭ 


আমি তার অংশ; তিনি প্রভু, আমি তার দাস; আবার 
এক একবার ভাবি, তিনিই আমি আমিই তিনি! [ ভক্তেরা 
নিস্তব্ধ হইয়া! এই কথাগুলি শুনিতেছেন। 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও মানুষের উপর ভালবাসা । [09 0£100817107)01 
ভবনাথ (বিনীতভাবে )-_-লৌকের সঙ্গে মনান্তর থাকলে মনে 
কেমন করে । তাহ'লে সকলকে ত ভালবাসতে পার্লুম না। 
শ্রীরামকৃষ্ণ__প্রথমে একবার কথাবার্তী কইতে,_-তাঁদের সঙ্গে 
ভাব কর্তে__চেষ্টা কর্বেধ । চেষ্টা করেও ষদি ন! হয়, তারপর আর 
ও সব ভাববে না! তার শরণাগত হও,__তীর চিন্তা কর,_-তাকে 
ছেড়ে অন্য লোকের জন্য মন খারাপ কর্বার দরকার নাই। 

ভবনাথ। ক্রাই্ (0177186 ) চৈতন্য, এর! সব ঝ'লে গেছেন 
যে, সকলকে ভালবাস্বে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ _-ভাল ত বাস্বে, _সর্ববড়ৃতে ঈশ্বর আছেন বোলে । 
কিন্তু যেখানে ছুষলোক, সেখানে দূর থেকে প্রণাম কর্বে। কি, 
চৈতগ্যদেব ? তিনিও “বিজাতীয় লোক দেখে প্রভু করেন ভাব সংবরণ। 
শীবাসের বাঁড়ীতে তার শাশুড়ীকে চুল ধ'রে বা'র কর! হয়েছিল। 

ভবনাথ-_-সে অন্য লোক বা"র করেছিল । 

আীরামকৃষ্জ__উর সম্মতি না থাকলে পারে ? 

“কি কর! যায় ? যদি অন্যের মন পাওয়া! না গেল, ত রাতদিন কি 
এ ভাবতে হবে ? যে মন তাঁকে দেব, সে মন এদিক ওদিক বাজে 
খরচ কণর্ব? আমি বলি, মা! আমি নরেন্দ্র, ভবনাথ, রাখাল কিছুই 
চাই না। কেবল তোমায় চাই। মানুষ নিয়ে কি ক'র্ব ? 

“ঘরে আস্বেন চণ্ডী, শুন্ব কত চণ্ডী, কত আস্বেন দণ্ডী যোগী 
জটাঁধাঁরী ! 

“তাকে পেলে সবাইকে পাব। টাঁক! মাঁটী, মাটাই টাকা)__সোণ! 
মাটা, মাটাই সোণা,- এই বলে ত্যাগ কলম; গলার জলে ফেলে 
'দিলুম। তখন ভয় হগে! যে ম! লক্ষ্মী যদি রাগ করেন। লক্ষ্মীর 
এর্য্য অবঙ্ঞ। কুম। যদি খ্যাট বন্ধ করেন। তখন বল্লুম, মা তোমায় 
চাই,,আ'র কিছু চাই না; তাকে পেলে তবে সব পাব।” 


১৬৮ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচকথামৃত । ২য় ভাঁব। [ ১৮৮৪, সেপ্টেম্বর ২৯। 


ভৰনাথ ( হাসিতে হাসিতে )-__এ পাঁটোয়ারি । 

জ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাম্তে )--হ, এটুকু পাটোয়ারি। 

“ঠাকুর সাক্ষাুকার হয়ে একজনকে বল্লেন, তোমার তপস্যা দে'খে 
বড় প্রসন্ন হয়েছি। এখন একটি বর নাও; সাধক বল্লেন, ঠাকুর 
যদি বর দেবেন ত এই বর দিন, যেন সোণার থালে নাতির সঙ্গে বসে 
খাই। এক বরেতে অনেকগুলি হ'ল! এ্রেশর্য্য হ'ল, ছেলে হ'ল, 
নাতি হ'ল।” (সকলের হাস্য) 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 
ঈশ্বর অভিভাবক । শ্রীরামরুষ্ধের মাতৃভক্তি। সন্কীর্তনানন্দে। 


ভক্তের! ঘরে বসিয়াছেন। হাজরা বারাগাতেই বসিয়। আছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_-হাজর! কি চাইছে জান ? কিছু টাকা চায়, বাড়ীতে 
কষ্ট। দেনা কর্জ। তা, জপ ধান করে বলে, তিনি টাঁক। দেবেন | 

একজন ভক্ত-_-তিনি কি বাঞ্চ পুর্ণ কর্তে পারেন না? 
শ্রীরামকৃষ্ণ-__তীার ইচ্ছা! | তবে প্রেমোন্মাদ না হ'লে তিনি সমস্ত 
ভার লন না। ছোট ছেলেঝেই হাত ধ'রে থেতে বসিয়ে দেয়। 
বুড়োদের কে দেয় ? তীর চিন্তা ক'রে যখন নিজের ভার নিজে নিতে 
পারে না, তখন ঈশ্বর ভার লন।*% নিজে বাড়ীর খবর লবে ন|। 
হাজরার ছেলে রামলালের কাছে বলেছে, "বাবাকে আস্তে বোলে 
আমর! কিছু চাইবে! না |” আমার কথাগুলি শুনে কান্না পেলে। : 
[ শ্রীমুখকধিত চরিতামৃত। শ্রীবৃন্দাবন দর্শন ] 

“হজরার মা বলেছে রামলালকে, প্রতাপকে একবার আসছে 
বোলো, আর তোমার খুড়ো মশায়কে আমার নাম ক'রে বোলো, ষে, 
তিনি প্রতাপকে আসতে বলেন ।” আমি বল্গুম-_ তা শুন্লে ন!। 

পমা কি কম জিনিষ গা? চৈতন্যদেব কত বুঝিয়ে তবে মা 


* অনন্যাশ্চিয়ন্তে! মাং যে জনাঃ পর্যযপাসতে। 
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যংম্॥ গীতা, »২২। 


দক্ষিণেশ্বরে নবমীপুজাদিবসে, নরেন্দ্রাদি সঙ্গে কীর্তনানন্দে। ১৬৯ 


কাছ থেকে চ'লে আসতে পাল্লেন। শচী বলেছিল, কেশব ভাঁরতীকে 
কাটবে! । চৈতন্যদেব অনেক ক'রে বোঝালেন'। বল্লেন, “মা, তুমি 
না অনুমতি দিলে আমি যাব না। তবে সংসারে যদি আমায় রাখ, 
আমার শরীর থাকবে ন7। আর মা, বখন তুমি মনে করবে আমাকে 
দেখতে পাবে । আমি কাছেই থাকব, মাঁঝে মাঝে দেখা দিয়ে 
ঘাব' |. তবে শচী অনুমতি দিলেন। মা যত দিন ছিল, 
নারদ ততদিন তপস্যায় যেতে পারেন নি। মার সেবা কর্তে 
হয়েছিল কিনা। মার দেহত্যাগ হ'লে তবে হরিসাধন করতে 
বেরুলেন। 

“বৃন্দীবনে গিয়ে আর আমার ফিরে আসতে ইচ্ছা হলে ন!। 
গঙ্গামার কাছে থাক্‌্ব(র কথা হলো! । সব ঠিক ঠাক। এদিকে 
আমার বিছান] হবে, ওদিকে গঙ্গামার বিছানা হবে, আর কলকাতায় 
যাব না; কৈরতত্র ভাত আর কতদিন খাব? তখন হদে বর্জে, না, 
তুমি কল্কাতায় চল। সে এক দিকে টানে, গঙ্গামা আর এক দিকে 
টানে। আমার খুব থাক্বার ইচ্ছ!। এমন সময়ে মাকে মনে পড়লো 
তামনি সব বদূলে গেল। মা বুড়ো হয়েছেন! ভাব লুম, মার চিন্ত৷ 
থাকলে জশ্বর ফীশ্বর সব ঘুরে যাবে। তার চেয়ে তার কাছে যাই। 
গিয়ে সেইখানে ঈশ্বরচিন্ত। কোরবো, গিশ্চিন্ত হয়ে। 

(নরেন্দ্র প্রতি)__তুমি একটু তাকে বোলো! না। আমায় সেদিন 
বললে, হাঁ, দেশে যাব, তিন দিন গিয়ে থাকবো । তার পর যে সেই। 

(ভক্তদের প্রতি)--“আজ ঘোষপাড়া ফোষপাড়া কি সব কথা 
হল গোবিন্দ, গোবিন্দ, গোবিন্দ! এখন হরিনাম একটু বল। 
কড়ার ভাল টড়ার ভালের পর পায়েস মুগ্ডি হয়ে বাক্‌।” 

নরেন্দ্র গাইতেছেন__ 
গাম। এক পুরাতন পুরুষ নিরঞ্জনে, চিত সমাধান কর বে, আদি সত্য 

তিনি কারণ-কারণ, গ্রাণরূপে ব্যাগ চরাচরে। 

জীবস্ত জ্যোতির্ময়, সকলের আশ্রয়) দেখে সেই যে জন বিশ্বাস করে। 

অতীন্দ্রিয় নিতা চৈতন্যস্বরূপ, বিরাজিত হৃদি ক্দরে। 

ভনগ্রেম গুণো, ভূষিত নানাগুণে, যাহার চিন্তরনে সম্তাপ হরে। 

২২ 


১৭০ শ্রীপ্রীরামকৃঞ্ কথামৃত | ২য় ভাগ । [১৮৮৪, অক্টোবর ১ 


অনন্ত গুণাধার, প্রশাস্তমুরতি, ধারণ। করিতে কেহ নাহি পারে। 
পদাশ্রিত জনে, দেখ! দেন নিজগুণে, দীন হীন ব'লে দয়! কয়ে। 
চির ক্ষমাশীল কল্যাণদ।ত1, নিকটসছায় ছুঃখসাগরে । 
পরম গ্ভায়বান করেন ফলদান, পাপ লুণ্য কম্ম অনুসারে 
প্রেমময় দয়াসিস্ধু কৃপানিধি, শ্রবণে ষার গুণ আখি ঝারে। 
তার মুখ দেখি, সবে হও রে ন্ৃধী, তৃষিত মন প্রাণ ধার তরে। 
বিচিত্র শোভাময় নিশ্মল প্ররুতি, বর্ণিতে সে অপরূপ বচন হারে; 
ভর্জন সাধন তার, করছে নিরন্তর, চির ভিখারী হয়ে তার দ্বারে। 
গান। চিদাকাশে হ'ল পুর্ণ প্রেমচজ্রোদয় হে, (" পৃঃ) 
ঠাকুর নাঁচিতেছেন। বেড়িয়! বেড়িয়া! নীচিতেছেন ; সকলে কীর্তন 
করিতেছেন, আর নাচিতেছেন। খুব আনন্দ । 
গান হইয়! গেলে ঠাকুর নিজে আবার গান ধরিলেন।-_ 
গ্বান। শিবসঙলে সদ! রজে আনন্দে মগন1। 
মাষ্টার সঙ্গে গাহিয়াছিলেন দেখিয়। ঠাঁকুর বড় খুসি । . গান হইয়া 
গেলে ঠাকুর মাষীরকে সহান্তে বলিতেছেন, বেশ খুলি হতো তা হলে 
আরও জমাট হতে! | তাক্‌ তাক্‌ ত৷ ধিনা, দাক্‌ দীক্‌ দা ধিনা; এই সব 
বোল্‌ বাজবে | কীর্তন হইতে হইতে সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে।' 


ভিভীন্ ভ্ভাগ্গী অভ্টাদস্ণ এও 
ভ্রীরামকষ্ণের অধরের বাড়ী আগমন ও ভক্ত-সঙ্গে কীর্তনানন্দ। 
প্রথম পরিচ্ছেদ । 


[ কেদার, বিজয়, বাবুরাম নারাঁণ, মা্টার, বৈষ্ণবচরণ। 
আজ আশ্বিন শুরা একাদশী, বুধবার, ১ল1 অক্টোবর ১৮৮৪ 
বৃষ্টাব্দ। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বর হইতে অধরের বাড়ী আসিতেছেন। সনে 
নারা'ণ, গঙ্গাধর। পধিমধ্যে হঠাঁৎ ঠাকুরের ভাখাঁবস্থা হইল। ঠাকুর 
ভাবে বলিতেছেন, “আমি মালা জোপ্‌্বো। ? হাক থু! এ শিব যে 
পাতাল ফোড়া শিব. স্বয়ন্তুলিজ 1” 
জধরের বাড়ীতে আসিয়াছেন। এখানে অনেক তক্তের' সমাবেশ 


কলিকাত। অধরের বাটাতে ভক্তসঙ্গে কার্তনানন্দে। ১৭১ 


হইয়াছে | কেদার, বিক্রয়, বাবুরাম প্রভৃতি অনেকে উপস্থিত। 'কীর্তনীয়। 
বৈষ্ণবচরণ আসিয়াছেন। ঠাকুরের আদেশক্রত্ম অধর প্রত্যহ অফিস 
হইতে আসিয়াই বৈষ্ণবচরণের মুখ হইতে কীর্তন শুনেন । বৈষ্বচরণের 
সংকীর্ভন অতি মিষ্ট | আজও সংকীর্তন হইবে । ঠাকুর অধরের বৈঠক- 
খানায় প্রবেশ করিলেন! ভক্তের! সকলেই গাত্রোখান করিয়] তাহার 
চরণব্ন্দনা করিলেন । ঠাকুর সহাম্তে আসন গ্রহণ করিলে পর তাহারাঁও 
উপবেশন করিলেন। কেদার *ও বিজয় প্রণাম করিলে পর ঠাকুর 
নারাঁণ *ও বাবুরামকে তাহাদের প্রণাম ,করিতে বলিলেন। আর 
বলিলণেন, আপনারা! আশীর্বাদ করে। যেন এদের ভক্তি হয় ! নারা'ণকে 


দেখাইয়! বলিলেন, এ বড় সরল; ভক্তের! বাবুরাম ও নারা'ণকে 
একদৃষ্টে দেখিতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( কেদীরাদ্দি ভক্তের প্রতি )__তৌমাদের সঙ্গে রাস্তায় 
দেখা হলো,_-তা না হলে তোমরা কালীবাড়ী গিয়ে পড়তে। 
ঈশ্বরের ইচ্ছায় দেখা হয়ে গেল। 


কেদার ( বিনীতভাবে, কৃতাঞ্জলি )__ঈশ্বরের ইচ্ছা,_-সে আপনার 
ইচ্ছা । [ ঠাকুর হাসিতেছেন। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 
[ ভক্তসঙ্গে কীর্তনানন্দে। ] 
এইবার কীর্তন আরস্ত হইল। বৈষুবচরণ অভিসার আরম্ত করিয়। 
রাঁসকীর্তন করিয়া পালা সমাপ্ত করিলেন। জীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন 
কীর্তন যাই আরস্ত হইল, ঠাকুর প্রেম!নন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। 
সঙ্গে সঙ্গে ভক্তেরাঁও তীহাকে ফেড়িয়! নাচিতে লাগিলেন ও সংকীর্তন 
করিতে লাগিলেন । 
কীর্তনান্তে সকলে আসন গ্রহণ করিলেন | 
শ্রীরামকৃষ্ণ ( বিজয়ের প্রতি )__ইনি বেশ গান! 
এই বলিয়! বৈষ্বচরণকে দেখাইয়! দিলেন ও তীহাকে 'শ্রীগৌরাজ- 
সুন্দর, এই গানটা গাইতে বলিলেন। বৈষ্ণবচরণ গান ধরিলেন,_ 


শ্রীগৌরাঙ্গহন্দর, নব নটবর, তপত কাঞ্চনকায়” ইত্যাদি। 


১৭২ শরীত্রীরামকৃষ্ণকথাম্ত । ২য় ভাগ । [ ১৮৮৪, অক্টোবর ১। 


গান সঘ।ণ্ত হইলে'ঠাকুর বিজয়কে বলিলেন, “কেমন ? বিজয় বলিলেন, 
“আশ্চর্য্য 1 ঠাকুর গৌরালের ভাষে নিজে গান ধরিলেন,_ 

ভাব হবে বৈ কি রে! ভাবনিধি প্রীগৌরাঙ্গের ভাব হবে বে 
কিরে। ভাবে হাসে কাদে নাচে গায়। বন দেখে রন্দাবন ভাবে" 
সমুদ্র দেখে শ্রীঘমুন৷ ভাবে । যাঁর অন্তঃকৃষ্ণ বহিগোঁর ( ভাব হবে )। 
গোর! ফুকরি ফুকরি কান্দে; গোর! আপনার পার আপনি ধরে। বলে 
কোথা! রাই প্রেমময়ী। | 

মণি সঙ্গে সঙ্গে গাইত্তেছেনু | 

ঠাকুরের গান সমাপ্ত হইলে বৈষ্ণবচরণ আবার গাইলেন, 

হরি হরি বলরে বীণে ! 

হরির করুণ। বিনে, পরম তত্ব আর পাবিনে ॥ 

হরি নামে তাপ হরে, মুখে বল হবেকৃঞ্চ হরে, হরি যদি কৃপা করে, 
তবে ভবে আর ভাবিনে |! বীণে একবার হরি বল, হরিনাম বিনে নাই 
সম্বল, দাস গোবিন্দ কয় দ্িন গেল. অকুলে যেন ডুবিনে। 

ঠাকুর কীর্ততনীয়ার মতন গানের সঙ্গে সঙ্গে স্বর করিতেছেন 
বেষ্জবচরণকে বলিতেছেন, এঁ রকম ক'রে বলো--কীর্তনীয়া ঢডে। 

বৈষ্ণবচরণ আবার গাইলেন ।-_ 


্রীহুর্গানাম জপ সদা রসন! আমার। 
দুর্গমে শ্রীঘুর্গী বিনে কে করে নিস্তার। 


হর্গ নামতরী ভবার্ণব তরিবারে, তাসিতেছে সেই তরী শ্রদ্ধাসরোবরে। 

শ্রাগুর করুণ! করি যেই ধন দিলে, সাধনা করহ তরী মিলিবে গে। কূলে । 

যদি বল ছয় রিপু হুইয়ে পবন, ধরিতে ন। দিবে তরী করিবে তুফান। 

তুফানেতে কি করিবে শ্রীুর্গানাম যার তরী, অবস্ত পাইবে কুল মৃত্যুঞ্জয় যাঃ 

কাণ্ডানী ॥ 

তুমি স্বর্গ, তুমি মর্ত মা, তুমি সে পাতাল, তোম! হতে €রি ব্রহ্ম! ঘাদশ গোপাল 

দশমগাবিস্া/ মাতা দশ অবতার, এবার কোনরূপে আমায় করিতে হুৰে পার॥ 

চল অচল তুম ম]1 তুমি সুক্ষ ভুল, হৃষ্টি স্থিতি গ্রলয় তুমি ম! তুমি বিশ্বমুল। 

ভ্রিলোকজননী তুমি ভ্রিলাকতারিণী, সকলের শক্তি তুমি মা তোমার শক্তি তুমি 
ঠাকুর গায়কের সঙ্গে পুনঃ পুনঃ গাইতে লাগিলেন__- 

চল অচল তুমি ম! তুমি সুক্ষ দুল, সি স্থিতি প্রলয় তুমি ম! তুমি বিশ্বমূল। 

ভ্িলোকজননী তুমি,আলোকতারিণী, সকলের শি তুমি মা তোমার শক্তি তুগি 


কলিকাতা অধরের বাঁটাতে বিজয়, কেদার প্রভৃতি সে । ১৭৩ 


কীর্ততণী লার। আরস্ত করিলেন ।-_. 
1য় অন্ধকার আদি শুন্ত আর আকাশ, রূপ দিক্‌ দিগন্তর তোম! হ'তে প্রকাশ। 
[থ। বিষুণ আদি করি যতেক অমরে, তব শক্তি গ্রকাশিছে সকল শরীরে ॥ 
ডু পিজলা সুযু। বস! চিত্রাণীতে, ক্রমযোগে আছে জেগে সহল্া হইতে। 
প্রাণীর মৃধ্যে উর্ধে আছে পদ্ম সারি সরি, শুক্রবর্ণ নুবর্ণবর্ণ বিদ্যুতাদি করি 
টুই পল্প প্রশ্ষুটিত একপল্ম কোঢ়া, অধোমুখে উর্ধ মুখে আছে ছুই পদ্ম জোড়া । 
ইংসরূপে বিহার তথায় কর গে। আপনি, আধার কমলে হও ম! কুলকু গুলিনী ॥ 
তদুর্ধে মণিপুর নাম নাতিস্থল, রক্তবর্ণ পল্প তাহে আছে দশদল। 
মই পল্ষে তব শক্তি অনল আছয়, সে অনল নিবুত্তি হ'লে সকগই নিভায় ॥ 
্দিপয্পে আছে মানস সরোবর, অনাহত পন্ম ভাসে তাহার উপর। 
মবর্ণবর্ণ ঘাদশদল তথায় শিব বাণ, যেই পদ্মে তব শক্তি জীব আৰ প্রাণ ॥ 
অূর্ধে কণ্ঠদেশ ধৃত্রবর্ণ পদ্ম, যোড়শদল ন।ম তার পদ্ম বিশুদ্াখ্য। 
মেই পল্পে তব শক্তি আছয়ে আকাশ, সে আকাশ রুদ্ধ হ'লে সকলি আকাশ 
তার্ধে শিরসি-মধ্যে পদ্ম সহঅ্্দল, গুরুদেবের স্থান সেই অতি গুহ স্থল! 
সেই পদ্মে বিশ্বূপে পরমশিব বিরাজে. এক আছেন শুরুবর্ণ সহত্রদল পঞ্চজে ॥ 
র্ষরস্ক, আছে যথ! শিব বিশ্বরূপ, ভূমি তথ! গেলে, শিব হন স্বায়রূপ। 
তথ! শিবসঙ্গে রঙে কর গো বিহার, বিহার সমাপনে শিব হয় বিশ্বাকাধ ॥ 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 


বিজয় প্রভৃতির সঙ্গে সাকার নিরাকার কথা । চিনির পাহীড়। 

কেদার ও কয়েকটি ভক্ত গাঁত্রোরখান করিলেন-_বাড়ী যাঁইবেন। 
কেদার ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন, আর বলিলেন, আজ্ঞ। তবে আসি। 
'শীরামকৃষ্ণ--তুমি অধরকে ন! ঝ'লে যাবে? অভদ্রতা হয় না? 

কেদার--তন্মিন্‌ তুষটে জগৎ তুষ্টম্‌; আপনি যেকালে রইলেন, 
সকলেরই থাক1 হলো।--আর কিছু অস্থথ বোধ হয়েছে--আর বিয়ে 
থাওয়ার জন্থ একটা ভয় হয়--সমাজ আছে--একবার তো! গোল 
হয়েছে-_ 

বিজয়। এঁকে রেখে যাওয়া" 

এদন সমর ঠাকুরকে লইয়া বাইতে অধর আসিলেন। ভিশুরে পাত 


১৭৪ শ্রীীরামকৃষ্ণকথামৃত। ২য় ভাগ । [ ১৮৮৪) অক্টোবর ১ 


হইন়্াছে। ঠাকুর গাত্রোখান করিলেন ও বিজয় ও কেদ|রকে সম্ষে 
ধন করিয়! বলিলেন, এসে! গো আমার সঙ্গে । বিজয়, কেদার, 
অন্যান্য ভক্তের! ঠাকুরের সঙ্গে বসিয়! প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। 

ঠাকুর আহারান্তে বৈঠকখানায় আসিয়া আবার বসিলেন। কেদা 
বিজয় ও অন্যান্য ভক্তের চারিপার্থে বসিলেন। 

[ কেদারের কাকুতি ও ক্ষমাপ্রীর্থনা। বিজয়ের দেবদর্শন ;] 

কেদার কৃতাগ্লি হইয়] অতি নম্ভাবে ঠাকুরকে বলিতেছেন, মা' 
করুন, যা ইতস্ততঃ করেছিলাম! কেদার বুঝি ভাঁবিতেছেন, ঠাকু 
যেখানে আহার করিয়াছেন, সেখানে আমি কোন্‌ ছার। 

কেদারের কর্মস্থল ঢাকায় । সেখানে অনেক ভক্ত তাহার কা; 
আসেন ও তাহাকে খাওয়াইতে সন্দেশাদি নানারূপ দ্রব্য আনয় 
করেন । কেদার সেই সকল কথা ঠাকুরকে নিবেদন করিতেছেন। 

কেদার (বিনীতভাবে )--লোকে অনেকে খাওয়!তে আসে । 
ক'র্বে প্রভূ, হুকুম করুন । 

শ্রীরামকৃষ্ণ_ভক্ত হ'লে চণ্ডালের অন্ন খাওয়া যায়| সাত বস 
উন্মার্দের পর ও দেশে ( কামারপুকুরে ) গেলুম তখন কি অবস্থা 
গেছে! খান্কি পধ্যস্ত খাইয়ে দিলে! এখন কিন্তু পারি ন|। 

কেদার ( বিদায় গ্রহণের পুর্বে মৃদুম্বরে )- প্রভূ, আপনি শি 
সঞ্চার করুন। অনেক লোক আসে! আমি কিজানি? 

শ্রীরামকৃষ্ণ-__হয়ে যাবে গে! ।_আন্তরিক ঈশ্বরে মতি থাকে 


হয়ে যায়৷ 
কেদার বিদায় লইবার পুর্টে বঙগবাসীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেন্তু 


প্রবেশ করিলেন ও ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। 

সাকার নিরাকার সম্বন্ধে কথা হইতেছে। 

শ্রীরামকৃষ্*--তিনি সাকার, নিরাকার, আবার কত কি,তা আমরা 
জানি না! শুধু নিরাকার বল্লে কেমন করে হবে ? 

যোগেন্দ্র। ব্রাঙ্গসমাজের এক আশ্চধ্য ! বার বছরের ছেলে, দেও 
নিরাকার দেখছে! আদি সমাজের সাঁকারে অত আপত্তি নাই। 
ওরা পুজাতে ভদ্রলোকের বাড়ীতে আসতে পারে | 


কলিকাতা অধরের বাঁটীতে বিজয়, কেদার প্রভৃতি সঙ্গে । ১৭৫ 


শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাস্যে )-ইনি বেশ বলেছেন, সেও নিরাকার 
দখছে। অধর-_-শিবনাথ বাবু সাকার মানেন না। 

বিজয়-__সেট] তার বুঝবার ভূল। ইনি ধেমন বলেন, বহুরূপী 
খুন এ রং কখন সে রং। যে গাছতলায় বসে থাকে, সে ঠিক 
[ান্তে প্মারে। আমি ধ্যান করতে করুতে দেখতে পেলাম চালচিত্র । 
ত দেবতা, তার] কত কি বল্লেন! আরম বল্লুম, তার কাছে যাবে, 
বে বুঝ বো। | 

শ্লীরামকৃষ্ণ--তোমার ঠিক দেখা হয়েছে । 

কেঙগগার--ভক্তের জন্য সাকার । প্রেমে ভক্ত সাকার দেখে । ঞ্ুৰ 
খন ঠাকুরকে দর্শন কল্লেন। বলেছিলেন, কুগুল কেন ছুল্ছে না? 
1কুর বল্লেন, তুমি দোলালেই দোলে । 

শ্রীরামকৃষ্ণ _-সব মানতে হয় গো__নিরাকার সাকার সব মান্তে 
য়। কালীঘরে ধ্যান করতে করতে দেখ লুম রমণী খান্কি। বল্লুম 
1, তূই এইরূপেও আছিস্। তাই বল্ছি, সব মান্তে হয়। তিনি 
টখন্‌ কিরূপে দেখ। দেন, সামনে আসেন, বল। বায় না। 

এই বলিয়! ঠাকুর গান ধরিলেন_-এসেছেন এক ভাবের 
টকির। বিজষ-__-তিনি অনন্তুশত্তি,_আর একরূপে দেখা 
তে পারেন না? কি আশ্চর্য্য! সবরেণুর রেণু এরা সব কি না 
ই সব ঠিক করতে যায়! 

শ্রীরামকৃষ্ণ__একটু গীতা, একটু ভাগবত, একটু বেদান্ত পড়ে 
লাকে মনে করে, আমি সব বুঝে ফেলেছি! চিনির পাহাড়ে একটা 
পৃপড়ে গিছলো ! এক দান! চিনি থেয়ে তাঁর পেট ভরে গেল। 
মার এক দান! মুখে ক'রে বাসায় নিয়ে যাচ্ছে । বাবার সময় ভাবছে, 
এবারে এসে পাহাড়টা সব নিয়ে যাব! ( সকলের হাস্য ) 


১৭৬ শ্রীত্রীরামকৃঞ্ণকথামৃত ! ২য় ভাগ । [১৮৮৪ অক্টোবর ১১ 
ভভীল্ ভ্ভাঞ্চা_ শনন্বিং্ণ আহ 


প্রথম পরিচ্ছেদ । 


[ দক্ষিণেশ্বরে বেদাস্তবাগীশ, ঈশীন প্রভৃতি ভক্ত প্রসঙ্গে । ] 


আজ শনিবার, ১১ই অক্টোবর ১৮৮৪ খৃঃ অঃ। ঠাকুর দক্ষিণেশ্খরে 
কাঁলীবাড়ীতে ছোট তক্তপোষে শুইয়। অছেন। বেলা আন্দাজ ২টা 
বাজিয়াছে। মেজের উপর মাষ্টার ও প্রিয় মুখুষ্যে বসিয়৷ আছেন। 

মাষ্টার স্কুল হইতে ১টার সময় ছাড়িয়া! দক্ষিণেশ্বরে কাঁলীবাড়ীতে 
প্রায় ২টার সময় পৌছিয়াছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ--যছু মল্লিকের বাড়ী গিয়াছিলাম ! একেবারে জিজ্ঞাসা 
করে গাড়ীভাড়া কত !'যখন এরা বল্লে ৩৮০, তখন একবার আমাকে 
জিজ্ঞাসা করে, আবার শুক্ুল ঠাকুর আড়ালে গাঁড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা 
কর্ছে। সে বল্লে ৩%। (সকলে হাস্য)। তখন আবার আমাদের 
কাছে দৌড়ে আসে ; বলে, ভাড়া কত? 

“কাছে দালাল এসেছে। সে যদ্রুকে বল্লে, বড়বাজারে ৪ কাঠ 
জায়গ! বিক্রী আছে, নেবেন ? যুদ্কে বলে, কত দাম? দামটা কিছু 
কমায় না? আমি বল্লুম, “তুমি নেবে না, ঢং করছো! । ন11 
তখন আবার আমার দিকে ফিরে হাসে। বিষয়ী লোকদের দস্ভরই 
€ট। লোক আনাগোন৷ করবে বাজারে খুব নাম হবে। 

“অধরের বাড়ী গিছলো, ত1 আমি আবার বল্লাম, তুমি অধরের 
বাড়ী গিছিলে, তা অধর বড় সন্তুষ্ট হয়েছে । তথন বলে, প্এঁ। এরা, 
সম্তষট হয়েছে ? 

“্যছুর বাড়ীতে-_মল্লিক এসেছিল! বড় চতুর আর শ$, চক্ষু দে'খে 
বুঝতে পাল্লাম। চক্ষুর দিকে তাকিয়ে বল্লুম, “চতুর হওয়া ভাল নয়, 
কাক বড় শ্যায়না, চতুর, কিন্তু পরের গু খেয়ে মরে 1” আর দেখলাম, 
লক্ষসীছাড়া। যছুর মা অবাঁক্‌ হয়ে বল্লে। বাঁধা, তুমি কেমন ক 
জান্লে, ওর কিছু নাই। চেহার! দেখে বুঝতে পেরেছিলাম ।' 


দক্ষিণেশ্বরে ৷ প্রিয় মুখুষ্যে, নারাণ প্রভৃতি সঙ্গে । ১৭৭ 


[ীরাঁণ আসিয়াছেন, তিনিও মেজেয় বসিয়া! আছেন । 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( প্রিয়নাথের প্রতি )-_হ্যাগা, তোমাদের হরিটি বেশ। 

প্রিযনাখ_-আজ্ঞ!, এমন বিশেষ ভাল কি? তবে ছেলেমানুষ-_ 

নারা'ণ-_-পরিবারকে মা বলেছে। 

শ্বীরমকৃষ্ণ__সে কি! আমিই বল্তে পারি না, আর সে মা 
বলেছে. (প্রিরনাঁথের প্রতি ) কি জান, 'ছেলেটি বেশ শীস্ত, ঈশ্বরের 
দকে মন আছে। [ ঠাকুর অন্য কথা পাড়িলেন। 

শ্রীরামকৃষ্$--হেম কি বলেছিলো জান? বাবুরামকে বল্ল, 
ঈশ্বরই এক সত্য আর সব মিথ্যা! ( সকলের হাস্য )। না-গো। আন্তরিক 
বলেছে। আবার আমাকে বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে কীর্তন শুনাবে 
বলেছিল । তা হয় ন্ই। তার পর নাকি বলেছিল “আমি খোল 
করতাল নিলে লোচ্কে কি বল্বে”। ভয় পেয়ে গেল, পাছে লোকে 
বলে পাগল হয়েছে। 
[ ঘেষপাড়ার স্ত্রীলোকের হরিপদকে গোপালভাব। কৌমার টবৈরাগ্য ও জীলোক] 

শ্রীবামকৃ্ণ--হরিপদ ঘোঁষপাঁড়ার এক মাগীর পাল্লায় পড়েছে। 
ছাড়ে না| বলে, কোলে করে খাওয়ায়। বলে নাকি গে'পালভাব। 
আমি অনেক সাবধান করে দিইছি। বলে বাঁৎসল্য ভাব | এ বাৎনল! 
থেকে আবার তাচ্ছল্য হয়। | 

“কি জান? গেয়ে মীন্গুষ থেকে অনেক দূরে খাক্তে হয়, তবে 
যদি ভগবান লাভ হয় । যাদের মতলব খারাপ, মে সব মেয়েমানুষের 
কাছে.আন।গণ] কর!, কি তাদের হাতে কিছু খাওয়া, বড় খারাপ 
এরা সত্তা হরণ করে । অনেক সাবধানে থাকলে তবে ভক্তি বজা; 
থাকে। ভবনাথ রাখাল এর] সব একদিন আপনার রান্না কল্পে 


ওরা খেতে বসেছে, এমন সময় একজন বাউল এসে ওদের পংক্তিতে 
বসে বলে, খাব। আমি বললাম, জটবে না; আচ্ছা, যদি থাকে 
তোমার জন্য রাখবে । তা! সে রেগে উঠে গেল! বিজয়ার দিনে ০ 
সে মুখে খাইয়ে দেয়, সে ভাল নয়। শুদ্ধসত্ব ভক্ত এদের হা 
খাওয়। ষায়। ৃ 


“মেয়ে মানুষের কাছে খুব সাবধান হ'তে হয়। গোপালভা 
২৩ 


১৭৮  আ্রীত্রীরামকৃষ্ণকথাম্ত। ২য় ভাগ । [ ১৮৮৪, অক্টোবর ১১ 


এ সব কথা শুনে ন।। “মেয়ে ত্রিভুবন দিলে খেয়ে ।” অনেক মে; 
মানুষ যোয়ান ছোকরা, দেখতে ভাল, দেখে নুতন মায় ফাদে। তা 
গোপালভাব । 

“যাদের কৌমার-বৈরাগঃ, যার ছেলে বেলা থেকে ভগবানের জ' 
ব্যাকুল হয়ে বেড়ায়, সংসারে ঢোকে না, তারা একটি থাক আলাদা 
তার! নৈকষ্য কুলীন। ঠিক ঠিক বৈরাগ্য হলে তারা মেয়ে, মানু 
থেকে ৫০ হাত তফাতে থাকে, পাছে তার্দের ভাব ভঙ্গ হয়। তা: 
যদি মেয়ে মানুষের পাল্লায় পড়ে, তা হ'লে আর নৈকষ্য কুলীন থা. 
না, ভঙ্গ ভাব হয়ে যায়; তাঁদের ঘর নীচু হয়ে যাঁয়। যাদের ঠি 
কৌমার-বৈরাগ্য ; তাদের উ*চু ঘর; অতি শুদ্ধ ভাব। গায়ে দাগ 
পর্যন্ত লাগে না; 

[ জিতেন্দ্িয় হবার উপায়--প্রকৃতিভাব সাধন । ] 
শ্রীরামকৃঞ্চ-_জিতেন্দ্রিয় হওয়| যায় কি রকম ক'রে? আপনা 
মেয়ের ভাব আরোপ কত্তে হয়! আমি অনেকদিন সখীভাবে ছিলাম 
মেয়ে মানুষের কাপড়, গয়না পরতৃম। ওড়না! গায়ে দিতুম! ড় 
গায়ে দিয়ে আরতি কর্তূম! তা না হলে পরিবারকে আট মাস কা! 
এনে রেখেছিলাম কেমন ক'রে ? দুজনেই মা'র সখী ! 

“আমি আপনাকে পু (পুরুষ ) বল্তে পারি না। একদিন ভা; 
রয়েছি, ( পরিবার ) জিজ্ঞাসা কলে -আমি তোমার কে? আঁ 
বন্নুম, আনন্দময়।।” 

“একমতে আছে, যার মাইয়ে বৌটা আছে, সেই মেয়ে। অজ্ঞ 
আর কৃষ্ণের মাইয়ে বৌটা ছিল না । শিবপুজার ভাব কি জান 
শিবলিঙ্গের পুজ।, মাতৃস্থানের ও পিতৃস্থানের পুজা । ভক্ত এই "বট 
পুজা করে, ঠাকুর দেখে! যেন আর জন্ম নাঁ হয়। শোণিত-শুক্রের ম' 
দিয় মাতৃস্থান দিয়! আর যেন আস্তে না হয়।” 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ৷ 
স্সীলোক লইয়া! সাধন- শ্রীরামরুঞ্ণের পুনঃ পুনঃ নিষেধ । 
ঠাকুর ভ্ীরামকু্জ প্রকৃতিভাবের কথা বলিতেছিলেন। শ্রীযুং 
প্রি মুখুম্যে, মাষ্টার, আরও কয়েকটি ভক্ত বপিয়! আছেন! এম 


দক্ষিণেশ্বরে | প্রিয় মুখুজ্ে, মাফটীর, নারাণ প্রভৃতি সে । ১৭৯ 
সময়, ঠাকুরদের বাড়ীর একটি শিক্ষক ঠাঁকুরদের কয়েকটি ছেলে সঙ্গে 
করিয়! উপস্থিত হইলেন। 

্রীরামকসঃ ( ভক্তদের প্রতি )-_্রীরৃষণের শিরে ময়ুর পাখা, 


মুর পাঁখাতে যোনি ছিহ্ন আছে-_অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতিকে মাথায় 
রেখেছেন! 


পঞ্চ রাসমগ্ডলে গেলেন। কিন্কু সেখানে নিজে প্রকৃতি হ'লেন। 
তাই দেখ রাসমগ্ুলে তীর মেয়ের বেশ। নিজে প্রকৃতিভাব না হ'লে 
প্রকৃতির সঙ্গের অধিকারী হয় ন।। প্রকৃতিভাঁব হলে তবে রাস, তবে 
সম্ভোগ । কিন্তু সাধকের অবস্থায় খুব সীবধান হ'তে হয়। 
তখন মেয়ে মানুষ থেকে অনেক অন্তরে থাক্‌তে হয়। এমন কি,ভক্তিমতী 
হলেও বেশী কাছে যেতে নাই। : ছাদে উঠবার সময় হেল্তে দুলতে 
গাই। হেল্লে ছুল্লে পড়বার খুব সম্ভীবনা। যার] ছুূর্ববল, তাদের 
ধ'রে ধ'রে উঠতে হয়। সিদ্ধ অবস্থায় আলাদা কথা। ভগবানকে 
দর্শনের পর বেশী ভয় নাই; অনেকটা নির্ভয়। ছাদে একবার 
উঠতে পাল.লে হয়। উঠবাব পর ছাদে নাচাও যাঁয়। সিঁড়িতে কিন্তু 
বাচা যায় না। আবার দেখ;__যা ত্যাগ করে গিছি, ছাদে উঠবাঁর 
পির তা আর ত্যাগ কর্‌তে হয় না। ছাঁদও ইট, চু, স্থরকির তৈয়ারী 
মাবার পিড়িও সেই জিনিষে তৈয়ারী? যে মেয়ে মানুষের কাছে এত 
[াবধান হতে হয়, ভগবান দর্শনের পর বোধ হবে, সেই মেয়ে মানুষ 
নাক্ষাৎ ভগবতী। তখন তীকে মাতৃজ্ঞানে পুজা করুবে। আর তত 
5য় নাই। 

“কথাট। এই, বুড়ী ছুঁয়ে ষা ইচ্ছা কর। 

[ ধ্যানযোগ ও রামকৃষ্ণ | অন্তম্মথথ ও বহিম্মুখ 1 ] 

রামকৃষ্ণ - বহিন্মর্থ অবস্থায় স্ুল দেখে। অন্নময় কোষে মন 
[কে । তাঁর পর সূন্মম শরীর। লিঙ্গ শরীর। মনোময় ও বিজ্ঞান- 
[য় কোষে মন থাকে । তার পর কারণ শরীর; যখন ম কারণ 
গরারে আমে, তখন আনন্দ-_আপন্দময় কোষে মন থাকে । এইটা 
'চতন্যদেবের অর্ধবাহ দশা । | 
| “তার পর মুন লীন হয়ে যায়। মনের নাশ হয়। মহাকারণে 


১৮০ শ্রীত্রীরামকৃষ্ণকথামৃত । ২য় ভাগ । [ ১৮৮৪, অক্টোবর ১১1 


নাশ হয়। মনের নাশ হ'লে আর খবর নাই। এইটি চৈতগ্যদেবের 
অন্তর্দশ! | 

“অন্তদ্মুথ অবস্থা! কি জান? দয়ানন্দ বলেছিল, অন্দরে এসো, 
কপাট বন্ধ ক'রে। অন্দর বাড়ীতে যে সে যেতে পারে না। 

'আমি দীপশিখাকে নিয়ে আরোপ কর্তৃম। লাল্চে *রংটাকে 
বল তুম, স্থুল, তার ভিতর সাদ|। সংদা ভাগটাকে বল তুম সূক্ষ্ম, সব 
ভিতরে কাল খড়কের মত ভাগটাকে বল তুম, কারণ শরীর । 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_ধ্যান যে ঠিক হচ্ছে, তাঁর লক্ষণ আছে। একটি 
লক্ষণ- ম!থায় পাখী বস্বে জড় মনে ক'রে । 

| পূর্ববকথা-_কেশবকে প্রথম দর্শন .৮৬৪, ধ্যানস্থ। 
চক্ষু চেয়েও ধ্যান হয়। ] 

“কেশব সেনকে প্রথম দেখি, আদি সমাজে | তাকের ( বেদির ) 
উপর কজন বসেছে, কেশব মাঝখানে বসেছে । দেধল|ম ষেন কাষ্ঠব! 
সেজবাঁবুকে বল.লুম, দেখ ওর ফাতনায় মাছ খেয়েছে! এ ধ্যানটুকু 


ছিল ব'লে ঈশ্বরের ইচ্ছায় বে গুলো মনে করেছিল ( মান টান গুলো ) 
হয়ে গেল। 


“চক্ষু চেয়েও ধ্যান হয়। কথ! কচ্ছে, তবুও ধ]ান হয়। যেমন 
মনে কর, একজনের দাঁতে ব্যামে! আছে, কন্‌ কন্‌ করে ।-_ 

ঠাকুরদের শিক্ষক- আজ্ঞে, ওটি বেশ জানি! (হাস্য )। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাস্ে )_-ই| গো, দাতের ব্যামো যদি থাঁকে, সব 
কন্ম কর্ছে, কিন্তু দরদের দিকে মনটা! আছে। তা হলে ধ্যান চোখ 
চেয়েও হয়, কইতে কইতেও হয়! 

শিক্ষক-_-পতিত পাবন নাম তীর আছে, তাই ভরসা। তিনি 
দয়াময় । 

[ পূর্ববকথা--শিখর1 ও শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাসের সাহত কথা । ] 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_শিখরাও বলেছিস, তিনি দয়াময় । আমি বল লুম, 
তিনি কেমন ক'রে দয়|ময় ? তা তারা বললে, কেন মহারাজ। 
তিনি আমাদের স্ৃষ্ঠি করেছেন, আমাদের জন্ এত জিনিষ তৈয়ার 
করেছেন, আমাদের মানুষ করেছেন, আমাদের পদে পদে বিপা 


দক্ষিণেশ্বরে | লালাবাঁবু রাণীভবানী ও কৃষ্ধদাপালের কথা । ১৮১ 


থকে রক্ষা ক'রছেন। তা আমি বনুম, তিনি আমাদের জন্ম দিয়ে 
দখছেন, খাওয়াচ্ছেন, তা কি এত বাহাছুরী ? তোমার যদি ছেলে হয়, 
চাকে কি আবার বামুন পাড়ার লোক এসে মানুষ করবে ? 
'শিক্ষক-_-আজ্ঞা, কার ফস্‌ ক'রে হয়, কারু হয় না, এর মানে কি? 
[ লালাবাবু ও রাণীভবানীর বৈরাগ্য। সংস্কীর থাকিলে সত্বগুণ 1] 
শ্ীরামকৃষ্ণ_-কি জান? অনেকটা পুর্ন জন্মের সংস্কীরেতে 
য়! লোকে মনে করে, হঠাৎ হচ্চে। 

“একজন সকালে একপাত্র মদ খেয়েছিল, তাতেই বেজায় মাতাল, 
লাঢলি আর্ত করলে । লোকে অবাক! এক পাত্রে এত মাতাল 
কক'রে হ'ল? একজন বল্লে, ওরে, সমস্ত রাত্রি মদ খেয়েছে । 

“হনুমান সোণার লঙ্কা! দগ্ধ করুলে। লোকে অবাক। একট! 
বানর এসে সব পুড়িয়ে দিলে! কিন্তু আবার বলেছে, আদত কথা 
এই__সীতার নিঃশ্বাসে আর রামের কোপে পুেছিল। 

“আর দেখ লালাবাবু। * এত এই্ব্্য ; পূর্বব জন্মের সংস্কার না 


নাকলে ফস্‌কঃরে কি বৈরাগ্য হয়? আর রাণী ভবানী । মেয়ে 
নীনুষ হয়ে এত জ্ঞান ভক্তি! 


[ কৃষ্ণদাসের রজোগুণ। তাই 'জগতের উপকার |]. 


“শেষ জন্মে সত্ব গুণ থাকে ভগবানে মন হয়; তীর জন্য মন 
ব্যাকুল হয় ; নান! বিষয় কম্ম থেকে মন স'রে আসে। 


“কৃষ্তদাস পাল এসেছিল ! দেখলাম রজোগুণ! তবে হিন্দু; 
গুতো বাইরে রাখলে । একটু কথা কয়ে দেখলুম। ভিতরে কিছুই 
মাই ।' জিজ্ঞাস1 কর্লুম, মানুষের কি কর্তব্য ? তা৷ বলে, জগতের উপ- 
বার করবো? ॥ আমি বল্লুম, হ'যাগা, তমি কে? আর কি উপকার 
কর্বেব ? আর জগৎ কতটুকু গা, যে তুমি উপকার করে? 


নারা"ণ আসিয়াছেন। ঠাকুরের ভারি আনন্দ! নারায়ণকে 


* লালাবাবু বাঙ্গালী জাতর গৌরব, পাইকপাড়ার ৮রুষচন্ত্র সিংহ। 
যাবনে বৈরাগ্য-_সাত লক্ষ বষিক আয়ের সম্পত্তি ত্যাগ। মথ্রাবাস--ত্রিশ 
বৎসর বয়সে। চাল্পশে মাধুকরী, ভিক্ষাজীবী। বিয্বা্লিশে ৬প্রান্তি। পত্বী 
রাণী কাত্যায়নী”। নিঃসস্তান। গরু; কৃষ্দ।স বাবাজী, ভক্তমালের (বাঙ্গালা 
গদো) অন্তুধাদক।, 


১৮২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ! ২য় ভাগ । [ ১৮৮৪, অক্টোবর ১১। 


ছোট খাটটির উপর পাঁশে বসাইলেন। গায়ে হাত দিয়া আদ 
করিতে লাগিলেন। মিষ্টান্ন খাইতে দিলেন! আর সন্সেহে বল্লে। 
জল খাবি ? নারা'ণ মাষ্টারের স্কুলে পড়েন! ঠাকুরের কাছে আসে 
বলিয়া বাড়ীতে মার খান। ঠাকুর সন্সেহে একটু হাসিতে হাসি 
নারাণকে বল্ছেন, তুই একট] চামড়ার জামা কর, তা! হ'লে মারু: 
বেশী লাগবে না। ঠাঁকুর হরিশকে বল্লেন, তামাক খাব 
[ স্ত্রীলোক লয়ে সাধন ঠাকুরের বার বার নিষেধ । ঘোষপাড়ার মত। 

আবার নারায়ণকে সম্বোধন ক'রে বল্ছেন, হরিপদর সেই পাতা 
ম1 এসেছিল। আমি হরিপদকে খুব সাধধান করে দিয়েছি! ওদে 
ঘোষ পাড়ার মত! আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলুম, তোমার কে 
আশ্রয় আছে ? ত! বলে, হ1--অমুক চত্রবর্তা । 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( মাফ্টারের প্রতি )-_আহা, নীলক% সেদিন এসেছি, 
এমন ভাব ! আর একদিন আস্বে ব'লে গেছে । গান শুনাবে 
আঙ্জ ওদিকে নাচ হচ্ছে, দেখো! গে, যাও না। (রামলালকে ) তে 
নাই যে, (ভাঁড় দৃষ্টে ) কৈ; তেল ভাড়ে তো নাই। 


তৃতীয়.পরিচ্ছেদ । 


পুরুষপ্রকৃতিবিবেক যোগ । রাধাকুষ্ তারা কে? 
আগ্ভাশক্তি। 

[ বেদান্তবাগীশ, দয়ানন্দ সরস্বতী, 0০1. 91০০৮, হ্থরেন্দ্র। নারা'ণ। 

এইবার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পাঁদচারণ করিতেছেন ; কখনও ঘরে 
ভিতর, কখনও ঘরের দক্ষিণ দিকের বারান্দায়, কখনও বা ঘরের পশ্চি 
দিকে গোল বারান্দ।টিতে দড়াইয়া, গঙ্গা দর্শন করিতেছেন। 

[ সঙ্গে (91051:00007970% ) দোষ গুণ, ছবি, গাছ, বালক! ] 

কিয়ত্ক্ষণণ পরে আবার ছোট খাটটিতে বধিলেন। বেলা ৩ট 
বাজিয়া গিয়াছে। ভক্তেরা আবার মেজেতে আসিয়! বসিলেন 
ঠাকুর ছোট খাটটিতে বিয়া চুপ করিয়া আছেন। এক একবার,.ঘরে; 
দেওয়ালের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন। দেওয়ালে অনেকগুলি পা 


দৃক্ষিণেশ্বরে পি'তির বেদান্তবাগীশ প্রভৃতি সঙ্গে । ১৮৩ 


আছে! ঠাকুরের বামদিকে অশ্রীবীণাপাঁণির পট, তাহার কিছু দুরে 
নিতাই গৌর ভক্তসঙ্গে কীর্তন করিতেছেন। ঠাকুরের সম্মুখে প্রুব ও 
প্রহলাদের ছবি ও ম] কালীর মুর্তি । ঠাকুরের ভান দিকে দেওয়ালের 
উপর রাঁজরাজেশ্বরী মুর্তি, পিছনে: দেওয়ালে যাশুর ছবি রহিয়াছে,-_ 
পীঁটর ডুবিয়! যাইতেছেন, যীশু তুলিতেছেন। ঠাকুর হঠাৎ মাফটারকে 
বলিতেছেন, দেখ, সাধু সন্নযাসীর পট ঘরে রাঁখ। ভাঁল। সকাল যেল৷ 
উঠে অন্য মুখ ন। দেখে সাধু সন্ন্যাসীর মুখ দেখে উঠা ভাল। ইংরাজী 
ছবি দেওয়ালে --ধনী, রাজা, 00.991)এর ছবি-_-০৮99]॥এর ছেলের 
ছবি, সাহেব মেম বেড়াচ্ছে, তাঁর ছবি রাখা--এসব রজোগুণে হয়| 

যেরূপ সঙ্গের মধ্যে থাকবে, সেরূপ স্বভাব হয়ে যায়। তাই 
ছবিতেও দোষ। আঁবাঁর নিজের যেরূপ স্বভাব, সেইরূপ সঙ্গ লোকে 
খোজে । পরমহংসের! ছু পাঁচজন ছেলে কাছে রেখে দেয়- -কাঁছে 
আসতে দেয় --পাঁচ ছয় বছরের | ও অবস্থায় ছেলেদের ভিতর থাকতে 
ভাল লাগে। ছেলের! সত্ব রজ: তমঃ কোন গুণের বশ নয়। 

“গাছ দেখলে তপৌবন, খষি তপস্তা কর্ছে, উদ্দীপন হয়।” 

সি'তির একটী ব্রাহ্ষণ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন ও ঠাকুরকে 


প্রণাম করিলেন । ইনি কাশীতে নিন পড়িয়াছিলেন। স্থুলকায়, সদ] 
হাস্যমুখ । 


শ্রীরামকৃষ্ণ-_কি গো, কেমন সব আছ? অনেকদিন অ|স নাই। 


পণ্ডিত ( সহাস্যে )-_-আজ্ঞে, সংসারের কাজ। আর জানেন তো, 
সময় আর হয় না! 


পণ্ডিত আসন গ্রহণ করিলেন। তীহার সহিত কথা হইতেছে ! 
_ জ্ীরামকৃষ্ণ-_কাঁশীতে অনেকদিন ছিলে, কি সব দেখলে, কিছু 
বল। দয়ানন্দের কথা৷ একটু বল। & 
পণ্ডত-__দয়ানন্দের সঙ্গে দেখা হয়েছিল | আপনিত দেখেছিলেন ? 
শ্রীরামকৃষ্ণ_দেখতে গিছলুম,_তখন ওধারে একটা বাগানে সে 


* দয়ানন্ন সরস্বতী, ১৮২৪-১৮৮৩। কাশীর আনন্দবাগে বিচার ১৮৬৪। 
কালকাতায় স্থিতি, ঠাকুরদের নৈনালের প্রমোদ কাননে» ডিসেম্বর ১৮৭২-ম:চ্চ 
১৮৭৩। এ সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণের ও কেশবের ও কাণ্ডেনের দর্শন। কাণ্েন 
ঠ?রকে & সময় সম্ভবতঃ দর্শন করেন। 





১৮৪  শ্রী্রীরামকৃষ্ণকথাম্থত। ২য় ভাগ । [ ১৮৮৪, অক্টোবর ১১। 


ছিল। কেশব সেনের আসবার কথ! ছিল সে দিন। তা যেন চাত- 
কের মত কেশবের জগ্ ব্যস্ত হ'তে লাগল। খুব পণ্ডিত। বাল 
ভাষাকে বল্‌্তো, গৌরাগড ভাষা । দেবতা মান্তো-__কেশব মান্তে৷ 
না। তা বল্‌্তো, ঈশ্বর এত জিনিষ করেছেন আর দেবতা করং 


পারেন না ? নিরাকারবাদী |! কাণ্ডেন 'রাম রাম, কচ্ছিল, তা বল্লে 
তার চেয়ে সন্দেশ, সন্দেশ' বল। 


পণ্চিত-_কাশীতে দয়ানন্দের সঙ্গে পণ্ডিতদের খুব বিচার হ+ল। 
শেষে সকলে একদিকে আর ও একদিকে ! তারপর এমন করে 
তুললে যে পালাতে পার্ল বাচে। সকলে একসঙ্গে উচ্চৈঃম্বরে 
বলতে লাগলো--দয়ানন্দনের যদুক্তং তদ্ধেয়ম্‌! 
[ শ্রীরামকৃষ্ণ ও থিয়োসফি | ওর। কি ঈর্বরকে ব্যাকুল হ'য়ে খোঁজে?! 

পপ্ডিত__-আবার 009107)6] 07০০9৮৮কেও দেখেছিলাম । ওর 
বলে সব “মহাত্বা আছে । আর চন্দ্রলোক, সূর্ধ্যলোক, নক্ষত্রলোক এ 
সব আছে। সুক্ষাশরার সেই সব জায়গায় যায়--এই সব অনেক কথা 
আচ্ছা মহাশয়, আপনার থিয়োসফি কি রকম বোধ হয়? 

শ্রীরামকৃ্ণ__ভক্তিই একমাত্র সার ঈশ্বরে ভক্তি! 
তার। কি ভক্তি খেশজে ? তা হ'লে ভ।ল। ভগবান ভাল যদি 'উদ্দেশ 
হয় তা হ'লেই ভাল। চন্দ্রলে'ক, সুধ্যলোক, নক্ষত্রলোক, মহাত্মা এই 
নিয়ে কেবল থাকলে ঈশ্বরকে খোঁজ! হয় না। তার পাদপদ্মে ভক্তি 
হবার জন্য সাধন কর] চাই, ব্যাকুল হয়ে ডাকা চাই। নানা! জিনিয 
থেকে মন কুড়িয়ে এনে তা'তে লাগাতে হয়! এই বলিয়৷ ঠাকুর 
রাম্প্রপাদের গান ধরিলেন । ' 

গান__মন কর কি তত্র তারে যেন উন্মত্ত অ ধার ঘরে। মে 
যে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত অভাবে কি ধরতে পারে। সে ভাব 
লাগি পরম যোগী যোগ করে যুগ যুগান্তরে। হ'লে ভাবের উদয় লয় 
সে যেমন লোহাকে চুম্ধকে ধরে॥ 

আর শান বল, দর্শন বল, বেদান্ত"বল-_কিছুতে তিনি নাই। তা 
অন্য প্রাণ ব্যাকুল না হলে কিছু হবে না। 

“ষড়দর্শনে না পায় দরশন আগম নিগম 'তন্তরসারে 


দক্ষিণেশ্বরে, সি তির বেদান্তবাগীশকে উপদেশ ১৮৫ 


সে যে ভক্তিরসের রসিক সদানন্দে বিরাজ করে পুরে ॥৮ 

“খুব ব্যাকুল হ'তে হয়। একটা গান শৌন।” 
গান-_রাধার দেখ। কি পাঁয় সকলে-_-১০৮ পৃষ্ঠা! 

'[ অবতাররাও সাধন করেন--লোক শিক্ষার্থ। সাধন, তবে ইশ্বর-দর্শন। ] 
“সাধনের খুব দরকার, ফপ. ক'রে কি আর ঈশ্বর-দর্শন হয় ? 
“এক জন জিজ্ঞাসা করলে, কৈ, ঈশ্বরকে দেখতে পাই না কেন? 

তা মনে উঠ.লো, বল্লুম বড়মাছ ধর্বে, তার আয়োজন কর। চারা 

1 চারু) কর। হাতম্থতো, ছিপ, যোগাড় কর! গন্ধ পেয়ে "গম্ভীর? 

সল থেকে মাছ আনবে ! জল নড়লে টের পাবে, বড় মাছ এসেছে। 
মাখন থেতে ইচ্ছা । তা দুধে আছে মাখন, ছুধে আছে মাখন,_- 

$রুলে কি হবে? থাটিতে হয় তবে মাখন উঠে। ঈশ্বর আছেন, ঈশ্বর 
সাছেন, বললে কি ঈশ্বরকে দেখ যায? সাধন চাই। 

“ভগবতী নিজে-_পঞ্চমুণ্ডীর উপর বসে কঠোর তপস্তা করেছিলেন, 
-লোকশিক্ষার জন্য। শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্ম, তিনিও রাধাযন্ত্ 
ডিয়ে পেয়ে লোকশিক্ষার জন্য তপস্য। ক'রোছিলেন।৮ 

[ রাধাই আদ্যাশক্তি ঝ গ্রক্ৃতি। পুরুষ ও প্রকৃতি, ব্রদ্ধ ও শক্তি অভেদ।] 
শ্রীবামকৃষ্ণ-_শ্রীকৃন্; পুরুঘ, রাধা প্রকৃতি, চিচ্ছক্তি__আস্ভা- 

ক্রি। রাধা প্রকৃতি, ভ্রিগুণময়ী! এর ভিতরে সন্ত, রজঃ, তমঃ 

শগুণ | যেমন পেঁয়জ ছাড়িয়ে যাও, প্রথমে লাল কালোর আমেজ, 

[র পর লাল, হার পর শাদা বেরুতে থাকে। বৈষ্ণবশাস্ত্রে আছে, 

মরাধা, প্রেমরাধা, নিত্যরীধ|। কাম-রাধা চন্দ্রীবলী, প্রেমরাধ! 

নতাঁ, নিত্য রাধ| নন্দ দেখেছিলেন_-গোঁপাল কোলে 

“এই চিচ্ছক্তি আর বেদান্তের ব্রহ্ম (পুরুষ ) অভেদ। যেমন জল 
র তার হিমশক্তি। জলের হিমশক্তি ভাবলেই জলকে ভাবতে হয়; 
বার জলকে ভাবলেই জলের হিমশক্তির ভাবন1 এসে পড়ে! সাপ, 
বৰ সাপের তীর্য্যক্গতি ; তীর্ধ্যক্গতি ভাবলেই সাপ্‌কে ভাবতে হবে। 
দী বুলি কখন ? যখন নিষ্ক্রিয় বা কার্ষ্যে িলিণ্ত। পুরুষ যখন কাপড় 


দ, তখন্‌ সেই পুরুষই থাকে | ছিলে দিগম্বর। হলে সাম্বর_ আবার 
৪ 


১৮৬ শ্রী্ীরামকৃষ্ণকথামৃত ! ২য় ভাগ । [১৮৮৪, অক্টোবর ১১। 


হবে দিগম্বর ! সাপের ভিতর বিষ আছে, সাপের কিছু হয় না। যাকে 
কামড়াবে, তার পক্ষে বিষ। ব্রচক্গ নিজে নিলিপ্ত। 

“নামরূপ যেখানে, সেইখানেই প্রকৃতির এশ্বর্য । সীত৷ হনুমানকে 
বলেছিলেন, “বৎস ! আমিই একরূপে রাম, একরূপে সীতা হয়ে আছি; 
একরূপে ইন্দ্র, একরপে ইন্দ্রাণী, একরপে ব্রহ্মা, একরপে ব্রহ্মা ণী- 
একরূপে রুদ্র, একরূপে রুদ্রাণী,-হয়ে আছি”--নামরূপ যা আছে, 
সব চিচ্ছক্তির এইর্্য। চিচ্ছক্তির এশরয্য সমস্তই : 
এমন কি, ধ্যান, ধ্যাত! পধ্যন্ত | আমি ধ্যান কচ্চি, যতক্ষণ বোধ ততক্ষণ 
তারই এলাকায় আছি। ( মাষ্টারের প্রতি)__-এইগুলি ধারণ কর। 
বেদ পুরাণ শুনতে হয়, তিনি যা বলেছেন কর্‌তে হয়। 

( পণ্ডিতের প্রতি )-_ মাঝে মাঝে সাধুসঙ্গ ভাল। রোগ মানুষের 
লেগেই আছে। সাধুসঙ্গে অনেক উপশম হয়। 

[ বেদান্তবাগীশকে শিক্ষা__সাপুদজ “অ'মার কেউ নয়?, দাসভাব! ] 

"আমি ও আমার 1৮ এর নামই ঠিক জ্ঞান,_হে ঈশ্বব। 
তুমিই সব কর্ছ, আর তুমিই আমর আপনার লোক । আর তোমার 
এই সমস্ত ঘর, বাড়ী, পরিবার, আত্মীয়, বন্ধু; সমস্ত জগণ্ড। সং 
তোমার 1 আর আমি সব করছি; আমি কর্তা! আমার ঘর, বাঁডী, 
পরিবার, ছেলেপুলে বন্ধু, বিষয়', -এ সব অজ্ঞান। 

“গুরু শিষ্ুকে এ কথা বুঝাচ্ছিলেন। ঈশ্বর তোমীর আপানর, আব 
কেউ আপনার নয়। শিষ্য বললে, আজ্ঞে, মা পরিবার এরা ত খুব যত 
করেন ; না দেখলে অন্ধকার দেখেন, কত ভালবাসেন। গুরু বল্লেন 
ও তোমার মনের ভূল। আমি তোমায় দেখিয়ে দিচ্ছি, কেউ তোম! 
নয়। এই ওষধ বড়ী কয়টা তোমার কাছে রেখে দাও । তুমি বাড়ী 

, গিয়ে খেয়ে শুয়ে থেকো । গোকে মনে কর্ৰে ষে তোমার দেহ ত্যা 
হয়ে গেছে। কিন্তু তোমার সব বাহাজ্ঞান থাকবে, তুমি দেখতে শুন 
সব পাবে ;-_-আমি সেই সময় গিয়ে পড়বে] । ' 

“শিষ্যটা তাই করুলে। বাটীতে গিয়ে বড়ী কণ্টা খেলে; খে; 
অচেতন হয়ে পড়ে রহিল। মা, পরিবার, বাড়ীর সকলে-__কাম্মাকাট 


দক্ষিণেশ্বরে | সি'তির বেদান্তবাগীশের প্রতি উপদেশ । ১৮৭ 


আরম্ত কল্পলে। এমন সময় গুরু কবিরাজের বেশে গিয়ে উপস্থিত 
হলেন! সমস্ত শুনে বর্লেন আচ্ছা, এর ওষধ' আছে--আবার বেঁচে 
উঠবে। তবে একটি কথ! আছে । এই ওঁষধটী আগে একজন আপনার 
লোকের খেতে হবে, তারপর ওকে দেওয়া যা'বে। যে আপনার লোক 
এঁ বড়ীটা খাবে, তাঁর কিন্তু মৃত্যু হবে। তা এখানে ওঁর ম! কি 
পরিবার এরা ত সব আছেন, একজন ন। একজন কেউ খাবেন, সন্দেহ 
নাই। তা! হ'লেই ছেলেটি বেঁচে উঠবে। 

“শিষা সমস্ত শুনছে! কবিরাজ আগে মাকে ডাকলেন। মা 
কাঁতর হয়ে ধুলায় গড়াগড়ি দিয়ে কাদছেন। কবিরাজ বল্লেন, মা! আর 
কাদতে হবে না। তুমি এই ওষধটি খাও, তা হলেই ছেলেটি বেঁচে 
উঠবে । তবে তোমার এতে স্ৃত্যু হবে। মা ওষধ হাতে ভাবতে 
লাগলেন। অনেক ভেবে কাদতে কাদ্‌তে বল্লেন; বাব! আমার 
আর কটি ছেলে মেয়ে আছে, আমি গেলে কি হবে, এও ভাবছি! কে 
তাদের দেখবে. খাওয়াবে, তাদ্দের জন্য ভাবছি । পরিবারকে ডেকে 
তখন ওষধ দেওয়] হ'ল, -পরিবাঁরও খুব কীদছিলেন, ওবধ হাতে ক'রে 
তনিও ভাবতে লাগলেন । শুনলেন যে, ওযধ খেলে মরতে হবে। তখন 
কেঁদে বলতে লাগলেন, ওগো) ওঁর | হ্বাঁর, তা ত হয়েছে গো; 
আমার অপগণুগুলির এখন কি হবে বল? কে ওদের বীচাবে ? আমি 
কমন করে ও ওষধ খাই ? শিষ্যের তখন ওষধের নেশ। চলে গেছে। 
সে বুঝলে যে, কেউ কারু নয়। ধড়মড় করে উঠে গুরুর সঙ্গে চলে 
গল। গুরু বল্লেন, তোমার আপনার কেবল এক জন,_উশ্বর | 

“তাই তার পাঁদপন্মে যাতে ভক্তি হয়,__যাঁতে তিনিই “আমার, 
বলে ভালবাস] হয়,__-তাই করাই ভাল। সংসার দেখছোঃ ছুনিনের জন্য 
আর এতে কিছুই নাই।” 

[ গৃহন্ব সর্ধ্বত্যাগ পারে না । গ্তান অস্তঃপুরে যায় ন|। ভক্তি যেতে পরে।] 
পণ্ডিত ( সহান্তে )__আজ্ঞে, এখানে এলে সে দিন পূর্ণ বৈরাগ্য 
হয়। ইচ্ছ! করে-_সংসার ত্যাগ করে চলে ষাই। 
. ীরামকৃষ্ত না, ত্যাগ করতে হবে কেন? আপনার মনে ত্যাগ: 
কর। সংসারে, অনাসক্ত হয়ে থাক ৷ 


১৮৮ জীভ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ! ২য় ভাগ । [১৮৮৪১ অক্টোবর ১১। 


“সুরের এখানে মাঝে মাঝে রাত্রে এসে থাক্বে কলে একটা 
বিছানা এনে রেখেছিল। ছু এক দিন এসেও ছিল, তার পর তার 
পরিবার বলেছে, দিনের বেলা যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাও, রাত্রে বাড়ী 
থেকে বেরিয়ে যাওয়া হবে না। তখন স্থুরেন্্র আর. কি করে? আয় 
রাত্রে থাকবার যো নাই। | 

“আর দেখ, শুধু বিচার কললে কি হবে? তার জন্য ব্যাকুল হও, 
তাকে *ভালবাসতে শেখ । জ্ঞাঁন-_বিচার- পুরুষ মানুষ, বাড়ীর 
বাঁরবাঁড়ী পর্য্যন্ত যায়। ভক্তি মেয়ে মানুষ, অন্তঃপুর পর্যন্ত যাঁয়। 

“একটা কোন রকম ভাব আশ্রয় কর্তে হয়! তবে ঈশ্বর লাভ 
হয়। শনকাদি খষির। শান্ত রস নিয়ে ছিলেন। হনুমান দাসভাব 
নিয়ে ছিলেন | শ্রীদীম, দাম ব্রজের রাখাঁলদের--সখ্যভাব । যশোদার 
বাৎসল্যভাব-_ঈশ্বরেতে সন্তানবুদ্ধি। শ্রীমতীর মধুর ভাব। 

“হে ঈশ্বর ! তুমি প্রভূ, আমি দাস-_এ ভাবটির নাম দাসভাব। 
সাধকের পক্ষে এ ভাবটি খুব ভাল 1” পণ্ডিত-_-আজ্ঞে হা। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 
ঈশানকে উপদেশ । ভক্তিযোগ ও কর্মযোগ। জ্ঞানের লক্ষণ । 


সি'তির পণ্ডিত চলিয়! গিয়াছেন। ক্রমে সন্ধ) হইল। ৬কালী 
বাড়ীতে ঠাকুরদের আরতির বাজনা! বাঁজিয়া উঠিল। শ্রীরামকৃষ 
ঠাকুরদের নমস্কার করিতেছেন! ছোট খাট টিতে বসিয়া; উম্মনা। 
কয়েকটি ভক্ত মেজেতে আসিয়া আবার বসিলেন ! ঘর নিঃশব্দ । 

রাত্রি একঘণ্টা হইয়াছে । ঈশান মুখোপাধ্যায় ও কিশোর' 
আমিয়! উপন্থিত। তাহারা ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া আমন গ্রহণ 
করিলেন । হীশানের পুরশ্চরণাদি শান্ত্রোল্সিখিত কর্মে খুব অনুরাগ ' 
ঈশান কর্্মযোগী 1 এইবার ঠাকুর কথা কহিতেছেন. 


দক্ষিণেশ্বরে' ৬কালীঘরে ঈশানের প্রতি উপদেশ । ১৮৯ 


শ্রীরামকৃষ্ণ-_জ্ঞান জ্ঞান বললেই কি হয়? জ্ঞান হবার লক্ষণ 
মাছে। ছুটি লক্ষণ।__প্রথম অনুণাগ অর্থাৎ ঈএরকে ভালবাসা । 
»ধুত্ঞান বিচার করুছি, কিন্তু ঈশ্বরেতে অনুরাগ নাই, ভালবাসা নাই, 
সমিছে।, আর একটি লক্ষণ কুণ্ডলিনী শক্তির জাঁগরণ। কুল- 
চগুলিনী যতক্ষণ নিদ্রিত থাকেন, ততক্ষণ জ্ঞান হয় না। বসে বসে 
(ই পড়ে যাচ্ছি, বিচার করছি, কিন্তু ভিতরে ব্যাকুলতা৷ নাই, সেটি 
্/নের লক্ষণ নয়। 

কুগুলিশী শক্তির জাগরণ হলে ভাব ভক্তি প্রেম এই সব হয়। 

এরই নাম ভক্তিযোগ । 
কর্্নযোগ বড় কঠিন। কর্্মযোগে কতকগুলি শক্তি হয়___সিদ্ধাই হয় ।» 

চীশান- আমি হাজরা মহাশয়ের কাছে যাই। 

ঠাকুর চুপ করিয়া! রহিলেন 1 কিয়ৎক্ষণ পরে ঈশান আবার ঘরের 
ভিতরে প্রবেশ করিলেন] সঙ্গে হাজরা! ঠ,কুর নিঃশব্দে বসিয়। 
আছেন কিয়ৎক্ষণ পরে হাজরা ঈশ'নকে বলিলেন, চলুন, ইনি এখন 
ধ্যানকরবেন। ইশান ও হাজর। চলিয়! গেলেন। 

ঠাকুর নিঃশব্দে বসিয়া আছেন। ক্রমে সত্য সত্যই ধ্যান করিতে- 
ছেন। পরে জপ করিতেছেন। সেই *হাঁত একবার মাথার উপরে 
রাখিলেন, তারপর কপালে, তাঁর পর কে, তার পর হৃদয়ে, তার পর 
নাভিদেশে । 

শ্রীরামকৃষ্জ কি ষটচক্রে আছ্ভাশক্তির ধ্যান করিতেছেন ? শিব- 
সংহিতাদি শান্জে যে যোগের কথা আছে, এ কি তাই। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 
নিরৃত্তিমার্গ- ঈশ্বরলাভের পর কর্ম্মত্যাগ 
[ ঈশানকে শিক্ষা--উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত; কন্মষোগ বড় কঠিন। ] 
শান হাজরার সহিত কালীঘরে থিয়াছেন। ঠাকুর ধ্যান করিতে- 
ছিলন 1 ব্রাত্রি প্রায় ৭।০ টা । ইতিমধ্যে অধর অ।দিয়া পড়িয়াছেন। 
কিয়ওক্ষণ পরে ঠাকুর মা কালী দর্শন করিতে গিয়াছেন। দর্শঃ 


১৯০ শ্ত্রীপ্রীরামকৃষ্তকথামৃত। ২য় ভাগ । [ ১৮৮৪) অক্টোবর ১, 


করিয়া,_-পাদপদ্ম হইতে নির্াল্য লইয়| মন্তকে ধারণ করিলেন- 
মাকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণকরিলেন, এবং চামর লইয়া মাকে ব্যজ 
করিলেন। ঠাকুর ভাবে মাতোয়ারা । বাহিরে আসিথার সম: 
দেখিলেন, ঈশান কোশাকুশী লইয়। সন্ধ্য। করিতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (ঈশানের প্রতি )--কি, আপনি সেই' এসেছ 
আহিক করছো । একট। গান শুন। 

ভাবে উন্মত্ত হইয়! ঈশানের কাছে বসিয়া মধুর কণ্টে রা 

গান-_গয়। গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চি কেবা চায় । কালী কাল 
বলে আমার অজপা! যদি ফুরায় । ব্রিসন্ধ্য। যে বলে কাঁদী, পূজা সন্ধয 
সেকি চায়! সন্ধ্যা তার সন্ধানে ফিরে কভু সন্ধি নাহি পায়। দয় 
ব্রত দান আদি আর কিছু না মনে লয়, মদনের যাগয ব্রহ্মময়ী 
রা পায়। 

“সন্ধ্যাদি কত দিন ? যত দিন ন| তীর পাঁদপন্মে ভক্তি হয়__তার 
নাম কর্তে কর্তে চক্ষের জল যতদিন না পড়ে,আর শরীর-কোমাথ 
যত দিন না হয়। 

রামপ্রসাদ বলে ভক্তি মুক্তি উভয়ে মাথায় রেখেছি, 
আমি কালী ব্রহ্ম জেনে ম্ম ধন্মীধন্ম সব ছেড়েছি । 

“যখন ফল হয়, তখন ফুল ঝ'রে যায়; যখন ভক্তি হয়, যখন ঈশ্বর 
লাভ হয়,_তখন সন্ধ্যানি কর্ম্দ চলে যাঁয়। 

“্ঠহস্থের বৌ'র পেটে যখন সন্তান হয়, শাশুড়ী কাজ কমি 
দেয় । দশমাস হলে আর সংসারের কাজ কর্তে দেয় না। তার পর 
সন্তান প্রসব হ'লে, সে কেবল ছেলেটিকে কোলে করে তার সেব 
করে। কোন কাজই থাকে না । ঈশ্বরলাত হ'লে সন্ধ্যাদি কর্ম 
ত্যাগ হয়ে যায়। 

“তূমি এ রকম টিমে তেতাঁল। বাঁজালে চল্বে না। তীব্র বৈরাগ 
দরকার | ১৫ মাসে একবৎসর করলে কি হয় ? তোমার ভিতরে যেন 
জোর নাই। শক্তি নাই । চিড়ের ফলার | উঠে পড়ে লগো ৷ কোমর 
বাধো। 

“তাই আমার এ গাঁনটা ভাল লাগে ন।! হ্রিষে লাগি রছরে 
ভাই; তের! বন্ত বন্ত বনি যাই 1 বন্ত বন্ত বনি যাই'__আমার 
ভাল লাগে না৷ তীব্র বৈরাগ্য চাই। হাঁজারকেও তাই আমি বলি। 


দক্ষিণেশ্বরে ৬কালীঘরে ঈশানের প্রতি উপদেশ। - ১৯১ 


["শীরামকৃষ্ণ ও যোগতন্ব। কামিনীকাঞ্চন যৌগের বিদ্ব।] 

“কেন তীব্র বৈরাগ্য হয় না জিজ্ঞাস। করছে! ? তার মানে আছে। 
ভিতরে ৰাসন। প্রবৃ্থি সব আছে । হাজরাকে তাই বলি। ও দেশে মাঠে 
জলু আনে, মাঠের চারিদিকে আল দেওয়া আছে, পাছে জল বেরিয়ে 
যাঁয়। কাদ্রার আল, কিন্তু আলের মাঝে মাঝে ঘোগ। গর্ত । প্রাণপণে 
তে৷ জল আনছে, কিন্তু ঘোগ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে! বাঁদনা যোগ ! জপ 
তপ কর বট, কিন্তু পেছনে বাসনা-ঘোগ দিয়ে সব বেরিয়ে যাচ্ছে। 

“মাছ ধরে শটকা কল দিয়ে । বশ সোজা থাকবার কথা ; তবে 
নোয়ান রয়েছে কেন? মাছ ধরবে বকলে। বাসন! মাছ । তাই মন 
সংসারে নোয়ান রয়েছে । বাসনা না থাকলে মনের ₹ হজে উর্দদৃষ্টি 
হয়। নীশ্বরের দিকে । 

“কি রকম জানো ? নিক্তির কাট] যেমন ! কামিনীকঞ্চনের ভার 
আছে ধলে উপরের কাট নীচের কীট! এক হয় না! তাই যোগন্রষ্ট 
হয়। দীপ-শিখা দেখ নাই? একটু হাওয়া লাগলেই চঞ্চল হয়। 
যোগাঁবস্থা দীপ-শিখাঁর মত,__যেখানে হাওয়া নাই। 

“মনটা পড়েছে ছড়িয়ে, -কতক গেছে ঢাকা, কতক গেছে দিল্লী, 
কতক গেছে কুচবিহার । সেই মনকে কুড়তে হবে। কুড়িয়ে এক 
জায়গায় করতে হবে। তুমি যদি যৌন আনার কাপড় চাও, তা হ'লে 
কাগড়ওয়ালাকে ষোল আনা তো দিতে হবে। একটু বিশ্ব থাকলে 
আর যোগ হবার যে নাই। টেলিগ্রাফের তারে যদি একটু ফুটো 
থাকে, তা হ'লে আর খবর ষাবে না। 

(ত্রৈলোক্য বিশ্বাসের জোর। নিফাম কর্ম কর। জোর ক'রে বল “নামার ম1”।) 


«তা সংসারে আছ, থাকলেই বা। কিন্তু কর্মফল সমস্ত ঈশ্বরকে 
মমর্পণ করতে হবে। নিজে কোন ফল কামনা করতে নাই। 


“তবে একটা কথা আছে। ভক্তিকামন1 কামনার মধ্যে নয় | 
ভক্তিকামনা, ভক্তিপ্রার্থন1।___করুতে পার |” 
“ভক্তির তমঃ আন্বে । মার কাছে জোর কর ।-- 
“মায়ে পোয়ে মকদ্দম। ধুম হবে রামপ্রসাদ বলে,, 
তখন" শান্ত হবো ক্ষাস্ত হয়ে আমায় যখন কর্ৰি কোলে । 


১৯২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথাম্ৃত। ২য় ভাগ। [ ১৮৮৪, অক্টোবর ১১ 


“বৈলোক্য বলেছিল, আমি যেকালে ওদের ঘরে জন্মেহি, তখন 
আমার হিস্যে আছে। 

“তোমার যে আপনার মা, গো! একি পাতানো মা, এ কি ধন্ম- 
মা। এতে জোর চল্বে না তো কিসে জোর চল্বে ? বলো-_-” 

“মা আমি কি আটাশে ছেলে, আমি ভয় করিনি 'চোক 
রাঁঙগালে | এবার কর্বো নালিস শ্রীনাথের আগে, ডিক্রি লব এক 
সওয়ালে |” | 

“আপনার মা! জোর কর! যার যাতে সত্ব। থাকে; তার 
তাতে টানও থাকে । মার সত্ব আমার ভিতর আছে বলে তাই তো 
মার দিকে অত টান হয়। যেঠিক শৈব, সে শিবের সন্বা পায়। কিছু 
কণা তার ভিতর এসে পডে। যে ঠিক বৈষ্ঞব তার নারায়ণের সঙ 
ভিতরে আসে ৷ আর এ সময় তো আর তোমার বিষয় কম্ম করতে হয় 
না; এখন দিন কতক তার চিন্তাকর। দেখলে তো সংসারে কিছু 
নাই 1” ঠাকুর আবার সেই মধুর কে গাইতেছেন-_ 

গান-_ভেবে দেখ মন কেউ কারু নয়, মিছে ভ্রম তুমগ্ডলে। 
ভুল ন। দক্ষিণা কালী বদ্ধ হয়ে মায়াজালে ॥ দিন দুই তিন দিনের তরে 
কর্তী বলে সবাই মানে, সেই কর্তীকে দেবে ফেলে ঝাঁলাকালের কর্তা 


এলে ॥ যার জন্য মর ভেবে সে,কি তোমার সঙ্গে যাবে) সেই প্রেয়সী 
দিবে ছড়া অমঙ্গল হবে ঝলে ॥ 


] সালিসী, মোড়লী, হাসপাতাল, ডিস পেনসারী কর্বার বাসন]; 
লোকমান্য, পাণ্ডিত্য, বাসনা । এসব আদিকাঁগড। লাসচুসী ত্যাগের 
পর তবে ঈশ্ব্লাভ | ]- ূ 

“আর তুমি সালিসী মোড়লী ও সব কি কচ্ছে! ? লেকের ঝগড়া 
বিবাদ মিটাও-- তোমাকে সালিসী ধরে, শুন্তৈ পাঁই। ও তো! অনেক 
দিন ক'রে আসছে । যাঁরা করবে তার! এখন করুক 1 তুমি এখন তীর 
পাদপম্মে বেশী করে মন'দাও 1 বলে, ঙ্কায় রাবণ মলো, বেহুলা 
কেঁদে আকুল হলো 1' 

“তা শত্ভুও বলেছিল! বলে, হাসপাতাল ডভিস্পেন্সারি 
কর্বো। লোকটা] ভক্ত ছিল। তাই আমি বল্ঙুম, ভগবানৈর 
সাক্ষাৎকার হলে কি হাসপাতাল ডিস্পেন্সারি চাইবে | 


দক্ষিণেশ্বরে। একালীঘরে ঈশানের প্রতি উপদেশ । ১৯৩ 


কেশব সেন বল্‌্লে, ঈশ্বর দর্শন কেন হয় ন[। তা বল্লুম যে, 
লৌক-মান্য, বিদ্যা, এ সব নিয়ে তুমি আছ কি মা, তাই হয় না। 
ছেলে চুসী নিয়ে যতক্ষণ চোসে, মা ততক্ষণ আসে না। লাল চুসী। 
খানিকক্ষণ পরে চুলী ফেলে ঘখন চীৎকার করে, তখন ম1 ভাতের হাড়ি 
নামিয়ে আসে । 

“তুমিও মোড়লী কৌচ্চ। মা ভাবছে। ছেলে আমার মোড়ল হয়ে 
বেশআছে। আছে তো থাক্‌।” 

ঈশীন ইতিমধ্যে ঠাকুরের চরণ ম্পর্শ করিয়। আছেন। চরণ 
ধরিয়] বিনীতভাবে বলিতেছেন-_-আমি যে ইচ্ছ! ক'রে এ সব করি তা 
নয়। 


[ বাসনার মুল মহাঁমায়।। তাই কর্মকাণ্ড । ]- 
শ্রীরামকৃষ্ণজ--তা জানি। সে মায়েরি খেলা! এরি লীলা! 
ংসারে বদ্ধ করে রাখ সে মহামায়াঁর ইচ্ছা । কি জান? “ভবসাগরে 
উঠছে ডুবছে কতই তরী” । আবার--.ঘুড়ী লক্ষের ছুটে! একট! কাটে, 
হেসে দেও ম হাত চাঁপড়ি 1 লক্ষের মধ্যে ছুই একজন মুক্ত হয়ে যায়। 
বাকি সবাই মার ইচ্ছায় বদ্ধ হয়ে আছে। 

“চোর চোর খেল! দেখ নাই ? বুড়ীর ইচ্ছা যে, খেলাটা চলে। 
সবাই যদি বুড়ীকে ছুঁয়ে ফেলে, ত! হুলেঃখেল! আর চলে ন।। তাই 
বুড়ীর ইচ্ছা! নয় যে, সকলে ছোঁয়। 

«আর দেখ, বড় ঝড় দৌকানে চালের বড় বড় ঠেক থাকে । ঘরের 
চাল পর্য্যন্ত উ'চু। চাল থাকে- দালত্ত থাকে । কিন্তু পাছে ই দুরে খাঁয়, 
তাই দোকানদার কুলোয় করে খই মুড়কী রেখে দেয় ; মিষ্ট লাগে আর 
সৌধ! গন্ধ-_তাঁই ষত ই'ছুর সেই কুলোতে গিয়ে পড়ে, বড় বড় ঠেকের 
সন্ধান পায় না1-_জীব কামিনীকাঞ্চনে মুগ্ধ হয়। ঈশ্বরের খবর পায় না। 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 
ভ্রীরামরুষ্জের সব কামন! ত্যাগ । কেবল ভক্তিকামন! ৷ 
“নায়দকে রাম বল্লেন, তৃমি আমার কাছে কিছু বর নাও। নারদ 


বল্লেন, রাম! আমার আর কি বাকী আছে ?কি বর ল'ব? তবে যদি 
৫ 


২৯৪  ্রীস্ীরামকৃষ্ণকথাম্ৃত। ২য় ভাগ। [ ১৮৮৪, অক্টোবর, ১ 


একান্ত বর দিবে) এই বর"দাও), যেন তোমার পাদপন্সে শুদ্ধাভক্তি 
থাকে, আর ষেন তোমার ভূবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই। রাম 
যল্লেন, নারদ ! আর কিছু বর লও। নারদ আবার বল্লেন, রাম। 
আর কিছু আমি চাই নাঃ.ষেন তোমার পাদপদ্মে আমার শুদ্ধাভক্তি 
থাকে, এই ক'রে! 

“আমি মার কাছে প্রার্থনা করেছিলাম ; চি টন মা আমি 
লৌকমান্য চাই না মা, অফ্টসিদ্ধি চাই না মা, ও মা, শতসিদ্ধি চাই 
'ন। মা, দেহস্থখ চাই না মা, কেবল এই কোরে! ষেন তোমার পাদপন্ে 
শুদ্ধাভক্তি হয় ম।। 

“অধ্যাত্মে আছে, লক্ষাণ রামকে জিজ্ঞীসা কল্লেন, রাম | তুমি কত 
ভাবে কত রূপে থাক, কিরূপে তোমায় চিন্তে পারবে! ? রাম বললেন, 
“ভাই | . একট! কথ! জেনে রাখ, যেখানে উদ্ধিতা ( উজিত ) ভক্তি, 
সেখানে নিশ্চয়ই আমি আছি।” ভঙ্মিত ( উর্জিতা) ভক্তিতে হাসে 
কাদে নাচে গায়। যদি কারু এরূপ ভক্তি হয়, নিশ্চয় জেনো) ঈশ্বর 
সেখানে স্বয়ং বর্তমান । চৈতন্যদেবের এরূপ হয়েছিল” 

ভক্তের! অবাক হইয়া শুনিতে লাগিলেন। দৈববাণীর ন্যায় এই 
সকল কথা শুনিতেছিলেন। কেহ ভাবিতেছেন, ঠাকুর বলিতেছেন, 
'প্রেমে হাসে কাদে নাচে গায়” ; এ তো শুধু চৈতন্যদেবের অবস্থা নয়, 
ঠাকুরেয় তে। এই অবস্থা। তবেকি এইখানে স্বরং ঈশ্বর সাক্ষাৎ 
বর্তমান ? | 

ঠাকুরের অস্বতময়ী কথা চলিতেছে । নিবৃত্তিমার্গের কথা । ঈশানকে 
যাহা মেঘগন্তীরত্বরে বলিতেছেন,__-সেই কথা চলিতেছে । 

[ ঈশান, খোসামূদে হ'তে সাবধান। শ্রারামরুঞ্জ ও জগতের উপকার । ] 

শীরামকৃ্ণ (লশানের প্রতি )-_তুমি খোঁসামুদের কথায় ভুলে। ন!। 
বিষয়ী লোক দেখলেই খোসামুদে এসে জুটে। 

“মর1 গরু একট। পেলে যত শকুনি সেখানে এসে পড়ে। 
[সংসাশীর শিক্ষা কর্্ুকাণ্ড। সর্বত্যাগীর শিক্ষা কেবল ঈশ্বরের পাদপল্প চিন্তা] 

£বিষয়ী লোকগুলোর পদার্থ নাই। যেন গৌবরের ঝোড়া ! খোসা- 
মুদেরা এসে বলবে, অপনি দাঁশী, জ্ঞানী, ধ্যানী। বল] তনয়; অমনি 
বাশ । ও কি! কতকগুলো সংসারী ব্রাঙ্ষণ-পঞ্চিত নিয়ে রাতদিন 
বসে থাকা, আর খোসামোদ শোনা | 


দক্ষিণেশ্বরে ৷ ৬কালীঘরে ঈশানের প্রতি উপদেশ। ১৯৫ 


“সংলারী লোক গুলে! তিনজনের দাস, তাঁদের কি পদার্থ থাকে? 
মগের দা, টাকার দাস, মণিবের দাস। একজনের নাম কর্বেবা ন|। 
গাটশে! টাক! মাইনে কিন্তু মেগের দাস, উঠতে বললে উঠে, বস্তে 
ললে বলে ! 

“আর সালিশী, মোড়লী, এ সব কাঁজ কি? দয়া, পরোপকার ?-_ 
এসব তো অনেক হ'লো ! ও সব যারা কর্বে তাদের থাক আলাদা। 
তামার ঈশরের পাদপক্পে মন দিবার সময় হয়েছে |] তীঁকে পেলে সব 
ওয়! যায় 1 আগে তিনি, তারপর দয়া, পরোপকার, জগতের উপকার, 
দীব উদ্ধার। তোমার ও ভাবনায় কাজ কি? 

£লঙ্কায় রাবণ ম'লে! বেছুল। .কদে আকুল হ'লো।?। 

“তাই হয়েছে তোমার । একজন সর্ববত্যাগী তে'মায় ব'লে দেয়, 
এই এই ক'রো], তবে বেশ হয়! সংসারী লোকের পরামর্শে কিক হবে 
ন| | তা, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতই হউন” আর যিনিই হউন। 

[ 'ঈশান প।গল হও? । “এ সমস্ত উপদেশ মা দিলেন? ] 
শ্রীরামকৃঞ্*__পাগল হও), ইঈশরের প্রেমে পাগল হও! লোকে 
ন৷ হয় জানুক যে, ঈশান এখন পাগল হয়েছে, আর পারে না। তা 
হ'লে তারা সালিশী মোড়লী করাতে অর তোমার কাছে আস্বে না। 
কোশাকুশি ছুড়ে ফেলে দাও, ঈশান সার্থক ক'রে। 1 

ঈশান _-“দে মা, পাগল ক'রে ।]ুআর কাজ নাই ম৷ জ্ঞান বিচারে” 
শীরামকৃষ্ক--পাগল না ঠিক? শিবনাথ বলেছিল, বেশী 
ঈর চিন্তা করলে বেহেভ. হয়ে যাঁয়1 আমি বললুম কি !-চৈতন্যকে 
চিন্তা ক'য়ে কি কেউ অচৈশুন্য হয়ে যায়? তিনি নিত্যশুদ্ধবোধরূপ 
ধার বোধে সব বোধ .কচ্ছে যাঁর চৈতন্যে সব চৈতন্যময় | বলে 
নাকি কে সাহেবদের হয়েছিল বেশী চিন্তা করে বেহেড, হ'য়ে 
গিষেছিল। তা” হ'তে পারে । তারা এহিক পদার্থ চিন্তা করে] 'ভাঁবেতে 
ভরল তনু, হরল গেয়ান 1 এতে যে জ্ঞানের ( গেয়ানের ) কথা আছে 
সেজান মানে যাহাজ্ঞান | 
' ঠাকুর'শ্রীরামকুষ্ণের চরণ স্পর্শ করিয়া ঈশান বসিয়া আছেন ও 


১৯৬ আ্রীস্রীরামকৃষ্ণকথাম্ৃত। ২য় ভাগ । [ ৯৮৮৪, অক্টোবর ১১ 


সমস্ত কথা শুনিতেছেন। তিনি এক একবার মন্দিরমধ্যবর্তা পাঁধাণময় 
কালী প্রতিমার দিকে 'চাহিতেছিলেন। দীপালোকে মার মুখ হাসিতেছে 
যেন দেবী আবিভূতা হইয়। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মুখবিনিঃস্থত বেদমন্ত 
তুল্য বাক্যগুলি শুনিয়া আনন্দ করিতেছেন । 

ঈশান (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি )-যে সব কথা আপনি শ্রীমু 
বল্লেন, ও সব কথ! এখান থেকে এসেছে । 

শ্রীরামকৃ্ণ-_আমি যন্ত্র, উনি যন্ত্রী;__আমি ঘর, উনি ঘরণী ;- 
আঁমি রথ, উনি রী; উনি যেমন চালান, তেমনি চলি, যেমন বলাণ 
তেমনি বলি। 

“কলিযুগে অন্তপ্রকার দৈববাণী হয় না। তবে আছে, বালক বি 
পাগল, এদের মুখ দিয়ে তিনি কথা কন। 

গুরু হতে মানুষ পারে না। উশরের ইচ্ছাতেই সব হচ্ছে 
মহাপাতক, অনেক দিনের পাঁতক, অনেক দিনের অজ্ঞান, তার কৃপ 
হ'লে একক্ষণে পালিয়ে যায়।” 

“হাজার বছরের অন্ধকার ঘরের ভিতর যদি আলো৷ আসে, তাহ 
সেই হাজার বছরের অন্ধকার কি একটু একটু ক'রে যাঁয়, না একক্ষণ 
যায়? অবশ্য আলো দেখালেই সমস্ত অন্ধকার পালিয়ে যায়। 

“মানুষ কি ক'র্বে। মানুষ অনেক কথা বলে দিতে পারে, কি 
শেষে সব ঈশ্বরের হাতি। উকিল বলে, আমি ঘা বল্বার সব বলেছি 
এখন হাকিমের হাত।” 

এত্রক্ষ নিষ্ক্রিয় । তিনি যখন *স্থগ্ি-স্থিতি-প্রলয়, এই সকল, কাঁং 
করেন, তখন তাঁকে আগ্ভাশক্তি বলে। সেই আছ্াশক্তিকে প্রস' 
কর্ধে হয়। চগ্ডিতে আছে জান না? দেবতারা আগে আছ্ভাশক্তিং 
স্তব ক'ল্লেন। তিনি প্রসন্ন হলে তবে হরির যোগনিদ্র! ভাঙ্গ বে। 


ঈশান--আজ্ঞা, মধুকৈটভ বধের সময় ব্রহ্মাদি দেবতার! স্ত' 
কর্ছেন__ত্বং স্বাহা; ত্বং স্বধা ত্বং হি বষট্কার শ্বরাত্মিকা। স্থধা 
ত্বক্ষরে নিযে” ব্রিধামাত্রাক্মিকা স্থিত! ॥ অদ্ধীমাত্র! স্থিত নিত 
যালুচ্চার্ধ্যা বিশেষতঃ ত্বমেব সা! ত্বং সাবিত্রী ত্বং দেবী জননী পরা 
বয়ৈব ধার্ধ্যতে সর্ববং ত্বয়ৈতৎ স্জাতে জগৎ। ত্বয়ৈতৎ পাল্যতে দে 


দক্ষিণশ্বরে কালীবাঁড়ী। অধর ও মাষ্টারকে উপদেশ । ১৯৭ 


তবমত্স্যন্তে চ সর্বদা ॥ বিস্যষ্টো স্গ্িরূপ। ত্বং শ্থিতিরূপ। চ পালনে । 
তথ। সংহৃতিরূপান্তে জগতোহস্য জগন্ময়ে ॥% 
শ্ীরামকৃষ্ণ__-হ'1 এটি ধারণ] । 





সপ্তম পরিচ্ছেদ । 

ক্রীরামরু্ণ ও কর্ম্নকাণ্। কর্মকীণ্ড কঠিন। তাই ভক্তিযোগ। 

কালীমন্দিরের সম্মুখে ভক্তের! শ্রীরামর্ষ্কে ঘেরিয়া চতুর্দিকে 
বসিয়া আছেন। এতক্ষণ অবাক্‌ হইয়া শ্রীমুখের বাণী শুনিতেছিলেন। 

এইবার ঠাকুর গাত্রোথান করিলেন। মন্দিরের সম্মুখে চাতালে 
আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়! মাকে প্রণাম করিলেন। ভক্তের! সকলে তাহার 
কাছে সত্বর আসিয়া তাহার পাদমূলে ভূমিষ্ঠ হইয়া পড়িলেন। সকলেই 
চরণধুলির ভিখারী । সকলে চরণবন্দন! করিলে পর, ঠাকুর চাতাল 
হইতে নামিতেছেন ও মাগ্রীরের সঙ্গে কথা কইতে কইতে নিজের ঘরের 
দিকে আসিতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (গীত গাইতে গাইতে, মা্টারের প্রতি) _পপ্রসাদ বাল 
ভক্তি মুক্তি উভয়ে মাথায় রেখেছি। আমি কালী ব্রহ্ম জেনে মন্্র, 
ধর্মাধর্মা সব ছেড়েছি ॥ 

প্ধর্মীধন্দ কি জান? এখানে “ধর্ম” মানে রৈধীধগ্ম। যেমন 
দান কর্তে হবে, শ্রাদ্ধ, কাঙ্গীলীভোজন। এই সব। 





*'তুমি হোম, শ্রাদ্ধ ৪ যজ্ঞে প্রযুজ্য স্বাহা। স্বধা ও বষটকাররূপে »ন্তুপ্ববন্বরূপ। 
এবং দেবভক্ষ্য স্থধা ও তুমি । হে নিত্যে! তুমি অক্ষর সমুদায়ে হম দীর্ঘ ও পুত 
এই তিন গ্রক।র মাত্রাস্বরূপ হইয়! অবস্থান করিতেছ এবং যাহা বিশেষরূপে 
অনুচচার্ধয ও অর্ধমাতারূপে অবস্থিত, তাহাও তুমি। তুমিই সেই ( বেদ-সারভুতা ) 
সাবিত্রী; হে দেবি! তুমিই আদি জননী। তোম! ক্তৃকই সমস্ত জগৎ ধৃত এ" 
তাম কর্তৃকই জগৎ হথষ্ট হইয়াছে। তোমা কতৃকই এই জগৎ পাণিত হইতেছে 
এবং তুমিই অস্তে ইহ! ভক্ষণ (ধ্বংস) করিয়। থাক। হে জগন্রপে ! তুমিই এই 
অগতের নানাপ্রকার নির্মাণ কার্ধ্ে হুটিরপা ও পালণ কাধো স্থিতিরূপ। এবং 
'অস্তে ইহার সংহার কার্যে তদ্রুপ সংহ্থাররূপ। ! মার্কণ্ডয় চণ্তী। ৮১--৭১ 


১৯৮ শ্রীন্রীরামকৃষ্ণকথামৃত। ২য় ভাগ । [ ১৮৮৪, অক্টোবর ১১ 


“এই ধর্রকেই বলে কর্মকাণ্ড) এ পথ বড় কঠিন নিষ্ষামকর্ণ 
করা বড় কঠিন! তাই' ভক্তিপথ আশ্রয় কণর্তে +লেছে।” 

“একজন বাড়ীতে শ্রাদ্ধ করেছিল! অনেক লোকজন খাচ্ছিল 
একট! কসাই গরু নিয়ে যাচ্ছে, কাটবে বলে । গরু বাগ্‌ মান্ছিল না 
_ কসাই হ'ণপিয়ে পড়েছিল | তখন সে ভাবলে শ্রাদ্ধবাড়ী গিয়ে খাই 
খেয়ে গায়ে জোর করি, তারপর গরুটাকে নিয়ে যাব। শেষে তাই 
কন্লে, কিন্তু যখন সেই গরু কাট লে তখন ষে শ্রাদ্ধ করেছিল, তার 
গোহ্ত্যার পাপ হ'লো। 

“তাই বল্ছি, কম্মকাণ্ডের চেয়ে ভক্তি পথ ভাল ।৮ 

ঠাকুর-ঘরে প্রবেশ করিতেছেন, সঙ্গে মাষ্টার । ঠাকুর গুণ, গুণ 
করিয়! গাইতেছেন। নিবৃত্তিমার্গের বিষয় যা বল্চলন, তারই ফুট 
উঠছে। ঠাকুর গুণ গুণ ক'রে বলছেন--অবশেষে রাখ গে 
মা হাড়ের মাল! সিদ্ধি ঘোটা।” 

ঠাকুর ছোট খাটটাতে বসিলেন। অধর, কিশোর ও অন্যান 
ভক্তের! আপিয়! বসিলেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( ভক্তদের প্রতি)-__-ঈশানকে দেখলুম কৈ কিছুই 
হয় নাই! বল কি? পুরশ্চরণ পাঁচমাস করেছে! অন্য লোকে এক 
কাণ্ড করত! | 

অধর- আমাদের সম্মুখে ওকে অত কথা বল! ভাল হয় নাই। 

শ্রীরামরঞ্জ-সেকি! ওজাপক লোক, ওর ওতে কি? 

_ কিয়্ক্ষণ কথার পর ঠাকুর অধরকে বলিতেছেন ঈশান খুব দীন 
আর দেখ, জপ. তপ. খুব কয়ে] ঠাকুর কিছুক।ল চুপ কর়িয়া 
আছেন। ভক্তের মেজেতে বসিয়া একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন। 

হঠাৎ ঠাকুর অধরকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন, আপনাদের 
যোগ ও ভোগ দুই-ই আছে। 


দক্িণেশ্বরে, একা লীপুজ। মহানিশায় ঠাকুর ভক্তসঙ্গে । ১৯৯ 


ভিত্ভী-স ভ্ভাঙগা- ন্বিং্ণ শ্বহভ। 


প্রথম পরিচ্ছেদ। 
শ্রীরামক্কষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে কালীপুজামহানিশায় ভক্তসঙ্গে । 
[মাষ্টার, বাবুরাম, গোপাল, হরিপদ, নিরঞ্জনের আত্মীয়, 
রামলাল, হাজরা । ] 

আজ ৬কালীপুজা, ১৮ই অক্টোবর, ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ, শনিবার 
রাত দশটা] এগারটার সময় ৬কালীপুজা আরম্ভ হইবে। কয়েকজন 
ভক্ত এই গভীর অমাবস্তা নিশিতে ঠাকুর শ্রীরাঁমূকৃষ্ণকে দর্শন করিবেন, 
তাহ ত্বরা করিয়া আমিতেছেন। 

মার রাত্রি আন্দাজ আটটার সময় একাকী আসিয়া পৌছিলেন। 
বাগানে আসিয়! দেখিলেন, কালীমন্দিরে মহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে । 
উদ্ভানমধ্যে মাঝে মাঝে দ্বীপ__দেবমন্দির আলোকে স্থশোভিত হইয়াছে; 
- মাঝে মাঝে রস্থনচৌকি বাঁজিতেছে, কর্মচারীরা দ্রুতপদে মন্দিরে 
এ স্থান হইতে ওস্থানে যাতায়াত করিতেছেন । আজ রাসমণির কালী- 
বাড়ীতে ঘট। হইবে, দক্ষিণেশ্বরের গ্রামবাসীরা শুনিয়াছেন ; আবার শেষ 
রাত্রে যাত্রা হইবে ;--গ্রাম হইতে আবাল-বুদ্ধ-বণিতা বহুসংখ্যক লোক 
ঠাকুর দর্শন করিতে সর্বদা আসিতেছে । 

বৈকালে চণ্ডতীর গান হইতেছিল-_রাঁজনারায়ণের চন্তীর গান। 
ঠাকুর ভক্তসঙ্গে প্রেমানন্দে গান শুনিয়াছেন। আজ আবার 
জগতের মার পুজা! হইবে। ঠাকুর আনন্দে বিভোর হইয়াছেন। 

রাত্রি আটটার সময় পৌঁছিয়া মাফীর দেখিতেছেন, ঠাকুর ছোট 

খাটটীতে বসিয়৷ আছেন, তাহাকে সম্মুখে করিয়া মেজের উপর কয়েকটা 

ভক্ত বসিয়া আছেন-_বাবুরাম, ছোট গোপাল, হরিপদ, কিশোরা, 
নিরঞ্জীনের একটা আত্মীয় ছোঁকর1, ও এঁড়েদার আর একটা ছেলে। 
রামলাল ও হাজর! মাঝে মাঝে আসিতেছেন ও যাইতেছেন। 

নিরগ্জনের আত্মীয় ছোকরাটা ঠাকুরের সম্মুখে ধ্যান করিতেছেন, 
ঠাকুর ত্বাহাকে ধ্যান করিতে বলিয়াছেন। 


২০১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামত ২য় ভাগ । [১৮৮৪, অক্টোবর ১৮. 


মাষ্টার প্রণাম করিয়া উপবিষ্ট হইলেন। কিয়তক্ষণ পরে নিরঞ্জনের 
আত্মীয় প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। এঁড়েদার দ্বিতীয় 
ছেলেটাও প্রণাম করিয়! দড়াইলেন__এঁ সঙ্গে যাবেন। | 
প্রীরামকৃ্জ (নিরঞ্জনের আত্মীয়ের প্রতি )- তুমি কবে আসবে ? 
ভক্ত--আজ্ঞে, সোমবার, বোধ হয়। 
শ্রীরামকৃষ্ণ ( আগ্রহের সহিত )-_লগন চাই, সঙ্গে নিয়ে যাবে ? 
ভত্ত-_আজ্ঞে না, এই বাঁগাঁনের পাঁশে ;_আর দরকার নাই। 
শ্রীরামকৃষ্ণ ( এ'ড়েদার ছোকরাটার প্রতি )-_তুইও চল্লি? 
ছোকরা__আজ্ঞা, সদ্দি-_ 
শ্রীরামকৃষ্ণ । আচ্ছা, মাথাঁয় কাপড় দিয়ে যেও? 
ছেলে দু'টী আবার প্রণাম করিয়া গেলেন 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 
[ “ক্ষিণেশ্বরে একালীপুজ। মহানিশায় শ্রীরাম 
ভজনানন্দে। ] 

গভীর অমীবস্তা নিশি। আবার জগতের মার পৃজা! 
শ্রীরামকৃষ্ণ ছোট খাটটীতে বালিসে হেলান দিয়! আছেন। কিন্তু অন্ত- 
মুখ, মাঝে মাঝে ভক্তদের সঙ্গে একটি ছুইটি কথ। কহিতেছেন। 

হঠাৎ মাষ্টার ও ভক্তদের প্রতি তাকাইয়! বলিতেছেন,--আহা, 
ছেলেটার কি ধ্যান! ( হরিপদের প্রতি )_-কেমন রে? কি ধ্যান। 

হরিপদ-_-আজ্ঞা ই|, ঠিক কান্ঠের মত। 

শ্রীর।মকৃষ্ণ (কিশোরীর প্রতি)--ও ছেলেটীকে জান? ৃ 
নিরঞনের কি রকম ভাই হয়। 4 

আবার সকলেই নিঃশব্দ । হরিপদ ঠাকুরের পদসেবা করিতেছেন 

ঠাকুর বৈকালে চণ্তীর গান শুনিয়াছেন। গানের ফুট উঠ্ঠিতেছে? 
আস্তে আস্তে গাইতেছেন-__ 

গানকে জানে কালী কেমন; বড়দর্শনে না পায় দরণন। 


. মুলাধারে সহশ্রারে সদা যোগী করে মনন। কালী পল্পরনে হংসসনে হৎসীরূপে 
করে রমণ ॥ আত্মারামের আত্মাকা লী,প্রমাণ প্রণবের মতন । তিনি খটে থটে ণিওা। 





দক্ষিণেশ্বরে, ৬কালীপুজ! মহানিশায় ঠাকুর ভজনানন্দে। ২১ 


(রেন ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছ! যেমন ॥ মায়ের উদবে প্রহ্মাণ্ত-ভাও প্রকাণ্ড তা রান 
কমন। মহাকাল জেনেছেন কালীর মন্ধ অন্য কেবা জানে তেমন॥ প্রসাদ 
ঢাযে লোকে হাসে সন্তরণে সিন্ধু তরণ। আমার মন বুঝেছে প্রাণ বুঝে না, ধর্বে 
শী হয়ে বামন। 

ঠাকুর: উঠিয়া বগিলেন। আজ মায়ের পুঁজামায়ের নাম 
ঢরিবেন। আবার উৎসাহের সহিত গাইতেছেন,-- 


গান--এ সব খেপা মেয়ের খেলা । 

(ধার মায়ায় ত্রিভৃবন বিভোল1) (মাগীর আপ্চভাবে গুপ্ত লীলা) সেষে' 
আপনি ক্ষেপা, কর্তা! ক্ষেণা, খেপা ছুট। চেলা॥ কিরূপ কিগুণ ভঙ্গী, কি ভাব 
কিছুই যায় ন| বলাঁ। যাঁর নাম জপিগে কপাল পোড়ে কঠে বিষের জাল1॥ 
সগুণে নিগুনে বীধিয়ে বিবাদ, ঢ্যাল| দিয়ে ভাঙছে ঢ্যাল।। মাগী কল বিষয়ে 
সমান রাজী নারাজ কেবল কাজের বেল! ॥ প্রসাব বলে থাকে! বসে ভবার্ণবে 
ভাসিয়ে ভেলা । যখন আসবে জোয়ার উজিয়ে যাবে, ভগাটিয়ে যাবে ভাটার 
বেলা ॥ 

ঠাকুর গান করিতে করিতে মাতোয়ারা হইয়াছেন, বলিলেন, 
এ সব মাতালের ভাবে গান । বলিয়া গাইতেছেন,__ 

গান।_-এবার কালী তোমায় খাব। ১৫৪ পৃষ্ঠ 

গান-_তাই তোমাকে সুধাই কালী । 

গান-সদানন্দময়ী কালী, মহাকালের মনোমোহিনী। তুমি আপনি 
মাচ. আপনি গাও, আপনি দাও মা করতালি ॥ আদিভূতি! সনাতপী, শুন্যরূপ। 
ধশীভালী! ্রগ্মা্ড ছিল না যখন, মুগ্ডমাল! কোথায় পেলি॥ "সবে মাত্র তুমি 
ত্র, আমর। তোমাপ তন্ত্র চলি 1 যেমন রাখ তেমান থাকি মা, ষেমন বলাও 
তেমনি বলি ॥ অশান্ত কমলাকান্ত দিয়ে বলে গালাগালি । এবার সর্ধবনাশী ধরে 
অনি, ধর্মধন্ম দুটো খেলি ॥ 
. গান _ জয় কালী জয় কালী বলে ষর্দ আমার প্রাণ যায়। শিবত্ব 
হইব প্রাপ্ত, কাজ কি বারানসী তায়'। অনস্তরূপিণী কালী, কালীর অন্ত কেব 
পায়? কিঞ্চিৎ মহাত্য জেনে শিব পড়েছেন রাঙা পার ॥ 

গান সমীপ্ত হইল, এমন সময়ে রাজনারাণের ছেলে ছুটি আসিয়া 
প্রণীম করিল। নাটমন্দিরে বৈকালে রাজনারাণ চণ্ডীর গান গাইয়! 
ছিলেন, ছেলে ছুটিও সঙ্গে সঙ্গে গাইয়াছিণ। ঠাকুর ছেলে ছুটির সঙ্গে 
আবার-গা্ট্রতিছেন _-“এ লব খেপা মেয়ের খেলা । 

২ . 


২৯২. শ্রী্রীরামকৃষ্ণকথাম্বত | ২য় ভাগ । [১৮৮৪, অটো ১৮4 


ছোটে ছেলেটি ঠাকুরকে বলিতেছেন,_-এ গানটি একবার" যদি-_ 
“পরম দয়াল হে প্রতৃ”__ ঠাকুর বলিলেন, «গোর নিতাই 
তোমরা দু'ভাই ?”-_-এই বলিয়। গানটি গাইতেছেন__ 
গান_গোৌঁরনিতাই তোমরা দ'ভাষ্ট পরম দয়াল হে গ্রভু। ১০৮ পৃঠা। 
গান সমাপ্ত হইল । রামলাল ঘরে আসিয়াছেন। ঠাকুর বলিতেছেন, 
“একটু গা, আজ পুজা” । রামলাল গাইতেছেন ;-_ 
গান_অসমর আলো করে কার কামিনী! সজল জলদ জিনিয়া কায 
দশনে প্রকাশে দামিনী ॥ এলায়ে টাচর চিকুর পাশ, স্থরান্ুর মাঝে না কর্ড 
রাস, অষ্টহ।সে দানব নাশে, রণ প্রকাশে রঙ্গিণী।। কিবা শোভ1 করে শ্রম 
বিন্দু, ঘনতন্থ ঘেরি কুমুদ বন্ধু, অমিয় সিন্ধু হেরিয়ে ইন্দু, মলিন এ কোন মোহিনী। 
এ কি অসস্তব ভব পরাভব, পদতলে শব সদৃশ নীরব, কমগাঁধাস্ত কর অন্ভব 
কে বটে ও গজগামিনী।। 
গানকে রণে এসেছে বাম! নীরদবরণী। 
শোণিত সায়রে ভাসে সেন নীল নলিনী ॥ ইতাদ-_ 
ঠাকুর প্রেমানন্দে নাচিতেছেন: নাচিতে নাচিতে গান ধরিলেন,-- 
গান_-মজলে! আমার মন ভ্রমরা শ্যামাপদ নীলকমলে ! ৬৩ পৃষ্ঠা । 
গান ও নৃত্য সমাপ্ত হইল। ভভ্তেরা আধার সকলে মেজেছে 
বসিয়াছেন। ঠাকুরও ছোট খাটটিতে বসিলেন। 
মাষ্টারকে বলিতেছেন,__তুমি এলে না, চণ্ীর গাঁন কেমন হোলে! 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ। 
কালীপুজারাত্রে সমাধিস্থ। সাঙ্গোপাঙ্ সন্ধন্ধে দৈববাণী 


ভক্তেরা কেহ কেহ কালীমন্দিরে ঠাকুর দর্শন করিতে গম 
করিলেন । কেহ বা দর্শন করিয়! একাকী গঙ্গাতীরে বীধাঘ?টের উপ. 
বসিয়। নির্জনে নিঃশব্দে নাম জপ করিতেছেন। রাত্রি প্রায় ১১ 
মহাঁনিশা ৷ জোকার সবে আসিয়াছে-_ভাগীরথী উত্তরবাহিনী, তীর 
দীপালোকে এক একবার কাঁলোঃজল দেখা] যাইতেছে । 


দক্ষিণেশ্বরে, ৬কালীপুজ। মহানিশায় ঠাকুর 'সমাধিমন্দিরে ! ২৯৩ 


রামলাল পুজাপদ্ধতি নামক পুথি হস্তে মাছের মন্দিরে একবার 
আসিলেন। পু ধিখানি মন্দির মধ্যে রাঁখিয়| দিবেন । মণি মাকে সতৃষ- 
নয়নে দর্শন করিতেছেন দেখিয়া রামলাল বলিলেন, ভিতরে আসবেন 
কণ মণি অনুগুহীত হইয়। ভিতরে প্রবেশ করিলেন । দেখিলেন, মা বেশ 
সা্জিয়াছেন। ঘর আলোকাকীর্ণ। মার সম্মুখে ছুই সেজ ; উপরে ঝাড় 
ঝুলিতেছে। মন্দিরতল নৈবেছ্ে পরিপুর্ণ। মার পাদপন্মে জবাবিস্থ। 
নানাবিধ পুষ্পমালায় বেশকারী মাকে সাজাইরাছেন। মণি দেখিলেন, 
সম্মুখে চামর ঝুলিতেছে ! হঠাৎ মনে পড়িল, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এই 
চামর লইয়! ঠাকুরকে কত ব্যজন করেন। ভখন তিনি সম্কুচিতভাবে 
রামলালকে বলিতেছেন, “এই চামরটি একবার নিতে পারি £ রামলাল 
অনুমতি প্রদান করিলেন; তিনি মাঁকে ব্যজন করিতে লাঁগিলেন। 
তখনও পুজা আরম্ত হয়, নাই! 

যে সকল ভক্তেরা বাহিরে গিয়াছিলেন, তীহারা আবার ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে আসিয়া! মিলিত হইলেন। 

শ্রীযুক্ত বেণী পাঁল নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। আগামী কল্য দিতি 

ব্রাহ্মদমাজে যাইতে হইবে । ঠাকুরের নিমন্ত্রণ । নিমন্ত্রণ পত্রে কিন্তু 
তারিখ ভূল হইয়াছে। 

শ্রীরামকৃঞ্ণ ( মাষ্টারের প্রতি )_ বেণী পাল নিমন্ত্রণ করেছে। 
তবে এ রকম লিখলে কেন বল দেখি ? 

মাষটীর__আজ্দে, লেখাট1 ঠিক হয় নাই। তবে অত ভেবে চিন্তে 
লেখেন নাই। 

_ ঘরের মধ্যে ঠাকুর দীড়াইয়া। বারুরাম কাছে দাড়াইয়া। ঠাকুর 
বেণী পালের চিঠির কথা কহিতেছেন। বাবুরামকে স্পর্শ করিয়া 
দাঁড়াইয়া আছেন। হঠাৎ সমাধিস্থ। 

_ ভক্তের! সকলে তীহাকে ঘেরিয়। দীড়াইয়াছেন। এই সমাধিস্থ 
মহাপুরুষকে অবাক্‌ হইয়া দেখিতেছেন। ঠাকুর সমাধিস্থ ; বাম পা 
বাড়াইয়! দাড়াইয়৷ আছেন-_গ্রীবাদেশ ঈষৎ আকুঞ্িতি। বাবুরামের 
শ্রীবাপ্ন' পশ্চান্দেশে কানের কাছে হাতটা রহিয়াছে । 


২০৪ শ্রীত্রীরামকৃ্ণকথাম্ৃত। ২য় ভাগ। [ ১৮৮৪, অকোবর ১৮, 


'কিয়গ্ঞ্ষণ পরে সমাধি ভঙ্গ হইল । তখনও দীড়াইয়া । এইবা 
গালে হাত দিয়! যেন কত চিন্তিত হইয়া! দ্রাড়াইলেন। 

ঈষৎ হাস্য করিয়। এইবার ভক্তদের সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, 

শ্রীরামকৃ্ণ-_-সব দেখ লুম-_-কা'র কত দূর এগিয়েছে। রাখা! 
ইনি ( মণি), সুরেন্দ্র, বাবুরাম, অনেককে দেখলুম 1 / 

হাজরা এখানকার ? শ্রীরাম্-_হা 

হাজরা বেশী কি বন্ধন? 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_-ন1। 

হাজরা--নরেন্দ্রকে দেখলেন ? 

শ্রীরামকৃষ্ণজ-দেখি নাই,_কিন্ত্র এখনও বল্তে পারি ;--এব 
জড়িয়ে পড়েছে ; কিন্তু সববায়ের হয়ে যাবে দেখ লুম। 

(মণির দিকে তাকাইয়| ) সব দেখ লুম, চুপি মেরে রয়েছে! 

ভক্তের1 অবাঁক্‌; দৈববাণীর ন্যায় অদ্ভুত সংবাঁদ শুনিতেছেন । 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_কিন্ত্ব একে ( বাবুরামকে ) ছুঁয়ে ওরূপ হ'লো। 

হাজর1--ফাষ্ট, (71756) কে? 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ চুপ করিয়া রহিলেন | কিয়ৎক্ষণ পরে বলিতে 
ছেন--“নিত্যগোপাঁলের মত্ত গৌটাকতক হয় 1” 

আবার চিন্তা করিতেছেন! এখনও সেইভাবে দ্রাড়াইয়৷ আছেন। 

আবার বলিতেছেন,_-“অধর সেন-যদি কর্ম্মকাজ কমে ;-কি 
ভয় হয়- সাহেব আবার বকৃবে | যর্দি বলে, এ ক্যা হায়! (সকলে 
ঈষৎ হাস্য ।) 

ঠাকুর আবার নিজাঁসনে গিয়! বসিলেন । ভক্তের! মেজেতে বুসিলে? 

বাবুরাম ও কিশোরী তাড়াতাড়ি করিয়া ছোট খাটটিতে গি 
ঠাকুরের পাদমুলে বসিয়৷ একে একে পদসেবা করিতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( কিশোরীর দিকে তাকাইয়] )-_-আজ যে খুব সেবা! 

রামলাল আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়! প্রথম করিলেন; ও অতি" 
ভক্তিভাবে পদধুলি গ্রহণ করিলেন । মায়ের পুজ। করিতে যাইতেছেন 

রামলাল (ঠাকুরের প্রতি )- তবে আমি আসি ! 

শ্রীরামকৃঞ্-_-৩ও কালী, ও কালী! সাবধানে পুজা কোরে 
আবার মেড়াবলি দিতে হবে । 


দক্ষিণেশ্বরে। ৬কালীপুজ। মহ।নিশায় ঠাকুর সমাধি-মন্দিরে | ২৯৫ 


মহানিশা ৷ পুজা! আরম্ত হইয়াছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পুজা দেখিতে 
আসিয়াছেন। মার কাছে গিরা দর্শন করিতেছেন। এইবারে : বলি 
হইবে- লোক কাতার দিয়! দাড়াইয়াছে। বধ্য পশুর উৎসর্গ হইল। 
পশুকে বলিদানের জন্য লইয়া যাইবার উদ্ভোগ হইতেছে। ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির ত্যাগ করিয়া নিজের ঘরে ফিরিয়া আমিলেন। 

ঠাকুরের সে অবস্থা নয় ; পশুবধ দেখিতে পারিবেন না। 

রাত দুইট। পধ্যন্ত কোন কোন ভক্ত মা কালীর মন্দিরে বসিয়া- 
ছিলেন। হরিপদ্দ কাঁলীঘরে আসিয়া! বলিলেন, চলুন, তিনি ডাক্‌ছেন, 
খাবার সব প্রস্তুত। ভক্তের] ঠাকুরের প্রসাদ পাইলেন ও যে যেখানে 
পাইলেন, একটু শুইয়1 পড়িলেন । 

ভোর হইল ; মার মঙ্গল আরতি হইয়া গিয়াছে । মার সম্মুখে নাট- 
মন্দির। নাটমন্দিরে যাত্রা হইতেছে। মা যাত্রা! শুনিতেছেন। ঠীকুর 
শ্রীরামকৃঞ্ণ কালীবাড়ীর বৃহ পাক। উঠান দিয়। ষাত্র। শুনিতে আগিতে- 
ছেন। মণি সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছেন- ঠাকুরের কাছে বিদায় লইবেন। 

শ্রীরামরুষ্*-_কেন তুমি এখন যাবে ? 

মণি-_-আঙ্জ আপনি সিঁতিতে বৈকালে যাবেন, আমারও যাবার 
ইচ্ছা! আছে, তাই বাড়ীতে একবার বাচ্ছি। 

কথা কহিতে কহিতে মা কালীর মন্দিরের কাছে আসিয়া উপস্থিত | 
অদূরে নাটমন্দির, যাত্রা হইতেছে, মণি সোপানমুলে ভুমি্ঠ হইয়া 
ঠাকরের চরণ বন্দন1! করিতেছেন । | 

ঠাকুর বলিলেন, আচ্ছ! এসে! । আর দুখানা আটপৌরে নাইবার 
কাপড় আমার জন্য এনে! 


, ২০৬ ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত। ২য় ভাগ । [ ১৮৮৪, অক্টোবর ২৯4 
ভি্িতীন্ম্ ভ্ঞাগা-_- এন ন্বিহস্প এড 
প্রথম পরিচ্ছেদ । 
ঠাকুর শ্রীরামক্ষ্ণ বড়বাজারে মাড়োয়ারী-ভক্ত মন্দিরে । . 

আজ ঠাকুর ১২নং মন্লিক গ্বীট বড়বাজারে শুভাগমন করিতেছেন। 
মাড়োয়ারী ভক্তের৷ অন্নকুট করিয়াছেন--ঠাকুরের নিমন্ত্রণ । ছুইদিন 
হইল, শ্যামাপৃজ! হইয়া! গিয়াছে! সেই দিনে ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে' ভক্ত- 
সঙ্গে আনন্দ করিয়াছিলেন । তাহার পর দিন আঁবার ভক্তসঙ্গে সিতি 
ব্রাঙ্ম সমাজে উত্সবে গিয়াছিলেন। আজ সোমবার, ২০শে অক্টোবর, 
১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ । কাত্তিকের শুক্লা প্রতিপদ-_দ্বিতীয়৷ তিথি । বড়বাঁজারে 
এখনও দেওয়ালির আমোদ চলিতেছে । 

আন্দাজ বেলা ৩টার সময় মাষ্টার ছোট গোঁপাণের সঙ্গে বড়. 
বাজারে আমিয়| উপস্থিত! ঠাকুর তেলধূতি কিনিতে আজ্ঞ! করিয়া- 
ছিলেন--সেইগুলি কিনিয়াছেন। কাগজে মৌড়া ; এক হাতে আছে। 
মল্লিক গ্রীটে হুইজনে পৌছিয়! দেখেন, লোকে লোকারণ্য--গরুর গাড়ী, 
ঘোড়ার গাড়ী, জমা হইয়া! রহিয়াছে! ১২ নম্বরের নিকটবর্তী 
হইয়া দেখিলেন) ঠাকুর গাড়ীতে বসিয়া, গড়ী আসিতে পাঁরিতেছে না। 
ভিতরে বাবুরাম, রাম চট্োপাধ্যায়! গোপাল ও মাষ্টারকে দেখিয়া 
ঠাকুর হাসিতেছেন। 

ঠাকুর গাড়ী থেকে নামিলেন। সঙ্গে বাবুরাম, আগে আগে মাষ্টার 
পথ দেখাইয়! লইয়া যাইতেছেন। মাঁড়োয়ারীদের বাড়ীতে পোৌঁছিয়! 
দেখেন, নীচে কেবল কাপড়ের গীঁট উঠানে পড়িয়া আছে। ম্বাঝে 
মাঝে গরুর গাড়ীতে মাঁল বোঝাই হইতেছে। ঠাকুর ভক্তদের সঙ্গে 
উপরতলায় উঠিলেন | মাড়োয়ারিরাও আসিয়। তাহাকে একটি 
তেতল!র ঘরে বসাইল | সে ঘরে মা কালীর পট রহিয়াছে-_ঠাকুর 
দেখিয্বা নমস্কার করিলেন। ঠাঁকুর আসন গ্রহণ করিলেন ও সহাম্যে, 


ভক্তদের সঙ্গে কথা কহিতেছেন। 
একজন মাড়োয়ারী আমিয়। ঠাকুরের পদসেবা করিতে লাগিলেন। 


ঠাকুর বলিলেন; থাক্‌ থাক । আবার কি ভাবিয়৷ বলিলেন, আচ্ছা 
একটু কর। প্রত্যেক কথাটি করুণামাথা। 


জ্রীামকৃঞ্জ বড়বাঞ্জারে মাড়োয়।রি ভক্তমন্দিরে | ২০৭ 


মাঁটীরকে বলিলেন, স্কুলের কি-_ মাষ্টার-_-আজ্ঞে, ছুটী। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহান্যে)-_কাল আবার অধরের ওথানে চন্ডীর গান। 

মাড়োয়ারী ভক্ত গৃহস্ামী, পণ্ডিতজীকে ঠাকুরের কাছে পাঠাইয়! 
দলেন।. পণ্ডিতজী আসিয়া! ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ 
টরিলেনধ পণ্ডিতজীর সহিত অনেক ঈশ্ররীয় কথা হইতেছে। 

[শ্রীরামকৃষ্ণের কামনা । ভক্তিকামনা। ভাব, ভক্তি, প্রেম। 

প্রেমের মানে । ] 

অবতার বিষয়ক কথা হইতে লাগিল । 

শ্রীরামকৃষণ--ভক্তের জন্য অবতার, জ্ঞানীর জন্য নয় 1 

পণ্ডিতজী-_পরিত্রাণায় সাঁধুনাম্‌ বিনাশায় চ দুদ্ধতাম * 

ধর্্মসংস্থাপনার্থায় সম্তবামি যুগে যুগে ॥ 

“অবতার, প্রথম, ভক্তের আনন্দের জন্য হন; জার, দ্বিতীয়, 
দুষ্টের দমনের জন্য । জ্ঞানী কিন্তু কামনাশুন্য । 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাঁস্যে)--আমার কিন্তু নব কামনা যায় নাই। 
আমার ভক্তিকামনা আছে। 

এই সময়ে পণ্ডিতজীর পুত্র আসিয়। ঠাকুরের পাদবন্দন৷ করিয়! 
আসন গ্রহণ করিলেন ! 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( পণ্ডিতজীর প্রতি ৮)-_২আচ্ছ! জী | ভাব কাকে বলে, 
আর ভক্তি কাকে বলে? 

পণ্ডিতজী- -ঈশ্বরকে চিন্ত। ক'রে মনোবৃত্তি কোমল হয়ে ঘায়, তার 
নাম ভাব, যেমন সূর্য্য উঠলে বরফ গলে ষায়। 

শ্রীরামকৃষ্ণ_-আচ্ছা জী, প্রেম কা'কে বলে ? 

 পণ্ডিতজী হিন্দিতে বরাবর কথা কহিতেছেন। ঠাকুরও তাহার 


সহিত অতি মধুর হিন্দিতে কথ! কহিতেছেন। পণ্ডিত ঠাকুরের 
প্রশ্নের উত্তরে প্রেমের অর্থ এক রকম বুঝা ইয়! দিলেন 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( পণ্তিতজীর প্রতি )__নাঁ, প্রেম মানে তা নয়। প্রেম 
মানে ঈশ্বরেতে এমন ভালবাপ। যে, জগণ্ড তো ভূল হয়ে যাবে; আবার 
নিজের দেহ, যা এত প্রিয়, তা৷ পর্যন্তও ভুল হয়ে যাবে | চৈতন্যদেবের 
হয়েছিল। . পণ্ডিতজী __আজ্তে হ্যা, যেমন মাতাল হলে হর। 


২৯৮ শ্রীত্রীরামকৃষ্ণকথামৃত | ২ ভাগ । [১৮৮৪, অক্টোবর ২০ । 


শ্ীরামকৃষ্ণ-_আচ্ছ। জী, কারু ভক্তি হয়, কারু হয় না,এর ' মানে 
কি? পণ্ডিতজী-__ঈশ্বরের বৈষম্য নাই। তিনি কল্পতরু, যে 
য| চার, সে তা পায়। তবে কল্পতরুর কাছে গিয়ে চাইতে হয়| 

পণ্ডিতজী হিন্দিতে এ সমস্ত বলিতেছেন । ঠাঁকুর মাষ্টারের দিকে 
ফিরিয়৷ এই কথাগুলির অর্থ বলিয়! দিতেছেন। 

[ সমাধিতত্ব ] 

শ্ীরামকৃষ্ণ-_-আচ্ছা জী, সমাধি কি রকম সব বল দেখি। 

পণ্ডতজী-_-সমাঁধি দুই প্রকার £-_সবিকল্প আর নির্বিবকল্প, 
নির্ব্বিকল্প সমাধিতে আর বিকল্প নাই-- 

শ্বরামকৃষ্জ ই “তদাকারকারিত |, ধ্যাত।, ধ্যেয় ভেদ থাকে না। 
আর চেতন সমাধি ও জড় সমাধি । নারদ, শুকদেব এদের চেতন 
সমাধি। কেমন জী? 

পতিগুজী-_আজ্ঞা) ই! | 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_আবজী, উন্মন! সমাধি আর স্থিত সমাধি; কেমন জী! 

পণ্ডিতজী চুপ করিয়া রহিলেন ; কোন কথা কহিলেন না। 

শ্রীরামকৃষ্ণ--আচ্ছা জী, জপ তপ করলে তো সিদ্ধাই হতে পাঁরে-_ 
যেমন গঙ্গার উপর দিয়ে হেটে যাওয়া ? 

পণ্ডিতজী--আজ্জে তা হয়, তক্ত কিন্তু তা চাঁয় না। 

আর কিছু 'কথাবার্তার পর পণ্ডিতলী বলিলেন, একাদশীর দিন 
দক্ষিণেশ্বরে আপনাকে দর্শন কর্তে যাব। 

শ্রীরামকৃষ্ণ- আহা, তোমার ছেলেটি বেশ! 

পণ্ডিতজী--আর মহারাজ! নদীর এক ঢেউ ঘাচ্ছে। আর "এক 
ঢেউ আস্ছে। সবই অনিত্য। 

শ্রীরামকৃষ্-_তোমার ভিতরে সার আছে। 

পণ্ডিতজী কিয়ৎক্ষণ পরে প্রণাম করিলেন; বলিলেন, পুজ। করতে 
ত। হ'লে যাই? শরীরামকৃষ্---আরে বৈঠো, বৈঠে! 
॥ পণ্ডিতজী-_-আবার বসিলেন। 

ঠাকর হঠযোগের কথ] পাড়িলেন। পণ্ডিত্জী হিন্দিতে ঠাকুরের 
সহিত এ সম্ঘদ্ধে আলাপ করিতেছেন। ঠাঁধর বলিলেন, হ1 ও 


. কলিকাতা, বড়বাজারে ঠাকুর মাঁড়োয়ারি ভক্তমন্দিরে। ২০৯ 


এক রকম তপস্থা। বটে, কিন্তু হঠযোগী দেহাভিমানী সাঁধু-_কেবল 
দহের দিকে মন | 

পণ্ডিতজী আবার বিদাঁয় গ্রহণ করিলেন। পুজা! করিতে যাইবেন। 

ঠাকুর পণ্ডিতজীর পুত্রের সহিত কথা কহিতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ -_কিছু হ্যায়, বেদান্ত, আর দর্শন পড়লে শ্রীমন্তাগবত 
বশ বোবা যায় কেমন? 

পুত্র --হা, মহারাজ | সাংখ্যদর্শন পড়! বড় দরকার। 

এইরূপ কথা মাঝে মাঝে চলিতে লাগিল। 

ঠাকুর তাকিয়া একটু হেলান দিয়! শুইলেন। পণ্তিতজীর পুত্র ও 
ভক্ত কয়টি মেজেতে উপবিষ্ট । ঠাকুর শুইয়া গান ধরিলেন-__ 

গান-_হরিষে লাগি রহ রে ভাই, তেরা বনত বনত বনি যাই; 


রা বিগড়ি হাত বনি যাই। অস্ক! তারে বঙ্ক! তারে, তারে সুজন কশাই, শ্গ! 
ড়ায়কে গণিক! তারে, তারে মীরাবাই। 





দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 


অবতার কি এখন নাই ? 

গৃহস্বামী আসিয়া প্রণাম করিলেন! তিনি মাঁড়োয়ারি ভক্ত, 
ঠাকুরকে বড় ভক্তি করেন। পণ্ডিতজীর ছেলেটী বসিয়া আছেন। 
ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, পাঁণিনি ব্যাকরণ কি এ দেশে পড়া হয় ? 

মাঁফীর- আজ্ঞে, পাঁণিনি ? 

শ্বীরামকৃ্ণ-_স্্যা, আর ন্যায়, বেদান্ত এ সব পড়া হয় ? 

গৃহন্যামী ওসব কথায় সায় না দিয়। জিজ্ঞাস| করিতেছেন 

গৃহস্বামী-_মহারাজ, উপায় কি ? 

শ্বীরামকৃষ্ণ-_-তীর নামগুণকীর্তন। সাঁধুসঙ্গ । তাঁকে ব্যাকুল হ'য়ে 
প্রার্থনা । গৃহস্বামী__-আজ্ে, এই আঁশীর্ববাদ 
করুন, যাতে সংসারে মন কমে ঘায়। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাস্যে )_-কত আছে? আট আনা? (হাস্য) 

গৃহস্বামী-_আজ্ঞে, তা আপনি জানেন। মহাঁতআর দয়া না হলে 


কিছু হবে না। 
২৭ 


২১০ শ্রীস্রীরামকৃষ্ণকথা মৃত । ২য় ভাগ । [ ১৮৮৪, অক্টোবর ২০, 


শ্রীরামকৃ্চ- সেইখানে সন্তোষ করলে সকলেই সম্ধৃষ্ট হবে 
মহাত্মার হৃদয়ে তিনিই আছেন তো। 

গৃহস্বামী--তীকে পেলে তে! কথাই থাকে না। তীকে ঘদি কে 
পায়, তবে সব ছাড়ে । টাকা পেলে পয়সার আনন্দ ছেড়ে দেয়ণ 

শ্রীরাম$ষ-_কিছু সাধন দরকার করে। সাধন করতে কর্‌ 
ক্রমে আনন্দ লাভ হয়। মাটার অনেক নীচে য্দি কল্সী করা 
থকে আর যদি কেউ সেই ধন চায়, তা*হলে পরিশ্রম ক'রে খু! 
যেতে হয়। মাথা দিয়ে ঘাম পড়ে, কিন্ত অনেক খোঁড়ার পর কলম 
গায় যখন কোদাল লেগে 5 ক'রে উঠে, তখনই আনন্দ হয়। যত, 
$ং কর্বে, ততই আনন্দ । রামকে ডেকে যাও; তীর চিন্তা কর 
রামই যোগাড় ক'রে দেবেন। 

গৃহস্বামী-_-মহারাজ, আপনিই রাঁম। 

শ্রীরামকৃঞ্চ-_সে কি, নদীর হিল্লোল, হিললোলের কি নদী ? 

গৃহস্বামী__মহাত্মাদের ভিতরই রাম আছেন। রামকে তো দেং 
যায় না। আর এখন অবতার নাই। 


শীরামকৃষ্ণ__( সহাস্যে ) কেমন করে জানলে অবতার নাই 
[ গৃহন্বামী চুপ করিয়া! রহিলেন 
আরামকৃষ্ণ-অবতারকে সকলে চিন্তে পারে না । নারদ যখন রা 
চন্দ্রকে দর্শর্ন করতে গেলেন, রাম দাড়িয়ে উঠে সাষ্টাঙ্গে প্রণা 
কল্লেন আর বল্লেন, আমর সংসারী জীব, আপনাদের মত সাধুর 
না| এলে কি ক'রে পবিত্র হবো! ? আবার যখন সত্যপালনের জন্য ব; 
গেলেন, তখন দেখ লেন রামের বনবাস শুনে অবধি খধিরা আহ! 
ত্যাগ ক'রে অনেকে পড়ে আছেন । রাম যে সাক্ষা পরব্রহ্ম, তা তার 
অনেকে জানেন নাই। গৃহন্যামী- আপনিও সেই রাম 
শ্রীরামকৃষ্ণ রাম | রাম | ও কথ! বল্‌্তে নাই ! 
এই বলিয়] ঠাকুর হাত জোড় করিয়! প্রণাম করিলেন ও বলিলেন- 
“ওহি রাম ঘটঘটমে লেটা, ওহি রাম জগৎ পনের] ৮ আমি (জোমাদে! 
£দাঁস। সেই রামই এই সব মানুষ জীব জন হয়েছেন। 


কলিকাতা, বড়বাজারে অন্নকূট-মহোৎব মধ্যে । ২১১ 


গৃহস্বমী__মহারাজ, আমর! তে! ত। জানি ন1,__ 

শীরামকৃষ্ণ__তুমি জান আর না জান, তুমি রাঁম। 

গৃহন্বামী-__আপনার রাগ দ্বেষ নাই | 

শীরামকৃষ্ণ__কেন ? যে গাড়োয়ানের কল্কাতায় আসবার কথা 
ল)সে তিন আনা পয়সা! নিয়ে গেল, আর এলে না, তার উপর ত 
[চটে গিছলুম ! কিন্তু ভারি খারাপ লোক, দেখ না, কত কষ্ট দিলে । 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 
বাজারের অন্নকুট-মহোৎসব মধ্যে । ৬ময়ুরমুকুটধারীর পুজা । 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কিয়তুক্ষণ বিশ্রাম করিতেছেন। এদিকে মাড়ো- 
রি ভক্তের] বাহিরে ছাদের উপর ভজন গান আরম্ভ করিয়াছেন। 
|শ্রীময়ুরমুকুটধারীর আজ গহোৎ্সব। ভোগের সমস্ত আয়োজন 
টয়াছে। ঠাকুর দর্শন করিতে আহ্বান করিয়া তাঁহার শ্রীরামকৃষ্ণকে 
য়া গেলেন । ময়ূর-মুক্ট ধারাকে দর্শন করিয়। ঠাকর প্রণাম করি- 
নও নিন্মীল্য ধারণ করিলেন। 

বিগ্রহ দর্শন করিয়! ঠীকর ভাবে মুগ্ধ। হাত জোড় করিয়া বলিতে- 
ন, প্রাণ হে গোবিন্দ মম জীবন! জয় গোবিন্দ, গোবিন্দ, 
হদেব, সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ | হা কৃষ্ণ, হে কৃষ্ণ, জ্ঞান কৃষ্ণ মন কৃষ» 
[৭ কৃষ্ণ, আত্মা! কৃ, দেহ কৃষঃ, জাত কৃষ, কুল কৃধত প্রাণ হে 
বিন্দ মম জীবন !, 

এই কথাগুলি বলিতে বলিতে ঠাকুর দীড়াইয়া দীড়াইয়া৷ সমাধিস্থ 
ইলেন। শ্রীযুত রাঁম চাটুষ্যে ঠাকরকে ধরিয়া রহিলেন। 

অনেকক্ষণ পরে সমাধিভঙ্গ হইল। 

এদিকে মাড়োয়ারি ভক্তেরা গিংহাঁসনস্থ ময়ুরমুকটধারী বিগ্রহকে 
হিরে'লইয়! থাইতে আসিলেন ! বাহিরে ভোগ আয়োজন হইয়াছে। 

আরা মকৃষ্ণের সমাধিভঙ্গ হইয়াছে । মহানন্দে মাঁড়োয়ারি * ভক্তের। 


২১২ আীন্রীরামকৃষ্ণকথামৃত। ২য় ভাগ। [ ১৮৮৪) অক্টোবর € 


সিংহাসনস্থ বিগ্রহকে ঘরের বাহিরে লইয়া যাইতেছেন, ঠীকুরও সং 
সঙ্গে যাইতেছেন। ভোগ হইল। ভোগের স 
মাড়োয়ারী ভক্তের! কাপড়ের আড়াল করিলেন! ভোগান্তে আর 
ও গান হইতে লাগিল। শ্রীরামকৃষ্ণ বিগ্রহকে চামর ব্যজন করিতোছেন 

এইবার ব্রা্মণ ভোজন হইতেছে । এ ছাদের উপরেই ঠাকুনে 
সম্মুখে এই স্ল কার্ধ্য নিষ্পন্ন হইতে লাগিল। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ 
মাড়োয়ারিরা খাইতে অনুরোধ করিলেন । ঠাকুর বসিলেন, ভক্তেরা 
প্রসাদ পাইলেন । 

[ বড়বাজার হইতে রাঁজপথে ; “দেওয়ালী” দৃশ্যমধ্যে | ] 

ঠাকুর বিদায় গ্রহণ করিলেন। মন্ধ্যা হইয়াছে। আবার রাস্ত 
বড় ভিড় ! ঠাকুর বলিলেন, “আমর! ন! হয় গাঁড়ী থেকে নামি ; গা! 
পেছন দিয়ে ঘুরে যাক! ' রাস্তা! দিয়া একটু যাইতে যাইতে ঠারু 
দেখিলেন, পানওয়ালারা গর্তের হ্যায় একটী ঘরের সামনে দৌক 
খুলিয়া বসিয়া! আছে । সে ঘরে প্রবেশ করিতে হইলে মাথা নীচু করি 
প্রবেশ করিতে হয়। ঠাকুর বলিতেছেন, কি কষ্ট, এইটুক্‌র ভিতরে ব 
হয়ে থাকে ! সংসারীদের কি স্বভাব ! এতেই আবার আনন্দময় ! 

গাড়ী ঘুরিয়া কাছে আমিল। ঠাকুর আবার গাড়ীতে উঠিলেন 
ভিতরে ঠাক্রের সঙ্গে বাবুরাম, মাগার, রাম চাঁটুষ্যে | 

ছোট গোপাল গাড়ীর ছাদে বসিলেন। 

একজন ভিথারিণী, ছেলে কোলে, গাড়ীর সম্মুখে আদি 
ভিক্ষ। চাহিল। ঠাকুর দেখিয়া, মাফীরকে বলিলেন, কি গো], পয়ঃ 
আছেঃ গোপাল পয়সা দিলেন । 

বড়বাজীর দিয়! গাড়ী চলিতেছে। দেওয়ালির ভারি ধুম 
অন্ধকার রাত্রি। কিন্ত আলোয় আলোকময়। বড়বাজারের গলি হই. 
গাড়ী চিৎপুর রে।ভে পড়িল। সে স্থানেও আলোবুগি ও পিপীলিৰা 
হ্যায়লোকে লোকাকীর্। লোক হা করিয়া! ছুই পার্খের স্তুসজ্ি 
বিপণিশ্রেণী দর্শন করিতেছিল। কোথাও বা মিষ্টান্নের দৌকান) পার 
স্থিত নানাবিধ মিষ্টান্ন স্থশোভিত, কোথাও বা আতর গোলাপে 
ক্োকান, নানাবিধ সন্দর চিত্রে স্থুমোভিত। দৌকান্দারগণ : 


বড়বাজার হইতে রাজপথে, দক্ষিণেশ্বরাভিমুখে | ২১৩ 


বেশ ধারণ করিয়া গোলাপপাশ হস্তে করিয়৷ দর্শকবৃন্দের গায়ে 
গোলাপজল বর্ষণ করিতেছিল | গাড়ী একটা, আতরওয়াল।র দৌঁকা- 
নের সাম্চন আসিয়া পড়িল। ঠাকুর পঞ্চমবর্ষাঁয় বাঁলকের হ্যায় ছবি 
"ও রোসনাই দেখিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিতেছেন! চতুর্দিকে কোলা- 
হল!" ঠাকর উচ্চৈ-স্বরে কহিতেছেন,__আরো এগিয়ে দেখ, আরে। 
এগিয়ে ! ও বলিতে বলিতে হাসিতেছেন। বাবুরামকে উচ্চ হাস্য 
করিয়া বলিতেছেন, ওরে, এগিয়ে পড়না কি কর্ছিস্‌? 

[ এগিয়ে পড়ত । শ্রীরামকৃষ্ণের সঞ্চয় করবার যে! নাই । ] 

ভক্তের! হাসিতে লাগিলেন ; বুঝিলেন, ঠাকুর বলিতেছেন, ইশ্ব- 
রের দিকে এগিয়ে পড়, নিজের বর্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট হয়ে থেকো 
না। ব্রহ্মচারী কাঠুরিয়াকে বলিয়াছিল, এগিয়ে পড়। কাঠুরিয়া 
এগিয়ে ক্রমে ক্রমে, দেখে, চন্দনগাঁছের বন ; আবার কিছু দিন পরে 
এগিয়ে দেখে, রূপার খনি ; আবার এগিয়ে দেখে, সোনার খনি ; শেষে 
দেখে, হীরা মাণিক! তাই ঠাকুর বার বার বলিতেছেন, এগিয়ে 
পড় এগিয়ে পড়। গাড়ী চলিতে লাগিল। মাষ্টার কাপড় কিনিয়া- 
ছেন, ঠাকুর দেখিয়াছেন। ছুখানি তেলধুতি ও ছুখানি ধোয়া । ঠাকুর 
কিন্তু কেবল তেলধুতি কিনিতে বলিয়াছিলেন | ঠাঁকুর বলিলেন, তেলধুতি 
দুখানি সঙ্গে দাও, বরং ও কাপড়গুলি এখন নিয়ে যাও, তোমার কাঁছে 
রেখে দেবে। একখান] বরং দিও। 

মাষ্টার--আজ্ঞা, একখান! ফিরিয়ে নিয়ে যাব? 

আঅীরামকৃঞ্ণ-_না হয় এখন থাক, দুখানাই নিয়ে যাও । 

মাষ্টার-_-যে*আজ্ঞা । 

শীরামকৃ্+-_আবার যখন দরকার হবে; তখন এনে দেবে ৮ দেখ 
না, কাঁল বেণীপাল রামলালের জন্য গাড়ীতে খাবার দিতে এসেছিল । 
আমি বল্লুম, আমার সঙ্গে কোন জিনিষ দিও না! সঞ্চয় বদ্বার 
যে! নাই। 

মাষ্টীর__আজ্ঞা হা, তবে আর কি। এ সাদা ছুখানা এখন 
ফিরিয়ে নিয়ে যাব। 

শ্রীরামকুষণ”_( সস্সেহে) আম!গ মনে একটা কিছু হওয় 


২১৪ ্রীত্রীরামকৃষ্চকথাম্বত। ২য় ভাগ । [ ১৮৮৪, অক্টোবর ২০ 


তোমাদের ভাল না ।--এ তো আপনার কথা, ষখন দরকার হবে, 


বোল্বো। মাফার ( বিনীতভাবে )- যে আজ্ঞ!। 
গাড়ী একটি দৌকানের সামনে আসিয়া পড়িল সেখানে. কল্‌কে 
বিক্রী হইতেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ রাম চাটুষ্যেকে 


বলিলেন, রাম, এক পয়সার কল্‌্কে কিনে লও না। 

ঠাকুর একটি ভক্তের কথা*কহিতেছেন। 

শ্রীরামকৃষজ-_আমি তাঁকে বল্লুম কাল বড়বাঁজারে যাব, তুই 
যাঁস। তা বলে কি জান ? “আবার ট্রামের চার পয়সা ভাড়া লাগবে; 
কে যাঁয়।” &% বেণী পালের বাগানে কা'ল গিছলো সেখানে আবার 
আচার্ধ্যাগিরি কল্লে! কেউ বলে নাই, আপনিই গায়-_.ষেন লোকে 
জানুক, আমি ব্রহ্মজ্ঞানীদেরই একজন। ( মাষটারের প্রতি )__হাযাগা, 
এ কি বল দেখি, বলে, এক আন। আবার খরচ লাগবে। 

মাড়োয়ারি ভক্তদের অন্নকূটের কথা৷ আবার পড়িল। 

শ্রীবামকৃষ্ণ ( ভক্তদের প্রতি )--এ য1 দেখলে বুন্দাবনেও তাই ; 
রাখালর! ৭. বুন্দাবনে এই সব দেখ ছে। তবে সেখানে অন্নকূট আরও 
উ“চু;ঃ লোকজনও অনেক ; গোবদ্ধন পর্ববত আছে, এই সব প্রভেদ । 

[ হিন্দুধর্ম সনাতন, ধর্ম ] 

“কিন্তু খোটটাদের কি ভক্তি দেখেছ! যথার্থই হিন্দুভাব। এই 
সনাতন ধন্ম।-__ঠাকুরকে নিয়ে যাবার সময় কত আনন্দ দেখলে, 
আনন্দ এই ভেবে যে, ভগবানের নিংহাসন আমর! বয়ে নিয়ে যাচ্ছি। 

“হিন্দুধন্ই সনাতন ধন্ম ! ইদানীং যে সকল ধর্ম দেখ ছে। এ সব 
তীর ইচ্ছাতে হবে যাবে--থাক্বে না । তাই আমি বলি, ইদানীং যে 
সকল ভক্ত, তাদেরও চরণেভ্যো নম: | হিন্দুধম্ম বরাবর আছে আর 
বরাবর থাকবে ।” মাষ্টার বাড়ী প্রত্যাগমন করিবেন । 
ঠাকুরের চরণবন্দন। করিয়া শোভাবাজারের কাছে নামিলেন। ঠাকুর 
আনন্দ করিতে করিতে গাড়ীতে যাইতেছেন। 


স্পা পে সিসি আশপাশ 
পপ সী 


* তখন ট্রামের ভাড়া এক আনা। 4 ্ীধু্ত রাখাল, তখনও (আক্টোবে) 
বুন্বারনে ছিলেন । 


ভ্িভীন্ শা জ্বান্লিং্ণ শ্রহভ। 


প্রথম পরিচ্ছেদ । 
[ দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকুষ্ণ ও “দেবী চৌধুরাণী” পাঠ] 
মীর, প্রসন্ন, কেদার, রাম, নিত্যগোপাল, তারক, স্থরেশ প্রভৃতি |) 


আজ শনিবার, ২৭শে ডিসেম্বর, ১৮৮৪ খুষ্টাব্দ, পৌষ শুরু! 

সপ্তমী তিনি। যীশুখুষ্টের জন্ম উপলক্ষে ভক্তদের অবসর হইয়াছে । 
অনেকে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিতে আসিয়াছেন। সকালেই অনেকে 
উপস্থিত হুইয়াছেন। মাগার ও প্রসন্ন আপিয়া দেখিলেন, ঠাকুর 
তাহার ঘরে দক্ষিণদিকের দালানে রহিয়াছেন। তীহার। আসিয়। 
তাহার চরণ বন্দনা করিলেন । 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে শ্রীযুক্ত সারদা প্রসন্ন এই প্রথম দর্শন করেন। 
ঠাকুর মাষ্টারকে বল্লেন, “কই, বঙ্কিমকে আন্লে ন1 ?” 

বঙ্কিম একটি স্কুলের ছেলে। ঠাকুর বাগবাজারে তীহাঁকে দেখিয়া- 
ছিলেন। দূর থেকে দেখিয়াই বলিয়াছিলেন, ছেলেটি ভাল। 

ভক্তের অনেকেই আসিয়াছেন। কেদার, রাম, নৃত্যগোপাল, 
তারক, সুরেন্দ্র (মিত্র) প্রভৃতি ও ছোকর! ভক্তের! অনেকে উপস্থিত। 

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর ভক্তসঙ্গে পঞ্চবটাতে গিয়া বসিয়াছেন। 
ভক্তেরা চতুদ্দিকে. ঘেরিয়া রহিয়াছেন, কেহ বসিয়া, _কেহ দীড়াইয়া। 
ঠাকুর পঞ্চবটীমূল্যে ইষ্কনির্ম্মিত চাঁতীলের উপর বসিয়া আছেন। 
দক্ষিণপশ্চিমদিকে মুখ করিয়া! বসিয়া আছেন। সহাস্তে মাফটারকে 
বলিলেন, “বইখানা কি এনেছ ? মাষটার-_-আজ্জা, ই । 

শীরামকৃষ্ণ*_-পড়ে আমায় একটু একটু শোনাও দেখি । 


[ শ্রীরামরুঙ্জ ও রাজার কর্তব্য । ] 


ভক্তের আগ্রহের সহিত দেখিতেছেন কি পুস্তক । পুস্তকের নাম 
“দেবী চৌধুরাণী'। ঠাকুর শুনিয়াছেন, দেবী চৌধুরাণীতে নিষ্কাম কর্মের 


২১৬  শ্রীস্রীরামকৃষ্ণতকথামৃত ! ২য় ভাগ । [ ১৮৮৪, ভিসেম্বর ২৭ 


কথা আছে। লেখক শ্রীযুক্ত বঙ্কিমের স্বখ্যাতিও গুনিয়াছিলেন। 
পুস্তকে তিনি কি লিখিয়াছেন, তাহা! শুনিলে তীহার মনের অবস্থা 
বুঝিতে পারিবেন। মাফীর বলিলেন, “মেয়েটি ভাকাতের হাতে 
পড়েছিল। মেয়েটির নাম প্রফুল্ল, পরে হ'ল দেবী চৌধুরাণী ! যে 
ভাঁকাতটির হাতে মেয়েটি পড়েছিল, তার নাম ভবানী পাঁঠক | 
ডাঁকাতটি খড় ভাল। সে প্রফুল্পকেচঅনেক সাধন ভজন করিয়েছিল। 
আর ক্ষি রকম করে নিষ্ধাম কর্ম্ম করুতে হয়, তাই শিথিয়েছিল। 
ডাঁকাতটি দু লোকদের কাছ থেকে টাকাকড়ি কেড়ে এনে গরীব- 
দুঃখীদের খাওয়াতো-_তাদের দান কর্ত। প্রফুল্পকে বলেছিল, আমি 
দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন করি। 

আশীরামকৃষ্-_ও ত রাজার কর্তব্য । 

মাফীর-_আর এক জায়গায় ভক্তির কথ! আছে। ভবানীঠাকুর 
প্রফুল্পর কাছে থাকবার জস্ একটি মেয়েকে পাঠিয়ে দিছলেন। তার 
নাম নিশি। সে মেয়েটি বড় ভক্তিমতী। সে বল্তো, শ্রীকৃষ্ণ আমার 
স্বামী। প্রফুল্পর বিয়ে হয়েছিল। প্ররফুল্লর বাপ ছিল না, মা ছিল। 
মিছে একট! ব্দনাম তুলে পাঁড়ীর লৌকে ওদের একঘরে ক'রে দিছল, 
তাই শ্বশুর প্রফুল্লকে বাড়ীতে নিয়ে যায় নাই। ছেলের আরও ছুটা 
বিয়ে দিছল। প্রফুল্লের কিন্তু স্বামীর উপর বড় ভালবাসা ,ছিল । 
এেইখানটা শুন্লে 'বেশ বুঝতে পারা যাবে। 

“নিশি--আমি তাহার (ভবানী ঠাকুরের ) কন্যা, তিনি আমার পি৩!। 
তিনিও আমাকে এক প্রকার সম্প্রদান করিয়াছেম। 
্রফুল্প--এক প্রকার কি? নিশি--সর্বদ্য শ্রীকফে। 
গ্র--সে কি রকম? নি--রূপ, যৌবন, প্রাণ। 


প্র--ভিনিই তোমার স্বামী? 

নি_হ1--কেনন। ধিনি সম্পূর্ণরূপে আমাতে অধিকারী, তিনিই আমার 
ত্বামী। 
্রফুলপ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, 'বলিতে পারি না। কখন স্বামী 
দেখ নাই, তাই বলিতেছ। স্বামী দেখিলে কথন লীকষে মন উঠিত না।, 

মূ ব্রজেশ্বর (প্রফুদ্থের স্বামী) এত জানিত না! ্‌ 

বয়ন্তা বলিল, শ্শ্রীরুষে সকল মেয়েরই মন উঠিতে পারে ) কেন লা, তার 
রূপ অনন্ত, যৌবন অনস্ত, এ্বধ্য অনস্ত।” | 


" দৃক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটামূলে। শ্রীরামকৃষ্ণ ও দেবী চৌধুরাণী॥ ২১৭ 


এ যুবতী ভবানী ঠাকুরের চেলা, কিন্ত প্রফুল্ল নিরক্ষর--এ কথার উত্তর দিতে 
পারিল না। হিন্দুধশ্ম প্রণেতার! উত্তর জানিতেন। ঈশ্বর অনন্ত জানি। কিন্তু 
অনস্তকে ক্ষুদু হৃদয় পিপ্ররে পুব্তে পারি না, কিন্তু সাম্তকে পারি। তাই অনন্ত 
জগদীশ্বর হিন্দুর হৃংপিঞ্জরে শান্ত শ্রীকঞ্চ। ম্বামী আরও পরিফাররূপে শান্ত। 
এই জন্য-প্রম পবিভ্র হইলে স্বামী ঈশ্বরে আরোহণে প্রথম সোপান। তাই 
হিন্দুর মেয়ের পতিই দেবতা। অন্য দব সমাজ, হিন্দু সমাঞ্জের কাছে এ অংশে 
নিকষ ।' 

প্রফুল্ল মূখ মেয়ে, কিছু বুঝিতে পরিল না। বলিল, “আমি অত কথা তাই 
বুঝিতে পারি না। তোমার নাঁমটি কি, এখনও ত বলিলে না? ূ 

বয়স্য। বলিল, ভবানী ঠাকুর নাম রাখিক্াছেন নিশি। আমি দিবার বহিন 
নিশি। দিবাকে একদিন আলাপ করিতে লইয়! আসিব। কিন্তু য! বপিতেছিলাম 
শোন। হশ্বরই পরম ম্বমী1 ভ্ত্রীলোকের পতিই দেবত1। শ্রীরুষ্জ সকলের 
দেবতা । ছুটো দেবত! কেন ভাই? দুই ঈশ্বর? এক্ষুদ্র প্রাণের ক্ষুদ্র তক্তি- 
টুকৃকে ছুই ভাগ করিলে কতটুকু থাকে? 

প্র-ছুর! মেয়েমানুষের ভক্তির কি শেষ আছে? 

শ_ মেয়ে মানুষের ভালবাসার শেষ নাই। ভক্তি এক, ভালবাস! আর। 

[ আগে ঈশ্বর সাধন, না লেখাপড়া । ] 
মাষ্টার-_ভবানী ঠাকুর প্রফুল্পকে সাধন আরম্ত করালেন । 

প্রথম বৎসর ভবানী এাকুর প্রফুল্লের বাড়ীতে কোন পুরুষকে যাইতে দিতেন 
ন| বা তাহাকে খাড়ীর বাহিবে কোন পুরুষের সঙ্গে আলাপ করিছে দিতেন না| 
দ্বিতীয় বখসরে আলাপ পক্ষে নিষেধ রহিত * করিলেন 1 কিন্তু তাহার বাড়ীতে 
কোন পুরুষকে যাইতে দিতেন ন।1 পরে তৃতীয় বৎসরে, যখন প্রফু্ মাথ। 
মুড়াইল, তখন ভবানী ঠাকুর বাছ। বাছা শিশ্ত সঙ্গে লইর! প্রফুল্পের নিকটে 


যাইতেন---গ্রফুল নেড়া মাথাঃ অবনতমুখে তাহাদের সঙ্গে শাস্ত্রীয় আলাপ 
করিত ।” 


' “তার পর প্রফুল্লের বিদ্যাশিক্ষা আরস্ত। ব্যাকরণ পড়া হ'ল, রঘু, 
কুমার, নৈষধ, শকুন্তলা । একটু সাংখ্য, একটু বেদান্ত; একটু ন্যায় । 

শ্রীবামকৃষ্ণ-_-এর মানে কি জান? না পড়লে শুন্লে জ্ঞান হয় 

না । যে লিখেছে, এ সব লোকের এই মত। এরা ,ভাবে, আগে লেখা- 

পড়া, তারপর ঈশ্বর ; ঈশ্বরকে জান্তে হ'লে লেখাপড়া চাই। কিন্তু 

ষছু মল্লিকের সঙ্গে যদি আলাপ কর্তে হয়, তা হ'লে তার কখানা বাড়ী 

কত টাকা, কত কোম্পানীর কাগজ, এ সব আগে, আমার অত খবরে 


কাজ কি?যোসে ক'রে--স্তব করেই হোক, দ্বারবানদের ধাকা 
২৮ 


২১৮ ্রীত্রীরামকৃষ্ণকথামৃত। ২য় ভাগ। [ ১৮৮৪, ডিসেম্বর ২৭.॥ 


খেয়েই হোক, কোন মতে বাড়ীর ভিতর ঢুকে ষছু মল্লিকের' গঙ্গে 
আলাপ কর্তে হয়। আর ষদি টাকাকড়ি এশবর্যের খবর জানতে 
ইচ্ছা হয়, তখন যছু মল্লিককে জিজ্ঞাসা কল্লেই হয়ে যাবে] খুব সহজে 
হ'য়ে যাবে! আগে রাম, তারপর রামের এব _জগৎ। তাই 


বাল্ীকি-_“মরা” মন্ত্র জপ করেছিলেন ; *ম” অর্থাৎ ইশ্বর, তার পর 
“র।” অর্থাৎ জগৎ-__তার এশবর্য্য। 


_ভক্তেরা অবাক্‌ হইয়! ঠাকুরের কথামত পাঁন করিতেছেন। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 
নি্ষাম কর্ম ও শ্রীরামরুষ্ণ । ফল সমর্পণ ও ভক্তি 


মাফীর-_অধ্যয়ন শেষ হ'লে আর অনেক দিন সাধনের পর ভৰানী 
ঠাকুর প্রফুল্পব সঙ্গে আবার দেখা কর্তে এলেন। এইবার নিক্কাম 
কন্মের উপদেশ দিবেন। গীতা থেকে শ্লোক বল্লেন 
“তম্মাদসতঃ সততং কাধ্যং কর্ম সমাচর। 
অসক্তে। হাচরন্‌ কর্ম পরমাপ্লোতি পুরুষ: |% ২১৪ 
অনাসক্তির তিনটা লক্ষণ বল্লেন, 
(৯) হীনক্দ্রয়সংযম! (২) নিরহস্কর। (৩) শ্রীকৃষ্চকে ফল সমর্পন । 
নিরহঙ্কার ব্যতীত ধণ্মীচরণ হয় না। গীতা থেকে আবার বল্লেন,_ 
“প্রকতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কন্মাণি সর্ববণঃ। 
অহঙ্কারবিমুঢ়াত্া কর্তাহমিতি মন্ততে ॥” ণ ৩ ২৭ 
তারপর সর্ব্কর্ম্মফল শ্রীকৃষেে সমর্পণ । গীতা থেকে বল্লেন,_ 
'ঘৎ করোষি যদক্সাসি যজ্জুহো!সি দদাদি যৎ। 
যৎ তপস্থ/সি কৌন্ডেয় তৎ কুরুঘ মদর্পনম্‌॥ $ ৪২৭ 
নিষ্কাম.কর্ম্মের এই তিনটি লক্ষণ বলেছেন। 
শ্রীরামকৃষ্ণ--_এ বেশ । গীতার কথা । কাটবার যে নাই 
তবে আর একটী কথা আছে। শ্রীকৃ্জে ফল সমর্পণ বলেছে 


শরীরে ভক্তি বলে নাই। 


* অতএব অনাসক্ত হইয়| সর্বদ। কর্তব্য কর্ম কর। কারণ অনাসক্ত হুইয় 
কাঁধ্য করিলে পুরু সেই শ্রেষ্ঠ ভগবৎপদ লাভ করেন। « সমুদয় কণ্মই প্রকৃতি 
গুণলমুহের ঘ্বার| কৃত হইতেছে। কিন্তু অহঙ্কর বিমুগ্ধ বাক্তি আপনাকে কর্ত 
বলিয়া মনে করে। $ যাহ। কিছু কর, যাহ! খাও, যে হোম কর, যাহা দান কর 
যে তপস্ঠা কর, তাহাই আমাতে সমর্পণ। 





দক্ষিণেশরে পঞ্চবটামূলে। শ্রীরামকৃষ্ণ ও *দেবী চৌধুরাণী/। ২১৯ 


মাফীর-_এখানে এ কথাটা বিশেষ ক'রে বল! নাই। 
[ হিসাব বুদ্ধিতে হয় না। একেবারে ঝাঁপ। ] 
তারপক্*ধনের কি ব্যবহার কর্তে হবে, এই কথা হ'ল। প্রফুল্ল 
বললে, 'এ মমস্ত ধন শ্রীকৃষ্ণ অর্পণ কল্লাম। 
“প্রফুল্ল--বখন আমার সকল কণ্ম শ্রারুষে অর্পণ ৪০৪ তখন আমার 
এ ধনও শ্রীকুষে অর্পণ করিলাম | 

ভবানী- সব? ্রুল্ন__সবৃ। 

ভবানী-ঠিক তাহা হইলে কর্ম অনাসক্ত হইবে না। আপনার আহারের 
সন্ত র্দি তোমাকে চেষ্টিত হইতে হয়, ত'হ1 হইলে আসি জন্সিবে। অতএব 
তোমাকে হয় ভিক্ষাবৃত হইতে হইবে, নয় এই ধন হইতে দেহ রক্ষা করিতে 
হইবে। ভিক্ষাতেও আসক্তি অছে। অতএব সেই ধন হইতে আপনার দেহ 
ক্ষণ করিবে।” 

মার (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি, সহাস্তে)-এটুকু পাটৌয়ারি। 

শ্রীরামকৃষ--ই, এটুকু পাটোয়ারি, এটুকু হিসাব বুদ্ধি। যে 
ভগঝ/ন্‌কে চায়, সে একেবারে ঝাপ দেয়! দেহরক্ষার জন্য এইটুকু 
থাকলে, এ সব হিনাঁব আসে না। 

মাষ্টার-_তারপর আছে, ভবানী জিজ্ঞাস! কল্লে, ধন নিয়ে 
শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ কেমন ক'রে ক'র্বে ? প্রফুল্ল বললে, শ্রীকৃষ্ণ সর্ববভৃতে 
আছেন। অতএব সর্ববভূতে ধন বিতরণ কর্ব। ভবানী বললে ভাল, 
ভাল। আর গীত৷ থেকে শ্লোক বলতে লাগ লো।__- 

*ষে৷ মাং পশ্ঠতি সর্বত্র সর্ববঞ্চ ময়ি পশ্ঠতি। তন্যাহং ন প্রণশ্তামি সচমেন 
গ্ণশ্ঠাতি | সর্বভূতস্থিতং যে! মাং তজত্যে কত্বমাস্থিতঃ 1 সর্ব! বর্তমানোংপি স 
যোগী মনি বর্ততে ॥ আত্মৌোপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্ঠতি যোইজ্জুন। হুখং বা যদি 
ব1 দৃঃখং স যোগী পরমে। মতঃ ॥ গীতা । ৬অং ৩০।৩১৩২। 

যে ব্যক্তি সর্বত্র আমাকে দেখিয়! থাকে এবং কল বস্তুকে আমাতে দেখিয়া 
থাকে, তাহার নিকট আমি কখন অদৃষ্ট থাকি না, সে কখনও আমার দির দুরে 
থাকে ন। | যে ব্যক্তি জীব ও ব্রন্ধে অভেদদশশী হইয়। সর্বভূতস্থিত আমাকে ভজনা 
করে, যে কোন অবস্থাতেই থাকুক না, সেই ষেগী আমাতেই অবস্থান করে। হে 
অঙ্জন, সুখই হউক, দুঃখই হউক, যিনি নিজের তুলনায় পকলের প্রতিই সম-. 
দর্শন করেন, সেই ষোগীই আমার মতে সর্বশ্রেষ্ঠ । 


২২০ রীস্রীরামকুষ্ণকথামৃত। ২য় ভাগ । [ ১৮৮৪) ভিপেম্বর ২৭ ! 


শ্রীরামকৃষ্ণ _-এ গুলি উন্তমচভক্তের লক্ষণ । 
[ বিষয়ী লোক ও তাহাদের ভাষা । আকরে টানে । | 
মাষ্টার পড়িতে লাগিলেন ! 


সর্বভূতে দানের অন্য অনেক শ্রমের প্রয়োজন 1 কিছু বেশবিন্যাস, কিছু 
ভেগবিলাসের ঠাটের প্রয়োজন 1 ভবানী তাই বল্লেন, কথন কখন কিছু 
দোকানদারী চাই। 


শ্রীরামকৃষ্ণ (বিরক্তভাবে )1 «দোকানদারী চাই,। যেমন আকর 
তেমমি কথাও বেরোয় ! রাতদিন বিষয় চিন্তা, লোকের সঙ্গে কপটতা, 
এ সব ক'রে ক'রে কথাগুলোও এই রকম হয়ে যায়। মুলো খেলে 
মুলোর ঢটে'কুর বেরোয়। দৌঁকানদারী কথাটা! না বলে এঁটে ভাল 
করে বললেই হতো, “আপনাকে অবর্তী জেনে কর্তীর সায় কাজ করা।' 
সে দিন একজন গান গাচ্ছিল। সে গানের ভিতরে “লাভ”, “লোকসান 
এই গব কথাগুলো অনেক ছিল। গান গাচ্ছিল, আমি বারণ কল্লুম। 
যা ভাবে রাতদিন, সে বুলিই উঠে! 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 
ঈশ্বর দর্শনের উপায়। শ্রীযুখকথিত চরিতামৃত। 

পাঠ চলিতে লাগিল; এইবার ইশবর-দর্শনের কথা। প্রফু্ 
এবার দেবী চৌধুরাণী হইয়াছেন। বৈশাখী শুরু। সপ্তমী তিথি | দেবা 
বজরার উপর বসিয়। দিবার সহিত কথা কহিতেছেন। চাঁদ উঠিয়াছে। 
গঙ্গাবঙ্গে বজর। নঙগর করিয়া আছে। বজরার ছাঁদে দেবী ও সখীদ্ঘয়। 
ঈশ্বর কি প্রত্যক্ষ হন। এই কথা! হইতেছে! দেবী বললেন, যেমন 


ফুলের গন্ধ ঘ্রাণের প্রত্যক্ষ, সেইরূপ ঈশ্বর মনের প্রত্যক্ষ হন। শব 
মানস প্রত্যক্ষের বিষর | 


শ্বীরামকৃষ্ণ- _মনের প্রত্যক্ষ । সে এ মনের নয়। সে শুদ্ধ মনের| 
এ মন থাকে না। বিষয়াসক্তি একটুও থাক্লে হয় না। মন যখন 
শুদ্ধ হয়, শুদ্ধ মনও বলতে পার, শুদ্ধ আত্মাও বল্তে পার। 


[ যোগ দূরবীন। পাতিব্রত্যধর্ম ও শ্রীরামর্ূঞ্চ। ] 


মাষ্টার--মনের দ্বার! প্রত্যক্ষ যে সহজে হয় না, একথা একটু 
পরে আছে। বলেছে, প্রত্যক্ষ করতে দুরবীন চাই। এ" দুরবীনের 


পঞ্চবটামূলে শ্রীমুখকখিত চরিতাঁমৃত। নান অবস্থা । ২২৯ 


নাম যোগ। তার পর যেমন গীতায় আছে, বলেছে, বে'গ তিন 
রকম, _জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্ম্নযোগ ! এই যোগ-দূরবীন দিয়ে 
ঈশ্বরকে দেশ! যায়। 
 শ্রীরামকৃ্ণ*-_-এ খুব ভাল কথা । গীতার বথ|। 
মাধীর--শেষে দেবী চৌধুরাঁণীর স্বামীর সঙ্গে দেখ হ'লো। 
স্বারীর উপর খুব ভক্তি। স্বামীকে বললে, "তুমি অমার দেবতা। 
আমি অন্য দেবতার অর্চনা করিতে শিখিতেছিলাম,_-শিখিতে পারি 
নাই। তুমি সব দেবতার স্থান অধিকার করিয়াছ ! 
. শ্্ীরামকৃ্ণ ( সহাস্যে )-_/শিখিতে পারি নাই, এর নাম পতি- 
ব্রতার ধন্ম। এও আছে। 
পাঠ সমাপ্ত হইল। ঠাকুর হাসিতেছেন ৷ ভক্তের! চাহিয়া! আছেন, 
ঠাকুর আবার কি বলেন। 


শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে, কেদার ও অন্যান্য ভক্তদের প্রতি)-এ এক 
রকম মন্দ নয়! পতিব্রতীধর্্ম। প্রতিমায় ঈশ্বরের পুজা হয় আর 
জীয়ন্ত মানুষে কি হয় না 2 তিনিই মানুষ হয়ে লীল। কর্ছেন। 

পূর্ববকথা । ঠাকুরের ব্রহ্মজ্ঞানের অবস্থা ও সর্ববভূতে ঈশ্বর দর্শন। | 

“কি অবস্থা! গেছে ! হরগৌরীভাবে কত দিন ছিলুম। আবার 
কতদিন রাধাকৃষ্ণভাঁবে ! কখন শীতারামের ভাবে ! রাধার ভাবে কৃষ্ণ 
কৃষ্ণ কর্ত ম, সীতার ভাবে রাম রাম কর্তৃম | 

“তবে লীলাই শেষ নয়। এই সব ভাবের পর বল্লুম, মা, এ 
সবে.বিচ্ছেদ আছে। যার বিচ্ছেদ নাই, ' এমন অবস্থ! ক'রে দাও। 
তাই কত দিন অখণ্ড সচ্চিদানন্দ এই ভাবে রইলুম। ঠাঁকুরদের 
ছবি ঘর থেকে বার ক'রে দিলুম। 

“তীকে সর্ববভূতে দর্শন কর্তে লাগলুম ! পুজা উঠে গেল! এই 
বেলগাছ!। বেলপাতা তুলতে আসতুম ! একদিন পাতা ছিড়তে 
গিয়ে আস খানিকটা উঠে এল! দেখ জাম, গাছ চতন্যগয় ! মনে 

কষ্ট হলে! দুর্ববা তুলতে গিয়ে দেখি, আর সে রকম করে তুল্তে 
পারিনি। তখন রোক করে তুলতে গেলুম ! 


২২২ শ্রীস্রীরামকৃষ্ণকথাম্থত। ২য় ভাগ। [ ১৮৮৪, ডিসেম্বর ২৭। 


আমি লেবু কাটতে পারি না! সে দিন অনেক কষ্টে, “জয় 
কালী' ব'লে তার সম্মুথে বলির মত ক'রে তবে কাটতে পেরেছিলুম। 
এক দিন ফুল তুলতে গিয়ে দেখিয়ে দিলে, গাছে ফুল সুটে আছে, 
যেন সম্মুখে বিরাট- পুজা হয়ে গেছে-_বিরাটের মাথায় ফুলের 
তৌড়া ! আর ফুল তোল। হ'লে। না! 

“তিনি মানুষ হয়েও লীল ক'রছেন। আমি দেখি, সাক্ষাৎ 
নারায়ণ! কাঠ ঘসতে ঘসতে যেমন আগুন বেরোয়, ভক্তির জোর 
থাকলে মানুযেতেই ঈশ্বর দর্শন হয়। তেমন টোপ হ'লে বড় কুই 
কাতলা কপ২করে খায়। প্রেমোন্মাদ হলে সর্ঝাভুতে সাক্ষাৎ্ডকারী 
হয়। গোঁপীর! সর্ববভূতে শ্রীকৃষ্ণদর্শন করেছিল । কৃষ্ণময় দেখেছিল । 
বলেছিল, আমি কৃষ্ণ ! তখন উন্মাদ অবস্থা ! গাছ দেখে বলে, এরা 
তপস্থী, শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করছে । তৃণ দেখে বলে, শ্রীকৃষ্ণকে স্পর্শ 
ক'রে এ দেখ পৃথিবীর রোমাঞ্চ হয়েছে ! 

*পৃতিব্রতাধর্ম্ম ; স্বামী দেবতা । তা হবে না কেন? প্রতিমার 
পুজা হয়, আর জীয়ন্ত মানুষে কি হয় না? 

[প্রতিমায় আবির্ভাব । মানুষে ঈশ্বর দর্শন কখন ? নিত্যসিদ্ধ ও সংসার । 


“প্রতিমায় আবির্ভাব হ'তে গেলে তিনটা জিনিষের দরকার,_ 
প্রথম পুজারির ভূক্তি, দ্বিতীয় প্রতিম৷ স্বন্দর হওয়া চাই, তৃতীয় গৃহ- 
স্বামীর ভক্তি! বৈষ্ণব চরণ বলেছিল, শেষে নরলীলাতেই মনটি 
কুড়িয়ে আসে । 

“তবে একটি কথা আছে,--তাকে সাক্ষাৎকার না করুলে এরূপ 
লীল। দর্শন হয় না। সাক্ষা্কারের লক্ষণ কি জান? বাণকস্বভাব 
হয়| কেন বালক স্বভাব হয়। ইশ্বর নিজে বালকশ্ঘভাৰ কি না। 
তাই যে তাকে দশ ন করে, তারও বালকস্বভাব হয়ে যায়। 

[ ঈশ্বর দর্শনের উপায় 1 তীব্র বৈরাগ্য ও তিনি আপনার বাপ এই বোধ 1] 

“এই দর্শন হওয়। চাই। এখন তার সাক্ষাৎকার কেমন ক'রে হয়? 
তীব্র বৈরাগ্য। এমন হওয়া চাই যে, বলবে, “কি | জগণপিতা-_-আমি 
কি জগৎ ছাড়া ? আমার তুমি দয়। কর্ুবে না? শালা ! 


দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটামূলে । শ্রীরামকৃষ্ণ পাঁধদসঙ্গে । ২২৩ 


“ষে যাকে চিন্তা করে, সে তার সন্ব! পাঁয়। শিবপুজা! ক'রে শিবের 
সত্তা পায় । একজন রামের ভক্ত, সরান হনুমানের চিন্ত। ক'র্তো ! 
মনে করতো, আমি হনুমান হয়েছি। শেষে তার ধ্রুব বিশ্বাস হলে! 
যে? তার একটু লেজও হয়েছে 1” 

“শির অংশে জ্ঞান হয়, বিষু অংশে ভক্তি হয়। যাঁদের শিব অংশ 
তাদের জ্ঞানীর স্বভাব, যাদের বিঞু অংশ, তাদের ভক্তের স্বভাব |” 

[ চৈতন্তদেব অবতার | সামান্ জীব দুর্ববল। 

মাষটার--চৈতন্যুদেব ৭ তাঁর ত আপনি বলেছিলেন, জ্ঞান ও 
ভক্তি দুই ছিল। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিরক্ত হইয়া )--তার আলাদ। কথা । তিনি ঈশ্বরের 
অবতার । তীর সঙ্গে জীবের অনেক তফাৎ ৷ তাঁর এমন বৈরাগ্য যে, 
সার্বভৌম যখন জিহবায় চিনি ঢেলে দিলে, চিনি হাঁওয়াতে ফর্‌ ফর্‌ করে 
উড়ে গেল, ভিজ লো না! সর্বদাই সমাধিস্থ । কত বড় কামজয়ী। 
জীবের সহিত তার তুলন্1! সিংহ বার বছরে একবার রমণ করে। কিন্তু 
মাংস খায়; চড়ুই কাকর খায়, কিন্তু রাতদিনই রমণ করে। তেমনি 
অবতার আর জীব। জীব কাম ত্যাগ করে, আবার একদিন হয়তো 
রমণ হয়ে গেল ; সামলাতে পারে না । (মাষ্টারের প্রতি )। 

“লজ্জা কেন ? যাঁর হয় সে লোক* পোক দেখে ! "লজ্জা! ঘৃণা! ভয়, 
তিন থাকৃতে নয়।' এ সব পাশ । “অফ পাশ” আছে ন1? 

“যে নিত্যসিদ্ধ, তার আবার সংসারে ভয় কি? ছকবীধা খেলা; 
আবার ফেল্লে কি হয়, ছকবীধ। খেলাতে এ ভয় থাকে ন। |. 

“যে নিত্যসিদ্ধ, সে মনে করলে সংসারেও থাক্‌ৃতে পাঁরে। কেউ 
কেউ ছুই তলোয়ার নিয়ে খেলতে পারে। এমন খেলওয়াড় যে, ঢিল 
পড়লে তলোয়াড়ে লেগে ঠিক্‌রে যায় ! 


[ দর্শনের উপায় যোগ । যোগীর লক্ষণ। ] 
ভক্ত-_-মহাশয়, কি অবস্থায় ঈশ্বরকে দর্শন পাওয়া যায়? 
শ্রীরামকৃ্ণ___মন সব কুড়িয়ে না আন্লে কি হয়? ভাগবতে শুক- 

দেবের কথ। আছে-_পথে যাচ্ছে, যেন সঙ্গীন চড়ান! কোনদিকে দৃষ্টি 
নাই? এক লক্ষ্য-_কেবল ভগবানের দিকে দৃষ্টি । এর নাম যোগ । 


২২৪ রীস্রীরামকৃষ্ণকথামৃত। ২য় ভাগ । [ ১৮৮৪, ডিসেম্বর, ২৭। 


“চাতক কেবল মেঘের জল খায়। গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, আর 
সব নদী জলে পরিপূর্ণ, সাঁত সমুদ্র ভরপুর, তবু সে জল খাবে না। 
মেঘের জল পড়বে তবে খাবে ।” 

“যার এরূপ যোগ হয়েছে, তার ঈশ্বরের দর্শন হতে পারে। থিয়েটশরে 
গেলে যতক্ষণ ন] পার্দা উঠে, ততক্ষণ লোকে বসে বসে নানা রকম গল্ট 
করে--বাড়ীর কথা, আফিসের কথা, ইস্কুলের কথা, এই সব। যাই 
পর্দা উঠে, অমনি কথাবার্ত। সব বন্ধ। য! নাঁটক হচ্ছে, একদৃষ্টে তাই 
দেখতে থাকে । অনেকক্ষণ পরে যদি এক আধটা কথ| কয়, সে এ 
নাটকেরই কথ! । 

“মাতাল মদ খাওয়ার পর কেবল আনন্দের কথাই কয় ।» 





চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 
পঞ্চবটীমূলে শ্রীরামরুষ্ণ। অবতারের “অপরাধ নাই। 


নৃত্যুগোপাল সাম্নে উপবিষ্ট-সর্ববদা ভাবস্থ, মুখে কথা নাই। 

রামকৃষ্ণ (হান্ে)--গোপাল | ভূই কেবল চুপ করে থাকিস্। 

ৃত্য (বালকের ন্ায)__আমি-_জানি_-না। 

প্রীরামকৃ্ণ-_বুঝেছি কিছু বলিস না কেন। অপরাধ? 

“বটে, বটে। জয় বিজয় নারায়ণের দ্বারী, সনক সনাতনাদি 
খধিদের ভিতরে যেতে বারণ করেছিল। সেই অপরাধে তিনবার এই 
ংসারে জন্মাতে হয়েছিল। 

“ভ্রীদীম গোলকে বিরজার দ্বারী ছিলেন। শ্রীমতী কৃষ্ণকে 
বিরজার মন্দিরে ধর্বার জদ্য তার দ্বারে গিছলেন, আর ভিতরে 
ঢুকতে চেয়েছিলেন-_শ্রীদাম ঢুকতে দেয় নাই। তাই. ভ্ীমতী শাপ 
দিলেন, তুই মর্তে'অন্থর হ'য়ে জন্মাগে যা। শ্রীদামও শাপ দিছলো ! 
( সকলের হীষ হাস্য । ) কিন্তু একটী কথ 


দক্ষিণেশ্বরে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পার্ধদসঙ্গে। ২২৫ 


আছে, ছেলে যদি বাপের ভাত ধরে, তা হলে খানায় পড়লেও পড়তে 

পারে, কিন্তু বাপ যার হাঁত ধরে থাকে, তার ভয় কি” 
শ্রীদামের কথা ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে আছে। 
কেদার (চাটুয্যে )--এখন ঢাকায় থাকেন, তিনি সরকারী কর্ম 

করেন।' আগে কর্মস্থল কলিকাতায় ছিল, এখন ঢাকাঁয়। তিনি ঠাঁকুরের 
পরম ভক্তি । ঢাকায় অনেকগুলি ভক্তের সঙ্গ হইয়াছে। সেই সকল 
তক্তেরা তার কাছে স্ববদ| আসেন ও উপদেশ গ্রহণ করেন। শুধু 

হাতে ভক্তদর্শনে আস্তে নাই। অনেকে মিষ্টান্নাদি আনেন ও 

কেদারকে নিবেদন করেন। 
[ সব রকম লোকের জন্চ। শ্রীরামকৃষ্ণের নাঁন! রকম ভাব ও অবস্থা” |] 
কেদার ( অতি বিনীতভাঁবে )-_তাদের জিনিষ কি খাবো ? 
শ্রীরামকৃষ্ণ---যদি ঈশ্বরে ভক্তি করে দেয়, তা হলে দোঁষ নাই। 
কামনা করে দিলে সে জিনিষ ভাল নয়। 
কেদার-_আমি তাদের বলেছি, আমি নিশ্চন্ত। আমি বলেছি, 
যিনি আমায় কৃপা করেছেন, তিনি সব জানেন। 

শরীর মকুঞ্ণ (সহাস্যে)__তা ত সত্য। এখানে সব রকম লোক 
আসে, তাই সব রকম ভাব দেখতে পায়। 

কেদাঁর-_-আঁমার নানা বিষয় জান। দরকার নাই। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহান্তে)__না! গো, সব, একটু একটু চাই। যদি 
মুদির দৌকান কেউ করে, সব রকম রাখতে হয়__কিছু মুস্বর ডালও 
চাই; হোলে! খানিকট। তেঁতুল,--এ সব রাখতে হয়। 

“বাজনার যে ওস্তাদ সব বাজন। সে কিছু কিছু বাজাতে পারে ।” 

ঠাকুর ঝাঁউতলায়*বাহে গেলেন-__ একটা ভক্ত গাড়, লইয়া] 
সেইখানে রাখিয়া! আসিলেন। 

ভক্তেরা এদিক্‌ ওদিক্‌ বেড়ীইতেছেন-_কেহ বা ঠাকুরের ঘরের দিকে 
গমন করিলেন, কেহ কেহ পঞ্চবটীতে ফিরিয়া আসিতেছেন। ঠাকুর 
সেখানে আসিয়া বলিলেন__“ছু তিন বার বাহে গেলুম। মল্লিকের, 
বাড়ী খাঁওয়। :--ঘোর বিষক্পী। পেট গরম হয়েছে।' 


২২৬ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃৃত ২য় ভাগ । [১৮৮৪, [ডসেম্বর ২৭। 


[ সমাধিস্থ পুরুষের (শ্রীরামকৃষ্ণের ) পানের ডিবে ম্মরণ।] 

ঠাকুরের পানের ভিবে পঞ্চবটার চাতালে এখনও পড়িয়া! রহিয়াছে। 
আরও ছু একটা জিনিষ। 

শ্রীরামকৃষ্ণ __মাষ্টারকে বল্লেন,এঁ ডিবে আর কি কি আছে, ঘরে 
আন। এই বলয়] ঠাকুর শ্রীরামকৃঞ্চ নিভের ঘরের দিকে দক্ষিণাস্য 
হইয়! আসিতে লাগিলেন । ভক্তের] সঙ্গে সঙ্গে পশ্চাতে আদিতেছেন। 
কাহারও হাতে পানের ডিবে, কাহারও হাতে গাড়ু ইত্যাদি । 

ঠাকুর মধ্যাহ্ছের পর একটু বিশ্রীম করিয়াছেন। ছুই চারিটি ভক্ত 
আসিয়া বসিলেন। ঠাকুর ছোট খাঁট্টিতে একটা ছোট তাকিয়! হেলান 
দিয়! বসিয়া আছেন। একজন ভক্ত জিচ্গাসা করিলেন__ 

[ জ্ঞানী ও ভক্তের ভাব একাধারে কি হয় ? সাধনা চাই । ] 

“মহাশর, ত্ভানে কি ঈশ্বরের 4৮৮00$9৪ গুণ জানা যায় ? 

ঠাকুর বলিলেন, “সে এ জ্ঞানে নয়। অমনি কি তাকে জানা যায়? 
সাধন কর্তে হয়। আর, একট! কোন ভাব আশ্রয় কর্তে হয়। 
দাসভাব। খধিদের শান্তভাব ছিল। জ্ঞানীদের কি ভাব জান? স্বরূপকে 
চিন্ত! করা । (একজন ভক্তের প্রতি, সহাসে.)- তোমার কি? 

ভক্তটী চুপ করিয়া রহিলেন। 

শ্রীরামকৃঞ্চ (সহাস্যে)--তোধার দুই ভাব--স্বশ্বরূপকে চিন্তা করাও 
বটে, আবার সেধা সেবকেরও ভাব বটে | কেমন ঠিক কি না? 

ভক্ত (সহাস্যে ও কুন্ঠিতভাবে )__আজ্ছা। ই1। 

শ্রীরামকৃষ্( সহাস্যে )-_তাই হাহ্ধরা বলে, তুমি মনের কথা! সব 
বুঝতে পার। ও ভাব খুব এগিয়ে গেলে হয়। প্রহলাদের হয়েছিল । 

“কিন্তু ও ভাব সাধন কর্তে গেলে কন্ম চাই। 

“একজন কুলগাছের কীট! টিপে ধরে আছে-হাত দিয়ে রক্ত দর 
দরু করে পড়ছে, কিন্তু বলে, আমার কিছু হয় নাস, লাগে নাই! 
জিত্তাসা করলে বলে-__বেশ' বেশ । এ কথা শুধু মুখে, বললে কি 
হবে? ভাব সাধন করতে হয় ।” 

ভক্কেরা ঠাকুরের কথামৃত পান করিতেছেন। 


দিতীন্ত্ ভাগ ভন্মোন্বিংস্প আ এ 
দোলধাঁতরাদিবসে শ্রীরামক্্চ দক্ষিণেশ্বরে ভক্তসঙ্গে | 
প্রথম পরিচ্ছেদ । 


দৌলযাব্রাদিবসে শ্রীরামরুষ্জ ও ভক্তিযোগ। 
[ মহিমাচরণ, রাম, ম্শামোহন, নবাই, ন?রক্দ্। মাটার প্রভৃতি 1] 
শ্ীরামকৃ্জ ঘরের মধ্যে ছোট খাটটিতে বসিয়া সমাধিস্থৃ। 
ভক্তের! মেজেতে বশিয়] আছেন,_একদৃষ্টে তীহাকে দেখিতেছেন 
মহিমাচরণ, রাঁম ( দন্ড), মনোমোহন, নবাঁই চৈতন্য, মাষ্টার প্রভৃতি 
অনেকে বসিয়া আছেন। আজ ৬দোলযাত্রা, শ্রীশ্রীমহাপ্রভূর জন্মদিন, 
১৯শে ফাল্ষুন, পূর্ণিমা, রবিবার ১ল। মার্চ, ১৮৮ । 

ভক্তের একদুষ্টে দেখিতেছেন ৷ সমাধিভঙ্গ হইল ! এখন ভাবের 
পূ্ণমাত্রা । ঠাকুর মহিমাঁচরণকে বলিতেছেন “বাবু হরিভক্তির কথা-_- 

মহিম1 _আরাঁধিতে। যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্‌। নাঁরাধিতে। যদি 
হরিস্তপস। ততঃ কিম্‌ ॥ অন্তবহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্‌। নান্তরবহিষদি 
হরিস্তপনা ততঃ কিম. ॥ বিরম বিরম ব্রহ্মন্‌ কিং তপপাস্ব বগুস ! ব্রজ 
ব্রজ দ্বিজ শীঘ্তরং শঙ্করং জ্ভানসিন্ধুম॥॥ লঙ লভ হরিভক্তিং বৈঝুবোক্তা 
স্ুপক্কাম, ভবনিগড়নিবন্ধচ্ছেদ নীং কর্তৃব্ীঞ্চ ॥ 

“নারদপঞ্চরাত্রে আছে। নারদ তপস্যা করছিলেন, £দববাণী হ'ল-_- 
“হরিকে যদি আরাঁধন1 করা! যাঁয়, তাহলে তপসার কি প্রয়োজন ? 
আর হরিকে বদি ন।৷ আরাধন। কর হয়, 'তা'হলেই বা কি প্রয়োজন? 
হরি ঘদি অন্তরে বাহিরে থাকেন, তা'হলেই বা তপস্যার কি প্রয়োজন ? 
আর যদি অন্তরে বাহিরে ন| থাকেন, তাহলেই বা তপস্যার কি প্রয়ো, 
জন ? অতএব হে ব্রহ্মন্, বিরত হও, বস, তপপ্যার কি প্রয়োজন ? 
জ্ঞান-দিশ্ধু শঙ্করের কাছে গমন কর! বৈষ্ণবেরা ফকে হরিভস্তির কথা 
বলে গেছেন, সেই স্তুপক্ক। ভক্তি লাভ কর, লাভ কর! এই ভক্তি; 
--এই ভক্তি-কাটারি-_দ্বারা ভবনিগড় ছেদন হবে ।” 

] ঈশ্বরকোটি । শুকদেবের সমাধিভঙ্গ | হনুমান। গ্রহলাদ! । 
জ্ীরাঁমকৃধ_ জীবকোটি ও ঈশ্বরকোটী। জীবকোটির ভক্তি, 


২২৮  স্রীত্রীরামকৃষ্ণকথামৃত। ২য় ভাগ । [১৮৮৫১ মার্চ ১। 


বৈধী ভক্তি। এত উপচারে পুজা কর্তে হবে, এত জপ কর্তে হবে, 
এত পুরশ্চরণ কর্তে হবে| এই বৈধীভক্তির পর জ্ঞান। তার পর 
লয়। এই লয়ের পর আর ফেরে না। 

“ঈশ্বরকোটির আলাদা কথা যেমন অনুন্পেম ৰিলোর্ম। 
এনেতি' “নেতি” করে "ছাদে পৌঁছে যখন দেখে, ছাদও যে জিনিধে তৈরি, 
_ ইট, চুণ স্রকি, _পি'ড়িও সেই জিনিষে তৈরিঃ তখন কখন ছাদেও 
থাকতে পারে, আবার উঠ! নামাঁও কর্তে পারে 

“শুকদেব সমাধিস্থ ছিলেন। নির্ব্বিকল্প সমাধি,_-জড় সমাধি। 
ঠাকুর নারদকে পাঠিয়ে দিলেন,_-পরীক্ষিতকে ভাগবত শুনাতে হবে! 
নারদ দেখলেন, জড়ের হ্যায় শুকদেব বাঁহশূন্য--বসে আছেন। তখন 
বাঁণার সঙ্গে হরির রূপ চার শ্লোকে বর্ণনা কর্তে লাগলেন। প্রথম 
শ্লোক বলতে বলতে শুকদেবের রোমাঞ্চ হ'লো ! ক্রমে অশ্রু ; অন্তরে 
হৃদয়মধ্যে, চিন্ময়রূ্প দর্শন কর্তে লাগলেন। জড় সমাধির পর আবার 
রূপ দর্শনও হলো | শুকদেব ঈশ্বরকোটা । 

“হনুমান সাকার নিরাকার সাক্ষাণ্কার করে রামমুত্তিতে নিষ্ঠা 
করে থাকলো । চিদঘন আনন্দের মুর্তি_-সেই রামমুত্তি। 

“প্রহ্না্ঘ কখন দেখতেন ,সোহহং; আবার কখন দ।সভাবে 
থাকতেন। ভক্তি না নিলে কি নিয়ে থাকে? তাই সেব্য সেবক- 
ভাব আশ্রয় কর্তে হয় ;__তুমি প্রভু, আমি দাস। হরিরস আস্বাদন 
করবার জন্য! রসরসিকের ভাব- হে ঈশ্বর, তুমি রস) *% আমি 
রসিক । | 

“ভক্তির আমি, বিদ্যার আমি, বালকের আমি-এতে দোষ 
নাই। শঙ্করাচার্য্য “বিদ)ার আমি” রেখেছিলেন; লোকশিক্ষা দিবার 
জন্য। বালকের আমির আট নাই। বাঁলক গুণাতীত, কোন গুণের 
বশ নয়। এই রগ কললে, আবার কোথাও কিছু নাই; এই 
খেলাঘর কল লে, আবার ভুলে গেল; এই খেলুড়েদের ডালবাস্ছে, 


* রগো বৈ সঃ রসং হ্যেবায়ং লক্জানন্দীভবতি । কোহ্োবান)।ৎ রঃ €াণাাৎ 
যরেষ আকাশ আননো! ন 2াৎ। _. €তত্তিরীয় উপনিষদ । 


দক্ষিণেশখরে ৬এদোলযাত্রাদিবসে নরেন্দ্া্ি সঙ্গে । ২২৯ 


আবার কিছু দিন তাদের না দেখ লেত' সব ভুলে গেল। বালক সন্তরজঃ 
তমঃ কোন গুণের বশ নয়। 

'তুমি ঠাকুর আমি ভক্ত"_-এটাী ভক্তের ভান) এ আমি 'ভক্তির 
আমি+।' কেন ভক্তির আমি রাখে ? তার মানে আছে। আমি ত 
যাবার নয়, তবে থাঁক্‌ শালা 'দাঁস আমি”, ভক্তের আমি, হয়ে। ৰ 

“হাজার বিচার কর, আমি যায় না আমি রূপ কুস্ত। 
্রন্ম যেন সমুদ্র-জলে জল। কুস্তের ভিতরে বাহিরে জল। জলে 
জল। তবুকুস্ত তআছে। এটা ভক্তের আমির স্বূপ। যতক্ষণ 
কুম্ত আছে, আমি তুমি আছে; তুমি ঠাকুর, আমি ভক্ত; তুমি প্রভু, 
আমি দাস ; এও আছে। হাজার বিচ'র কর, এ ছাড়বাব জো নাই। 
কুম্ত না থাকলে তখন মে এক কথা । 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 

[ ঠাকুর শ্রীরামক্কষ্ণ ও তাহার নরেন্দ্রকে সন্যাসের উপদেশ । ] 

নরেন্দ্র আসিয়। প্রণাম করিয়া বসিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রের 
সঙ্গে কথা কহিতেছেন। কথা কন্িতে কহিতে মেজেতে আসিয়৷ 
বসিলেন । মেজেতে মাছুর পাতা । এতক্ষণে ঘর লোকে পরিপুর্ণ 
হইয়াছে! ভক্তেরাও আছেন, বাহিরের লোকও আসিয়াছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেদ্রের প্রতি )--ভাল আছিস ? তুই নাকি 
গিরীশ ঘোষের ওখানে প্রায়ই যাস.? 

নরেন্দ্র আজ্ঞে হ1, মাঝে মাঝে যাই। 

ঠাঁকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট গিরীশ কয়মাস হইল নুতন আসা 
মাওয়া করিতেছেন। ঠাকুর বলেন, গিরীশের বিশ্বাস আকড়ে পাওয়া 
যায় ন। যেমন বিশ্বীস, তেমনি অনুরাগ | বাঁড়ীতে ঠাকুরের চিন্তায় 
সর্ববদ] মাতোয়ার] ইয়ে থাকেন! নরেন্দ্র প্রায় যান, হরিপদ, দেবেন্দ্র 
ও অনেক ভক্ত তার বাড়ীতে প্রায় যান) গিরীশ তাহাদের সঙ্গে 
কেবল ঠাকুরের,কথাই কন! গিরীশ সংসারে থাকেন, কিন্তু ঠাকুর 


২৩০ শ্ীস্রীরামকৃষ্ণকথাম্ৃত। ২য় ভাগ! [ ১৮৪৫, মাচ” ১৭ 


দেখিতেছেন, নরেন্দ্র সংসারে থাকিবেন ন।,__কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ 

করিবেন। ঠাকুর নরেন্দ্রের সহিত কথা কহিতেছেন-_ 
শ্রীরামকৃ্ণ-_-তুই গিরীশ ঘোষের ওখান বেশী যাঁস্‌? 

[ সন্্যাসের অধিকারী । কৌমার-বৈরাগ্য । গিরীশ কোন্‌ থাকের । 
রাবণ ও অস্থরদের প্রকৃতিতে যোগ ও ভোগ । ] 

“কিন্তু রসুনের বাটা যত ধোও না কেন, গন্ধ একটু থারুবেই। 
ছোক্রার! শুদ্ধ আধার; কামিনী-কাঞ্চন স্পর্শ করে নাই; অনেক 
দিন ধ'রে কামিনী-কাঞ্চন ঘটলে রম্থুনের গন্ধ হয়। 

“যেমন কাকে ঠোকরান আম। ঠাকুরদের দেওয়া যাঁয় না, 
নিজেরও মন্দেহ। নৃতন হাড়ি আর দৈপাতা হাড়ি 
দৈপাতা৷ হাড়িতে দুধ রাখতে ভয় হয়! প্রায় দুধ নষ্ট হয়ে যায়। 

“ওরা থাক আলাদা । যোগও আছে, ভোগও আছে! যেমন 
রাবণের ভাঁব-_নাগকন্য! দেবকন্যাও নেবে, রামকেও লাভ কর্নে। 

“অস্থরর1 নানা ভোগও কচ্ছে আবার নারায়ণকেও লাভ কচ্ছে।” 

নরেন্্র__গিরীশ ঘোষ আগেকার সঙ্গ ছেড়েছে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ __বড় বেলায় দামড়া হয়েছে, আমি বদ্ধমানে দেখে- 
ছিলম। একটা দাঁমড়া, গাই-গরুর কাছে যেতে দেখে আমি জিজ্ঞাসা 
কল্লুম, এ কি হলো? এ তো দাড়া | তখন গাড়োয়ান বললে, মহাশয় 
এ বেশী বয়সে দাম্ড়া হয়েছিল। তাই আগেকার সংস্কার বায় নাই। 

“এফ জায়গাঁয় সন্াসীরা বসে আছে- একটা স্ত্রীলোক সেই খান 
দিয়ে চলে যাচ্ছে । সকলেই ঈশ্বরচিন্তা কচ্ছে, একজন আড় চোখে 
চেয়ে দেখলে : সে তিনটি ছেলে হুবার পর সন্ন্যাসী হয়েছিল । 

“একটি বাটিতে যর রস্থন গোল] থাপ, রন্থনের গন্দ কি যায়? 
বাবুই গাছে কি আম হয়? হ'তে পারে সিদ্ধাই তেমন থাক্‌লে, বাবুই 
গাছেও আম হয়। সে সিদ্ধাই ।ক সকলের হয়? 

“সংসারী লোকের অবসর কই?” একজন একটি 
ভাঁগবতের পণ্ডিত চেয়েছিল । 'তাঁর বন্ধু বল্লে,_একটা উত্তম ভাগ 
বতের পণ্ডিত আছে, কিন্তু তার একটু গোল আছে।, তার, নিজের 


_স্পাক্াঁ 
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অনেক চাঁষ বাস দেখতে হয়। চাঁরখানা লাঙ্গল, আট্টা। ,হলে গরু। 
সর্বদা তদারক কর্তে হয়; অবসর নাই। যার পণ্ডিতের দরকার সে 
বল্লে, আমর এমন ভাঁগবতের পণ্ডিতের দরকার নাই যাঁর অবসর 
নহি। লাঙ্গল-হেলেগরুওয়ালা ভাগবত পণ্ডিত আমি খুঁজছি না। 
আমি এমন ভাগবত-পণ্ডিত চাই,যে আমাকে ভাগবত নাতে পারে। 

“এক রাজা রোজ ভাগবত শুন্তো। পণ্ডিত পড়া শেষ হলে 
রাজাকে বল্তো”_রাজ! বুঝেছ ? বাজাও রোজ বলে আগে তুমি 
বোঝ । গণগ্ডিত বাড়ী গিয়ে রোজ ভাবে,_রাজ। এমন কথা বলে কেন 
যে তুমি আগে বোঝ। লোকট। সাঁধন-ভজন কর্তো_ক্রমে চৈতন্য 
হলে! ৷ তখন দেখলে ষে, হরিপাদপন্মই সাঁর, আর সব মিথা।। সংসারে 
বিরক্ত হয়ে বেরিয়ে গেল। কেবল এক জনকে পাঠালে রাজাকে বল্তে 
যে-__রাজ] এইবারে বুঝেছি। 

“তবে কি এদের ঘুণা করি ? না, ব্রহ্মজ্ঞান তখন আনি। তিনি 
সব হয়েছেন,_সকলেই নারায়ণ। সব যোনিই মাতৃযোনি, তখন 
বেশ্যা ও সতীলন্দমীতে কোন প্রভেদ দেখি না| 

[ “সব কলাই-এর ডালের খদের'--রূপ ও এেশর্ষ্যের বশ |] 

“কি বল্ব, সব দেখছি কলাইএর ফ্ালের খদ্দের । কাঁমিনীকাঞ্চন 
ছাড়তে চায় না। লোকে মেয়েমানুষের রূপে ভূলে যা্স। টাকা এয 
দেখলে ভুলে যায়, কিন্তু ঈশ্বরের রূপদর্শন করলে ত্রহ্মপদ তুচ্ছ 
হয় । 

£র[বণকে একজন বলেছিলো, তুমি সব রূপ ধরে সীতার কাছে যাও 
রামরূপ ধর না কেন? রাবণ বললে" রামরূপ হৃদয়ে একবার দেখলে 
রস্তা তিলোত্তমা এদের চিতার ভন্ম বলে বোধ হয়। ব্রন্মপদ তুচ্ছ হয়, 
পরস্ত্রীর কথা৷ ত দুরে থাক্‌! 

“সই কলাই-এর ডালের খদ্দের । শুদ্ধ আধার ন| হলে ঈশ্বরে 
শুদ্ধ ভক্তি'হয় না-_-এক লক্ষ্য হয় না, নাঁন। দিকে মন থাকে। 

, [নেপালী মেয়ে, “ঈশ্বরের দাসী | সংসারীর দাসন্ব। 1 
( মনোমোহনের প্রতি )-তুমি রাগই কর আর যাই কর-_ 


২৩২ জীত্রীরামকৃষ্ণকথাম্থত। ২য় ভাগ । [ ১৮৮৫, মার্চ ১। 


রাখালকে বল্লাম জঈশরের জন্য গঙ্গায় বীপ দিয়ে মরেছিস, 'এ কথা 
বরং শুন্বো ; তবু কারুর দাঁসত্ব করিস, চাকরী করিস, এ কথ! যেন 
না শুনি। নেপালের একটি মেয়ে এসেছিল 
বেশ এস্রাজ বাজিয়ে গান করুলে হরিনাম গান| কেউ জিজ্ঞাস 
করুলে,-তোমার বিবাহ হয়েছে? তা বল্লে, আবার কার দাসী 
হব? এক ভগবানের দাসী আমি | 

“কামিনী-কাঞ্চনের ভিতরে থেকে কি করে হবে? অনাসক্ত হওয়া 
ঝড় কঠিন| একদিকে মেগের দাস, একদিকে টাকার দাস, আর 
একদিকে মনিবের দাস,__তাদের চাকরী কর্‌তে হয়। | 

“একটি ফকির বনে কুটীর করে থাকৃতো | তখন আক্বর শ! 
দিল্লীর বাদ্‌শ। | ফকিরটির কাছে অনেকে আস্তো৷ ৷ অতিথিসকার 
কর্তে তার ঝড় ইচ্ছ। হয়। একদিন ভাবলে যে, টাকা-কড়ি না হলে 
কেমন করে অতিথিসগকাঁর হয়। তবে যাই একবার আক্ত্র শার 
কাছে। সাধু ফকিরের অবারিত দ্বার। আক্বর শ1 তখন নমাজ 
পড়ছিলেন, ফকির নমাজের ঘরে গিয়ে বসলো । দেখলে আক্বর 
শ। নমাজের শেষে বলছে, হে আল্প।, ধন দাও, দৌলত দাঁও, আরো 
কতকি। এই সময়ে ফকিরটা উঠে নমাজের ঘর থেকে চলে যাবার 
ভগ্োগ করুতে লাগলে। | আক্বর শা ইসার| করে বস্তে বলপেন। 
নমাজ শেষ হলে বাদশা! জিজ্ঞাসা কললেন,-আপনি এসে বস্লেন। 
আবাঁর চলে যাচ্ছেন? ফকির বললে, সে আর মহাঁজের শুনে 
কাজ নাই, আমি চললুম। বাদ্‌শ। অনেক জিদ্‌ করাতে ফকির বললে,-- 
আমার ওখানে অনেকে আসে। তাই কিছু টাক! প্রার্থন। 'কর্তে 
এসেছিলাম। আকবর বললে,_-তৰে চলে যাচ্ছিলেন কেন? ফকির 
বললে,__ষখন দেখলুম তুমিও ধন .দীলতের ভিথারী,স্তখন মনে 
করলুম যে ভিখারীর কাছে চেয়ে আর কি হবে? চাইতে হয় ত আল্লার 
কাছে চাইব।” 

[ পূর্বকৎ1-_ হৃদয় মুখুষ্যের হাক ডাক। ঠাকুরের সত্বগুণের অবস্থা ] 


নরেন্্র--গিরীশ ঘোষ এখন কেবল এই সব চিন্তাই করে। 
শরীরামকৃষ্ণ-_সে খুব ভাল 1 তবে অত গাঙলাগ!ল, মুখ খারাপ করে 


দক্ষিণেশ্বরে ৬দোলযাত্রাদিবসে | নরেন্দ্রকে উপদেশ । ২৩৩ 


কেন ? সে অবস্থা আমার নয়। বাজ পড়লে ঘরের মোটা জিনিষ তত 
নড়ে না, কিন্তু সার্সিঘট. ঘট. করে । আমার সে অবস্থা নয়। সত্বগুণের 
অবস্থায় হৈ চৈ সহা হয় না। হৃদে তাই চলে গেল ;__-ম! রাখলেন 
না" শেষাশেষি ঝড় বাড়িয়েছিল! আমায় গালাগালি দিত। হাঁক 
ডাক কর্ড । 
[ নরেন্দ্রকি অবতার বলেন? নবেন্দ্র ত্যাগী থাক্কু। নরেদের পিতৃবিয়েগ। ] 
“গিরীশ ঘোষ যা বলে, তোর সঙ্গে কি মিল্লে! ?” ূ 
নরেন্দ্র আমি কিছু বণি নাই, তিনিই বলেন, তার অবতার বলে 
বশ্বাস । আমি আর কিছু বল্লুম নাঁ। 

ক্ীরামকৃষ্জ_ কিন্তু খুব বিশ্বাস! দেখেছিস্‌? 

ভক্তের! একদৃষ্টে দেখিতেছেন ৷ ঠাকুর নীচেই মাছুরেয় উপর 
বদিয়া আছেন। কাছে মাষ্টার, সম্মুখে নরেন্দ্র, চতুর্দিকে ভক্তগণ | 

ঠাকুর একটু চুপ করিয়া, নরেন্দ্রকে সন্সেহে দেখিতেছেন। 

কিয়ক্ষণ পরে নরেন্দ্রকে বলিলেন, বাবা, কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ 
ন| হলে হবে না। বলিতে বলিতে ভাঁবপুর্ণ হইয়া উঠিলেন। সেই 
করুণ মাখা সন্সেহ দৃষ্টি, তাহার সঙ্গে ভাবোন্মনু হইয়! গান 
ধরিলেন,__ 

গান--কথা বলতে ডরাই, না বললেও ডরাই। মনে ন্ধ হয় পাছে 
তোমাধনে হারাই হারাই ॥ আমরা জানি যে মন্‌ তোর, দিলাম তোকে সেই মন্‌ 
তোর, এপন মন তোর) আমরা থে মন্ত্র বিপদেতেতরি তরই ॥ 

শ্রীরামকৃষ্ণের যেন ভয়, বুঝি নরেন্দ্র আর কাহারও হইল, আমার 
বুঝি হ'ল না! নয়েন্দ্র অশ্রুপূর্ণলো চনে চাহিয়া আছেন। 

, বাহিরের একটী ভক্ত ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিয়াঁছিলেন। 

তিনিও কাছে বসিয়! সমস্ত দেখিতেছিলেন ও শুনিতেছিলেন | 
ভক্ত--মহাশয়, কা'মনীকঞ্চন যদি ত]াগ করুতে হবে? তবে গৃহ 
কি কর্বেব ? শ্রীরামকৃষ্“-_তা' তুমি কর না। 
আমাদের কমনি একট! হয়ে গেল! 
[ গৃহস্থ ভক্ত প্রতি অভয়দাঁন ও উত্তেজনা । ] 
মহিমাচরণ চুপ করিয়া বসিয়া আছেন, মুখে কথাটি নাই! 


৩৬ 


২৩৪ আী্রীয়ামকৃষ্চকথানৃত। ২য় ভাগ । [ ১৯৮৫) মাচ্চ১। 


শ্রীরামকৃষ্ণ ( মহিমার প্রতি )--এগিয়ে পড়! আরও আগে 
যাঁও, চন্দনকাঠ পাবে, আরও আগে যাও, রূপার খনি পাবে; আরও 
এগিয়ে যাও, সোলার থনি পাবে, আরও এগিয়ে যাও হীরে মাণিক 
পাবে। এগিয়ে পড়। 

মহিমা _আভ্ঞে, টেনে রাখে যে,_-এগুতে দেয় না! 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহান্যে )-_-কেন, লাগাম কাট, তাঁর নামের গুণে 
কাট। “কালী নামেতে কালপাশ কাটে।! 

নরেন্দ্র পিতৃবিয়োগের পর সংসারে বড় কষ্ট পাইতেছেন। তীহা' 
উপর অনেক তাল যাইতেছে। ঠ|কুর মাঝে মাঝে নরেন্দ্রকে দেখিতেছেন 
ঠাকুর বলিতেছেন,__তুই কি চিকিতুণক হয়েছিস্‌? 

শতমারী ভবেছগ্ঃ ৷ সহত্রমারী চিকিৎকঃ 1 (সকলের হাস্য ।' 

ঠাকুর কি বলিতেছেন, নরেন্দ্রের এই বয়সে অনেক দেখা শুনা হইল 
--ম্খতুঃখের সঙ্গে অনেক পরিচয় হইল? 

নরেন্দ্র ঈষৎ হাসিয়া চুপ করিয়! রহিলেন। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ | 


শ্রীশ্রীদৌলযাত্রা ও হি ৬রাধাকান্ত ও মা কালীকে 
ও ভক্তদিগের গায়ে আবির প্রদান । 
নবাই চৈতন্য গান গাইতেছেন। ভক্তের সকলেই বসিয় 
আছেন! ঠাকুর ছোট খাটটিতে বসিয়াছিলেন, হঠাঁৎ উঠিলেন। ঘরে; 
বাহিরে গেলেন! ভক্তের। সকলে বসিয়া রহিলেন, গান চলিতে 
লাগিল। 
মাষ্টার ঠাকুরের সঙ্গে গেলেন। ঠাকুর পাকা উঠান দিয়া কালী 
ঘরের দিকে ঘাইতেছেন। ৬রাধাকান্তের মন্দিরে আগে প্রবে, 
করিলেন । ভূমিষ্ঠ হইয়! প্রণাম করিলেন! তীহার প্রণাম দেখিয় 
মাফ্টারও প্রণাম করিলেন। ঠীঁকুরের সম্মুখের থালায় আবির ছিল 
. আজ শ্রী্ীদোলযাত্রা-_-ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাহা ভুলেন নাই। থালা, 
ফাগ লইয়া শ্রীত্রীরাধাশ্যামকে দিলেন। আবার প্রণাম করিলেন। 


দুক্ষিণেশ্বরে | আশ্রীদোলযাত্রা ও নরেন্দ্রাদি ভক্ত সঙ্গে আনন্দ । ২৩৫ 


এইবার "কালী ঘরে যাইতেন্ছন। প্রথম সাতটি ধাপ ছাড়াইয়া 
চাতালে দাড়াইলেন, মাকে দর্শন করিয়া! ভিতরে প্রবেশ করিলেন। 
মাকে আবিরু দিলেন! প্রণাম করিয়া কালীঘর হইতে চলিয়া 
আঁসিতেছেন। কালীঘরের মন্মুখের চাতালে ফঁড়াইয়া মাষ্টারকে 
বলিতেছেন,_-বাবুরামকে আন্লে না কেন? 

ঠাকুর আবাঁর পাক! উঠান দিয় যাইতেছেন। সঙ্গে মাফীর ও আর 
একজন আবিরের থাল। হাতে করিয়া আসিতেছেন। ঘরে প্রবেশ করিয়া 
সব পট কে ফাগ দিলেন--ছু একটি পট ছাঁড়া-_নিজের ফটোগ্রাফ ও 
যাঁশুখীষ্টের ছবি। এইবার বারাণ্ডায় আমিলেন। নরেন্দ্র ঘরে ঢুকিতে 
বারাগ্ায় বসিয়া আছেন! কোন কোন ভক্তের সহিত কথা কহিতে- 
ছেন। ঠাকুর নরেন্দের গাঁয়ে ফাঁগ দিলেন। ঘরে টুকিতেছেন, মাফটাব 
সঙ্গে আসিতেছেন, তিনিও আবির প্রসাদ পাইলেন । 

ঘরে প্রবেশ করিলেন। যত ভক্তদের গায়ে আবির দিলেন। 
সকলেই প্রণাম কবিতে লাগিলেন ! 

অপরাহ্ন হুইল। ভক্তেরা এদিক ওদিক বেড়াইতে লাগিলেন। 
ঠাকুর মাষ্টারের সঙ্গে চুপি চুপি কথা কহিতেছেন। কাছে কেহ নাই! 
ছোক্র| ভক্তদের কথা কহিতেছেন। বল্ছেন, “আচ্ছা, সববাই বলে, 
বেশ ধ্যান হয়, পল্টুর ধ্যান হয় না কেন?” 

“নরেন্দরকে তোমার কি রকম মনে হয়? বেশ সরল; তবে 

ংসারের অনেক তাল পড়েছে, তাই একটু চাপা; ও থাক্‌বে না। 

ঠাকুর মাঁঝে মাঝে বারাগায় উঠিয়। যাইতেছেন; নরেন্দ্র একজন 
বেদান্তবাদীর সঙ্গে বিচার কর্ছেন। 

ক্রমে ভক্তেরা আবার ঘরে আসিয়া জুটিতেছেন। মহিমাচরণকে 
স্তব পাঠ করিতে বলিলেন | তিনি মহানির্ববাণ তন্ত্র, তৃতীয় উল্লাস হইতে 
স্তব বলিতেছেন । 
“হদয়কমলমধ্যে নির্বিবশেষং নিরীহংহরিহরবিধিবেদ্যং যোগিভিধ্ঠানগম্যম্‌ 
জনমমরণভীতিভ্রংসি সচ্চিৎস্বরূপম্‌, সকলভূবনবীজং ব্রহ্ম চৈতন্থমীড়ে ॥” 

[ গৃহস্ছের প্রতি অভয়। ] র 

আরও ছু একটা স্তবের পর মহিমাঁচরণ শঙ্রাচার্্যের ল্যব বলিতেছেন, 


২৩৬ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত। ২য় ভাগ । [ ১৮৮৫, মার্চ, ১1 * 


তাহাতে সংসার কূপের, সংসার গহনের কথা আছে। মহিমাচরণ 
সংসারী ভক্ত। 

“হে চন্দ্রচুড় মদনান্তক শুলপাণে, স্থাণো গিরীশ গিরিজেশ শস্তো। 
ভূতেশভীতিভয়সূদন মাঁমনাঁথং। সংসারছুঃখগহনাভ্জগদ্দীশ বক্ষ ॥ হে 
পার্ববতী-_হৃদয়বন্লুভ চন্দ্রমৌলে, ভূতাধিপ প্রমথনাথ গিরিশজাপ্ী। হে 


বামদেব ভব রুদ্র পিনাকপাণে, সংসার ছুঃখ-গহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥ 
ইত্যাদি । 


' শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমার প্রতি)-_সংসার কৃপ, সংসার গহন কেন বল? 
ও প্রথম প্রথম বল্তে হয়। . তাকে ধরুলে আর ভয় কি? তখন-__ 
এই সংসার মজার কুটি । আমি খাই দাই আর মজা লুটি। 

জনক রাজ] মহাঁতেজ তার কিসে ছিল ক্রুটি। 

সে যে এদিক্‌ ওদিক্‌ দুদিক্‌ রেখে খেয়েছিল দুধের বাটি! 

কি ভয়? তাকে ধর! কীটাবন হলেই বা। জুতো পায়ে 
দিয়ে কাটাৰন চলে যাত্ত! কিসের ভয়? যে বুড়ী ছৌঁয় সে কি 
আর চোর হয়? 

“জনকরাজ। ছুখানা তলোয়ার ঘোরাত। একখানা জ্ঞানের, 
একখান! কন্মের। পাকা খেলোয়াড়ের কিছু ভয় নাই ।” 

এইরূপ ঈশ্বরীয় কথ! চলিতেছে। 

ঠাকুর ছোট খাটটিতে বাঁসয়! আছেন! খাটের পাশে মা্টীর বসিয়া 
আছেন। 

ঠাকুর ( মাষ্টারকে )--ও য৷ বললে, তাইতে টেনে রেখেছে ! 

ঠাকুর মহিমাচরণের কথা বলিতেছেন ও তাহার কথিত ত্রদ্ধজ্ঞান 
বিষয়ক শ্লোকের কথা । নবাই চৈতন্য ও অন্যান্য ভক্তেরা আবার 
গরাইতেছেন। এবার ঠাকুর যোগদান করিলেন, আর ভাবে মগ্ন 
হইয়া সক্কীর্তন মধ্যে নৃত্য করিতে লাগিলেন। 

কীর্তনান্তে ঠাকুর বলিতেছেন, “এই কাজ হলে আর সব মিথ্যা 
প্রেমভক্তি বস্ত আর সব অবস্ত।” 





টতুর্থ পরিচ্ছেদ । 
৬দৌলযাত্রাদিবসে শ্রীরামর্ুষণ। গুহাকথা। : 


বৈকাল হইয়াছে। ঠাকুর পঞ্চবটাতে গিয়াছেন! মাফ্টারকে 
বিনোদের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। বিনোদ মাফীরের সুলে 


দক্ষিণেশ্বর ! ৬দৌলযাত্রা। গুহাকথা | ২৩৭ 


পড়িতেন । বিনোদের ঈশ্বর চিন্তা ক'রে মাঝে মাঝে ভাবাবস্থ! হয়। 
তাই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাহাকে ভালবাসেন | 

এইবার গ্রীফুর মাষ্টারের সহিত কথ! কহিতে কহিতে ঘরে ফিরিতে- 
ছেন। .বকুলতলায় ঘাটের কাছে আসিয়! বলিলেন_-“আচ্ছ।) এই 
যে কেউ কেউ অবতার বলছে, তোমার কি বোধ হয় ?” 

কথা কহিতে কঠিতে ঘরে আদিয়া পড়িলেন। চটি জুতা খুলিয়া 
ছোট খাটটিতে বসিলেন! খাটের পুর্ববদিকের পাশে একখাগি পাপশ 
আছে। মাষ্টার তাহার উপর বসিয়া কথা কহিতেছেন! ঠাকুর এ 
কথা আবার জিজ্ঞাসা করিতেছেন। অন্যান্থ ভক্তের একটু দূরে বসিয়া 
আছেন | তারার| এ সকল কথা কিছু বুঝিতে পাঁরিতেছিলেন না! 

শ্রীরামকৃষণ-_তুমি কি বল? মাষ্টার__আজ্ঞ, আমারও 
তাই মনে হয়। যেমন চৈতগ্ুদেব ছিলেন। 

শ্রীরামকৃষ্__পূর্ণ, না অংশ, না কল! ?-_-ওজন বল না। 

মাব্টার-__আজ্ঞা, ওজন বুঝতে পারছি নি। তবে তাপ শক্তি 
অবতীর্ণ হয়েছেন। তিনি ত আছেনই। 

শীরামকৃষ্ণ-_ইা, চৈতন্যদেৰ শক্তি চেয়েছিলেন। 

ঠাকুর কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। পরেই বলিতেছেন 
কিন্তু ষড়ভুজ ? 

মাষ্টার ভাবিতেছেন, চৈতন্থদেৰ ষড়ভুজ হয়েছিলেন ভক্তেরা 
দেখিয়াছিলেন ! ঠাকুর-_একথ। উল্লেখ কেন করিলেন? 
[পূর্ববকথ|_ঠাকুরের উন্মাদ ও মান কাছে ক্রন্দন । ওক-৭৮া৭ ভাল লাগে না। এ 

ভক্তের অদুরে ঘরের ভিতর বসিয়া আছেন। নরেন্দ্র বিচার 
রিতেছেন। রাম (দও) বে অস্তুখ থেকে সেরে এসেছেন, তিনিও 
নরেন্দ্র সঙ্গে ঘোরতর তর্ক করুছেন ! ঠাকুর দেখিতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( মাষটারের প্রতি )-_আম।র এ সব বিচার ভাল লাগে 
ন। (রামের প্রতি )-_থামে।! তোম।র একে অস্থথ !_-আচ্ছা, 
আস্তে আস্তে । ( মাফ্টারের প্রতি )-_আমার এ সব ভাল লাগে না। 
আমি কীদতুম আর বল্তুম, “মা, এ বল্ছে এই এই; ও বল্ছে আর 
এক রকম। কোন্টা সত্য, তুই আমায় বলে দে।' 


ভিভীনম্ঘ ভ্ভাঞ্গা-চতুভ্তংস্প শর হভ। 


শ্রীরামকষ্জের কলিকাতায় ভক্তমন্দিরে আগমন 
্রযুক্ত গিরীশ ঘোষের বাটীতে উৎসব । 


প্রথম পরিচ্ছেদ । 


[ঠাকুর শ্রীরামক্রষ্ণ বলরাগের বাঁটীতে অস্তরঙ্গসঙ্গে | 


[ নরেন্দ্র, মাষ্টার; যোগন, বাবুরাম, রাম, ভবনাথ, বলরাম, চুণি |] 

শুক্রবার, বৈশাখের শুক্ল। দশমী ২৪শে এপ্রিল, ১৮৮৫ প্ীষাব্ব । 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আজ কলিকাতীয় আসিয়াছেন! মাষ্টার আন্দাজ 
বেলা! একটাঁর সময় বলরাঁমের বৈঠকখানায় গিয়া দেখেন, ঠাকুর 
নিদ্রিত। ছু একটা ভক্ত কাছে বিশ্রাম করিতেছেন । 

মাষ্টার একপার্থে বসিয়া সেই স্থপ্ত বালক-মুর্তি দেখিতেছেন। 
ভাবিতেছেন, কি আশ্চর্য্য, এই মহাপুরুষ, ইনিও জীবের ধন্ম স্বীকার 
করিয়াছেন। 

মাষ্টার আস্তে আস্তে একখানি পাখা লইয়া হাওয়া কারিতেছেন। 
কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর শ্রীরামবৃুষ্ধের নিদ্রীভঙ্গ হইল। এলোথেলো৷ হইয়া 
তিনি উঠিয়া! বঙিলেন। মাষ্টার ভূমিষ্ঠ হইয়া তাহাকে প্রণাম ও তাহার 
পদধূলি গ্রহণ করিলেন । 

[ শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম অন্থথের সধশর। এপ্রিল, ১৮৮৫ । ] 

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি সন্সেহে )--ভাল আছ ? কে জানে 
বাপু আমার গলায় বিচি হয়েছে। শেষ রাত্রে বড় কষ্ট হয়। কিসে 
ভাগ হয় বাপু ? ( চিন্তিত হইয়| ) আমের অন্বল ক'রেছিল ? সব একটু 
একটু খেলুম ! ( মাষটারের প্রতি ) তোমার পরিবার কেমন আছে! 
সে দিন কাহিল দেখলুম ;- ঠাণ্ডা একটু একটু দেবে! 

মাষ্টার-_আজ্ঞা, ডাব টাব? 

শ্রীরামকৃষ্চ_হ-_মিছরির সরবত খাওয়া ভাল। 

মাঙ্টার--আমি রবিবার বাড়ী গিয়েছি। 


কলিকাতা, বলরাম-মন্দিরে । নরেন্দ্াদি সঙ্গে। ২৩৯ 


শ্ীবামকৃষ্ণ-বেশ করেছ। বাড়ীতে থাকা তোমার স্বিধে। 
বাপ-টাপ সকলে আছে, তোমায় সংসার তত দেখতে হবে ন]। 

কথা কহিতে কহিতে ঠাকুরের মুখ শুকাঁইতে লগিল। তখন 
বালকের ন্যায় জিজ্ঞাসা করিতেছেন,--( মষ্টারের প্রতি ) --আমার 
মুখ শুকুচ্চে। সবাইএর কি মুখ শুকুচ্চে? 

মাফ্টীর__যোগীন বাবুঃ তোমার কি মুখ শুকুচ্ে ? 

যোগীন্দ্র__-ন। ; বোধ হয়, ওর গরম হয়েছে। 

এঁড়েদার যোগীন ঠাকুরের অন্তরঙ্গ একজন ত্যাগী ভক্ত । 

ঠাকুর এলোথেলে। ভাবে বসে আছেন। ভক্তেরা কেহ 'কেহ 
হাঁসিতেছেন। 

শ্রীরামকৃঞ্ণ_ ষেন মাই দিতে বসেছি ( সকলের হাস্য )! আচ্ছা, 
মুখ শুকুচ্চে, তা হ্য।শপাতি খাব? কি, জামরুল? 

বাবুরাম-_-তাই বরং আনি গে-_জামরুল। 

শ্রীরামকৃষ্ণ _তোর আর রৌদ্রে গিয়ে কাজ নাই। 

মাফীর পাখ। করিতেছিলেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ__থাক্‌, তৃূমি অনেকক্ষণ-__ 

মাফটার-_আজ্ঞা, কষ্ট হচ্চে না। 

শ্রীরামকষ্ ( সস্সেহে )-_হচ্চে না? 

মাষ্টার নিকটবন্তা একটি স্কুলে অধ্যাপনা! কার্ধ্য করেন। 1তনি 
একটার সময় পড়ান হইতে কিঞ্চিৎ অবসর পাইয়। আসিয়াছিলেন। 
এইবার ক্কুলে আবার যাইবার জন্য গাত্রোথান করিলেন ও ঠাকুরের 
পাঁদবন্দনা করিলেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( মাষ্টারের প্রতি )__এক্ষণই যাবে? 

একজন ভক্ত-_ স্কুলের এখনও ছুটা হয় নাই। উনি মাঝে একবার 
এসেছিলেন। 

শ্রীরামকু্ণ ( হাসিতে হাসিতে )-_যেমন গিন্নি--সাত আট'টী ছেলে 
বিয়েন__সংসারে দাঁত-দিন কাঁজ,_আবার ওর মধ্যে এক একবার 
এসে স্বামীর সেব। করে যায় ( সকলের হাস্য )। 


২৪৯  শ্রীপ্রীরামকৃষ্ণকথাম্ত। ২য় ভাগ। [ ১৮৮৫, এপ্রিল ২৪। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। 
শ্রীযুক্ত বলরামের বাড়ীতে অন্তরঙ্গসঙ্গে 

চারটের পর স্কুলের ছুটী হইল। মাষ্টার বলরামধাবুর বাহিরের 
ঘরে আসিয়া দেখেন, ঠাকুর সহাস্যবদন। বসিয়া আছেন। সংবাঁদ 
পাইয়া একে একে ভক্তগণ আসিয়া জুটিতেছেন। ছোট নরেন ও 
রাম আসিয়াছেন। নরেন্দ্র আসিয়াছেন। মাষ্টার প্রণাম করিয়া 
আসন গ্রহণ করিলেন! বাঁটীর ভিতর হইতে বলরাম থালায় করিয়া 
ঠাকুরের জন্য মোহনভোগ পাঠাইয়াছেন, কেন না ঠাকুরের গলায় বিচি 
হইয়াছে। 

জ্রীরামকৃষ্ণ ( মোহনভোগ দেখিয়া, নরেন্দ্ের প্রতি )- ওরে মাল 
এসেছে ! মাল ! মাল ! খা ! খা | ( সকলের হাস্য )। 

ক্রমে বেলা পড়িতে লাগিল। ঠাকুর গিরীশের বাড়ী যাইবেন, 
মেখানে আজ উত্সব । ঠাকুরকে লইয়া গিরীশ উৎমব করিবেন। 
ঠাকুর বলরামের দ্বিতল ঘর হইতে নামিতেছেন। সঙ্গে মাষ্টার পশ্চাতে 
আরও দু একটি ভক্ত । দেউড়ির কাছে আসিয়া দেখেন, একটি 
হিন্দস্থানী ভিখারী গান গাইতেছে। রামনাম শুনিয়া ঠাকুর 
দড়াইলেন। দক্ষিণাস্য। দেখিতে দেখিতে মন অন্তদ্মুথ হইতেছে। 
এরূপ ভাবে খানিকক্ষণ দীড়াইয়৷ রহিলেন | মাফীরকে বলিলেন, বেশ 
স্থর। একজন ভক্ত, ভিক্ষুককে চারিটি পয়সা দিলেন। 

ঠাকুর বোসপাড়ার গলিতে প্রবেশ করিয়াছেন। হাসিতে হাসিতে 
মাীরকে বল্লেন, হ'যাগা, কি বলে? 'পরমহংসের ফৌজ* আস্ছে? 
শালারা বলে কি।' (সকলের হাস্য )। ্‌ 





তৃতীয় পরিচ্ছেদ। 

[অবতার ও সিদ্ধপুরুষের প্রভেদ। মহিম! ও গিরীশের বিচার |]. 
ভক্তসঙ্গে ঠাকুর গিরীশের বাহিরের ঘরে প্রবেশ: করিলেন। 
গিরীশ অনেকগুলি ভক্তকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তাহারা অনেকেই 
মবেত হইয়াছেন ঠাকুর আসিয়াছেন শুনিয়া সকলে ' দণ্ডায়মান 


কলিকাতা, গিরীশমন্দিরে, শ্রীরামকৃষ্ণ নরেক্্রীদিসঙ্গে । ২৪১ 


হয়! রহিলেন। ঠাঁকুর সহাম্যবদনে আসন গ্রহণ করিলেন। ভক্তেরাঁও 
সকলে বসিলেন। গিরীশ, মহিমাচরণ, রাম, ভবনাঁথ ইত্যাদি অনেক 
ভক্ত বসিয়াছিলেন। এ ছাড়া ঠাকুরের সঙ্গে অনেকে আঁদিলেন, 
বাধুরাম, যোগীন, ছুই নরেন্দ্র, চুণি, বলরাম ইত্যাদি! 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( মহিমাচরণের প্রতি )__গিরীশ ঘোষকে বল্লুম, 
তোমার, নাম করে, “একজন লোক আছে-__গভীরঃ তোমার এক হাটু 
জল” । তা এখন যা বলেছি, মিলিয়ে দাও দেখি । তোমর1 দুজনে 
বিচার করো, কিন্তু রফা কোরো না (সকলের হাস্য )। 

মহিমাচরণ ও গিরীশের বিচার হইতে লাগিল। একটু আরস্ত 
হইতে না হইতে রাম বলিলেন, “ও সব থাক্‌___কীর্তন হোক ।” 

শ্রীরামকৃঞ্চ (রামের প্রতি )__না, না; এর অনেক মানে আছে। 
এর] ইংলিশম্যান, এর। কি বলে দেখি। 

মহিমাচরণের মত-_-সকলেই শ্রীকৃষ্ণ হতে পারে, সাধন করিতে 
পারিলেই হইল । গিরীশের মত-_শ্রী$ফ্ অরতাব, মানুষ হাঁজার সাধন 
করুক, অবতারের মত হইতে পারিবে না! 

মহিমাচরণ--কি রকম জানেন ? যেমন বেলগাছটা আমগাছ 
হ'তে পারে, প্রতিবন্ধক পথ থেকে গেলেই হল। যোগের প্রক্রিয়া 
দ্বারা প্রতিবন্ধক চলে যায়। 

গিরীশ-_তা। মশাই যাই বলুন, যোগের প্রক্রিয়াই বলুন, আর 
যাই বলুন, সেটি »'তে পরে না । কৃষ্ণই কৃষণ হ'তে পারেন । যদি 
মেই সব ভাব, মনে করুন রাধার ভাব, কারু ভিতরে থাকে, তবে সে 
ব্যক্তি সেই-ই ; অর্থাৎ সে ব্যক্তি রীধা স্বয়ং! আকৃষ্ণের সমস্ত ভাব 
ঘদি কারুর ভিতর দেখতে পাই, তখন বুঝতে হ'বে, শ্রীকৃ্ণকেই 
দেখ ছি। 

মহিমাচরণ বিচার বেশী দূর লইয়া যাইতে পা'রলেন না । অবশেষে 

এক রকম গিরীশের কথায় সায় দ্িলেন। 
 মহিমাঁচরণ ( গিরীশের প্রতি )-__হা মহাশয়, ছুই-ই সত)। জ্ঞান 
পথ সেও তর ইচ্ছা ; আবার প্রেমভক্তি,তীর ইচ্ছা । ইনি ধেমন বলেন 
ভিন্ন পথ দিয়ে এক জায়গাতেই পৌছান যায়। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( মহিমা প্রতি একান্তে )-_-কেমন, ঠিক বল্ছি নী? 


৩১৯ 


২৪২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণতকথামৃত । ২য় ভাগ । [ ১৮৮৫, এপ্রেল, ২৪। 


মহিমা---আজে্) যা বলেছেন । দুই-ই সত্য । 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_আপনি দেখলে, ওর (।গঘীশের ) কি বিশ্বীস। জঙ্ 
খেতে ভূলে গেল । আপনি যদি না| মান্তে, তা হ'লে টুঃটি ছিড়ে খেত 
যেমন কুকুরে মাংস খায় | ত1 বেশ হলে।; দুজনের পরিচয় হলো, আর 
আমারও অনেকটা জান| হলো । 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 
[ ঠাকুর কীর্তনানন্দে। ] 
কীর্তবনীয়া দলবলের সহিত উপস্থিত! ঘরের মাঝখানে বসিয় 
আছে। ঠাকুরের ইঙ্গিত হইলেই কীর্তন আরম্ত হয়। ঠাকুর অনুম্ি 
দিলেন। 
রাম ('শ্রীরামকৃষ্জের প্রতি )--আপনি বলুন। এরা কি গাইবে 
শ্বীরামকৃফ-_আমি কি বল্বো ?-_ (একটু চিন্তা করিয়া 
আচ্ছা, অনুরাগ । কীন্তনীয়! পুর্নরাগ গাইতেছেন। 
গান--আরে মোর গোর! দ্বিজমণি। রাধা রাধা বলি কান্দে লোটা 
ধরণী ॥ রাধানাম জপে গোর পরম যতনে । স্ুরধনী ধারা বহে অর 
নয়নে ॥ ক্ষণে ক্ষণে গোরা অঙ্গ ভূমে গড়ি যায়। বাধানাম বলি ক্ষণে ক্ষ 
মুরছায় ॥ পলকে প্ুুরল তন গদগদ রোল । বাস্থ কহে গোরা কেন এ. 
উতরোল ॥ 
কীর্তন চলিতে লাগিল। যমুনাতটে প্রথম কৃষ্ণদর্শন অবধি গ্রীমতী 
অবস্থা সখীগণ বলিতেছেন,__ 


গান-_-ঘরের বাহিরে, দণ্ডে শতবার,তিলে তিলে আইসে যাঁয়। ম 
উচাটন নিশ্বাস পঘন, কদম্ব কাননে চায় ॥ (রাই এমন কেনে বা হৈল। 
গুরু ছুর জন ভয় নাহি মন, কোথা বাঁ কি দেব পাইল ॥ সদাই চঞ্চ৪ 
বসন অঞ্চল, সম্বরণ নাহি করে ! বসি বমি থাকি, উঠয়ে চমকি, ভূ 
খসিয়৷ পড়ে ॥ বয়সে কিশোরী, রাজার কুমারী, তাছে কুলবধু বালা 
কিবা অভিলাষে, আছয়ে লালসে,ন| বুঝি তাহার ছল ॥ তাহার চরিত 
হেন বুঝি চিতে, হাত বাড়াইল চান্দে। চণ্ডীদাস কয়, করি অন্ুনং 
ঠেকেছে কালিয়। ফান্দে ॥ 


, কলিকাতা, গিরীশমন্দিরে, মহিমাচরণের সহিত কথা । ২৪৩ 


কীর্তন চলিতে লাগিল,__শ্রীমতীকে মখীগণ বলিতেছেন,__ 

গান_কহু কহ অুবদনী রাঁধে। কি তোর হইল বিয়াধে॥ 

কন তোরে আনমন দেখি | কাহে নখে ক্ষিতি তলে লিখি ॥ হেমকান্তি 
[মর হৈল। রঙ্গাবাস থমিয়া পড়িল ॥ জখিযুগ অরুণ হইল। মুখপন্স 
ঠকাইয়া গেল ॥ এমন হইল কি লাগিয়। ন| কহিলে ফাটি যায় হিয়া ॥ 
[ত শুনি কহে ধনি রাই । শ্রীষদুনন্দন মুখ চাই ॥ 

কীর্তণীয়৷ আবার গাহিল,__ শ্রীমতী বংশীধ্বনি শুনিয়া পাগলের 

1য় হইয়াছেন। সখাঁগণের প্রতি শ্রীমতীর উত্তি-_ 

গান-_কদম্বের ধনে, থাকে কোন্‌ জনে, কেমনে শবদ আসি। একি 

াচন্থিতে, শ্রবণের পথে, মরমে রহল পশি ॥ সন্ধায়ে মরমে, ঘুচায়া 
রমে করিল পাগলি পার। | চিত স্থির নহে, শৌয়াস বাঁরহে, নয়নে 
হয়ে ধার] ॥ কি জানি কেমন, সেই কোন্‌ জন, এমন শবদ করে। না 
দখি তাহারে, হৃদয় বিদরে, রহিতে না পারি ঘরে ॥ পরাণ ন। ধরে, কন- 
ন করে, রহে দরশন আসে । যব দেখিবে, পরাণ পাইবে, কহয়ে 
দ্বব দাসে ॥ 

গান চলিতে লাগিল। শ্রীমতীর কৃষ্ণদর্শন জন্য প্রাণ ব্যাকুল 

ইয়াছে! শীম ঠী বলিতেছেন 

পহিলে শুনিনু, অপরূপ ধ্বনি, ঝু্দন্ঘ কানন হৈতে। তার পর 
দিনে, ভাঁটের বর্ণনে, শুনি চমকিত চিতে ॥ আর এক দিন, মোর প্রাণ- 
সখী কহিলে যাহার নাম, (আহ। মকল মাধুর্্যময় কৃষ্ণ 'নাম।) গুণিগণ 
গানে, শুনিনু শ্রবণে, তাহার এ গুণগ্রাম ॥ সহজে অবলা, তাহে কুলবালা 
গুরু জন ভ্বীল। ঘরে | সে হেন নাগরে, আরতি বাট়ায়েঃ কেমনে পরাণ 
ধরে'॥ ভাবিয়া চিন্তিয়া, মনে দঢ়াইনু, পরাণ রহিবার নয়। কহত উপায় 
কৈছে মিলয়ে, দাস উদ্ধবে কয় ॥ 

“আহা সকল মাধুষ্যময় কষ্ণনাম!” এই কথা শুশিয়া 
'ঠীকুর আর বসিতে পারিলেন না! একেবারে বাহুশূন্য, দণ্ডায়মান। 
সমাধিস্থ! ডানদিকে ছোট নরেন টীড়াইয়া। একটু প্রকৃতিস্থ 
হইয়। মধুর কণে “কৃষ্ণ” “কষ” এই কথা সীশ্রুনয়নে বলিতেছেন। 
রুমে পুনর্ববার আসন গ্রহণ করিলেন । 

'বীর্তনীয়ারা আবার গাইতেছেন। বিশাখা দৌড়িয়1 গিয়া একখানি 


২৪৪ ্্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ! ২র ভাগ । [ ১৮৮৫, এপ্রেল ২৪। 


চিত্রপট আনিরা শ্রীমতীর সম্মুখে ধরিলেন ! চিত্রপটে সেই ভূঁবনরঞ্জন 
রূপ। শ্রীমতী পটদর্শনে বলিলেন; এই পটে ধকে দেখছি) তীকে 
যমুনাতটে দেখা অবধি আমার এই দশ] হয়েছে। 
কীর্তন-_শ্রীমতীর উক্তি। 

ষে দেখেছি যমুনাতটে । সেই দেখি এই চিত্রপটে ॥ যাঁর নাঁম কাঁহল 
বিশাখা । সেই এই পটে আছে লেখা ॥ যাহার মুরলী ধ্বনি। সেই বটে 
এই রমিকমণি ॥ আধমুখে যার গুণ গাথা । দুতীমুখে শুনি যার কথা। 
এই মোর হরিয়াছে প্রাণ। ইহা বিনে কেন নহে আন ॥ এত কহি মুরছি 
পড়য়ে। সখীগণ ধরিয়! তোলয়ে ॥ পুন: কহে পাইয1 চেতনে। কি দেখিনু 
দেখাও সে জনে । সখীগণ করয়ে আশ্বাস । ভপে ঘনশ্যাম দাস ॥ 

ঠাকুর আবার উঠিলেন, নরেন্দ্রাদি সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া উচ্চ সংকীর্তন 
করিতেছেন । 

যাদের হরি বলতে নয়ন ঝুরে তারা তা'রা দুভাই এসেছে 
রে। তা'র তারা দুভাই এসেছে রে! (যারা আপনি কেঁদে জগৎ 
কীদায়) (যার! মার খেয়ে প্রেম যাঁচে) (যার! ব্রজের কানাই বলাই) 
(যাঁরা ব্রজের মাখন চোর) (যার1 জাতির বিচার নাহি করে) (যার আপা 
মরে কোল দেয়) (যারা আপনি মেতে জগৎ মাঁতায়) (যারা হরি হয়ে 
হরি বলে) (যাঁর জগাঁই মাধাই উদ্ধারিল) (যাঁর৷ আপন পর নাহি বাচে) 
জীব তল্সাতে তার! ছু ভাই এসেছে রে। ( নিতাই গৌর।) 

গান-__নদে টলমল টলমল করে, গৌর প্রেমের হিল্লোলে রে। 

ঠাকুর সমাধিস্থ । 

ভাব উপশম হইলে আবার আসন গ্রহণ করিলেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( মারের প্রতি )--কোন দিকে স্থমুখ ফিরে বদে 
ছিলাম, এখন মনে নাই। 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 

শ্রীরামরুষ্ণ ও নরেন্দ্র হাঁজরার কথা । ছলরূগী নাঁরায়ণ। 

ঠাকুর ভাব উপশমের পর ভক্তসঙ্গে কথ! কহিতেছেন | 

নরেন্দ্র (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি )--হাজরা এখন ভাল হয়েছে। 


কলিকাতা, গিরীশমন্দিরে, শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্্ীদি সঙ্গে । ২৪৫ 


শ্রীরামকৃষ্ণ _তুই জানিস্‌ নি; এমন লোক . আছে, বগলে ইট, 
মুখে রাম রাম বলে। 

নরেন্্র-_:আজ্ঞা না, সব জিজ্ঞাসা কল্লুম ; তা সে বলে, 'না”। 

, আ্রীরামকৃষ্ণ-_তার নিষ্ঠা আছে, একটু জপটপ করে। কিন্তু 

অমন 1--গাড়োয়ানকে ভাড়া দেয় না! 

নরেন্্__আজ্ঞা না, সে বলে ত গদিয়েছি,__ 

শ্রীরামকৃষ্ণ--কোথ! থেকে দেবে? 

নরেন্্র-_রামলাল টামলালের কাছ থেকে দিয়েছে, বোধ হয়। 

শ্রীরামকৃষ্ণ__তুই সব কথ! জিজ্ঞাস কি করেছিস? 


“ম!কে প্রার্থনা করেছিলাম, ম!, হাজরা যদি ছল হয়, এখান থেকে 
সরিয়ে দাও। ওকে সেই কথা বলেছিলাম । ও কিছুদিন পরে এসে 
বলে, দেখলে, আমি এখনও রয়েছি। (ঠাকুরের ও সকলের হাঁস্য )। 
কিন্তু তার পর চলে গেল ? 


“হাজরার ম|। রাঁমলালকে দিয়ে বলে পাঠিয়েছিল, “হাজরাকে 
একবার রাষলালের খুড়ো মশায় যেন পাঠিয়ে দেন। আমি কেঁদে 
কেঁদে চোখে দেখতে পাই ন| |” আমি হাজরাকে অনেক করে বল্লুম, 
বুড়ো মা, একবার দেখ! দিয়ে এস ; তা কোন মতে গেল না। তার 
ম! শেষে বেঁদে বেদে মরে গেল। 


নরেন্দ্র-_-এবারে দেশে বাবে। 


প্রীরামকৃ্ণ-_এখন দেশে যাবে, ঢ্যাম্না শাল! ! দূর দূর, তুই 
বুঝিস্‌ না । গোপাল ঝ'লেছে, সি'তিতে হাজরা] ক'দিন ছিল। তাঁর! 
চাল যি:সব জিনিষ দিত। তা বলেছিল, এ ঘি, এ চাল কি আমি 
খাই ? ভাটপাড়ার ঈশেনের সঙ্গে গিছল। ইঈশেনকে নাকি বলেছে, 
“বাহে যাবার জল আন্তে। এই বামুনরা সব রেগে গিছল। 
নরেন্দ্র--জিজ্ঞাঁস1! করেছিলুম, তা সে বলে, ঈশান বাবু এগিয়ে 
দিতে গিছল! আর ভাটপাঁড়ায় অনেক বামুনের কাছে মানও 
হয়েছিল। 


২৪৬ রীত্রীরামকৃষ্ণকখামৃত। ২য় ভাগ। [:৮৮৫) এপ্রল ২৪.। 


শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে )--এটুকু জপ তপের ফল। " 

“আর কি জান, অনেকট] লক্ষণে হয়। বেঁটে, ডোব কাট! কাটা 
গ|, ভাল লক্ষণ নয় | অনেক দেরিতে জ্ঞান হয়। 

ভবনাথ--থাক থাক্‌ --ও সব কথায়। 

শ্রীরামক্ষ-_তা নয়। (নরেন্দ্রের প্রতি) তুই নাকি লোক 
চিনিস, তাই তোকে বল্ছি। আমি হাক্রাকে ও সকলকে কি রকম 
জানি, জানিম ? আমি জানি, যেমন সাধুরূপী নারায়ণ, তেমনি ছলরূপী 
নারায়ণ, লুচ্চরূপী নারায়ণ! ( মহিমাচরণের প্রতি)! কি বলগো? 
সকলই নারায়ণ। মহিমাচরণ-_-আজ্ঞা, সবই নারায়ণ । 


ষষ্ঠ পরিচ্ছোদ। 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও গোগীপ্রেম। 

গিরীশ (উারামকৃষ্ের, প্রতি)__-মহাঁশয়। একাঙ্গী প্রেম কাঁকে বলে 

শ্রীরামকৃষ-_একালী, কি নাঃ ভালবাস এক দিক্‌ থেকে। 
যেমন জল হাসকে চাচ্ছে না, কিন্তু হাস জলকে ভালবাসে। 
আবার আছে, গাঁধারণী, সমঞ্জীনা, সমর্থা! সাধারণী প্রেম__ নিজের 
স্থখ চায়, তুমি সুখী হও আর ন] হও, যেমন চন্দ্রাবলীর ভাব! আবার 
সম্ঞজল।, আমার ও স্থখ হোক, তোমারও হোক । এ খুব ভাল অবস্থা। 

“সকলের উচ্চ অবস্থা,_সমর্থা। যেমন শ্রীমতীর। কৃষ্ঞস্থখ 
সখী ; তুমি স্থৃথে থাক, আমার যাই হোক। 

গোগপীদের এই বড় উচ্চ ভাব । 

“গোগীরা কে জান? রামচন্দ্র বনে বনে ভ্রমণ করতে করুতে_ 
ষি সহস্র খধি বসেছিলেন, তাদের দিকে একবার চেয়ে দেখেছিলেন 
সন্সেহে ! তার! রামচন্দ্রকে দেখবার জগ্ত ব্যাকুল হয়েছিলেন। কোন 
কোন পুরাণে আছে, তারাই গোপী। 

একজন ভক্ত-_মহ!শয়, অন্তরঙ্গ কাঁহাকে বলে? 

শীরামকৃষচ-_কি রকম জান? যেমন নাটমন্দিরের ভিতরেব থাম। 
বাইরের থাম। যার] দর্ববদ1 কাছে থাকে, তারাই অন্তরঙ্গ । 


কলিকাতা, গিরীশমন্দিরে, মহিমাঁচরণের সহিত কথা । ২৪৭ 


( জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযৌগের সমন্বয়। ভরদ্াজাদ ও রাম। ) 
 পূর্রবকথ-_অরূপ দর্শন। সাকার ত্যাগ । শ্রীশ্রীমা দক্ষিণেশবরে | ] 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( মহিমাচরণের প্রতি )-_কিন্তু জ্ঞানী বূপও টায় না, 
অবতারও চায় না। রামচন্দ্র বনে যেতে যেতে কতকগুলি খষিদের 
দেখতে ঠপেলেন। তীর! রামকে খুব আদর করে অশ্রেমে বদালেন। 
(সই খধির! বল্লেন, রাম, তোমাকে আজ আমরা দেখলুম। আমাদের 
পকল সফল হ'ল! কিন্ত্বু আমর! তৌমীকে জানি দশরথের বেটা 
তরদ্বাজাদি তোমাকে অবতার বলে ; আমরা কিন্তু তা বলি না, আমরা 


সেই অখণ্ড সচ্চানন্দের চিন্তা করি। রাম প্রসন্ন হয়ে হাস্তে 
লাগলেন। 


“উঠ, অ।মার কি অবস্থা গেছে! মন অথণ্ডে লয় হয়ে যেত! এমন 
কতদিন | মব ভক্তি ভক্ত ত্যাগ কর্লুম। জড় হলুম। দেখলুম, মাথাট। 
নিরাকার, প্রাণ যায যায়। রাঁমলালের খুড়ীকে ডাঁকৰ মনে করলুম | 

“্ঘরে ছবি টবি ঘ! ছিল, সব সরিয়ে ফেল্তে বললুম! আবার 
সদ যখন আসে, তখন মন নেমে, আসবার সময় প্রাণ আটুপাটু করতে 
থাকে! শেষে ভাবতে লাগলুম, তবে কি নিয়ে থাকবো! তখন 
ভক্তি ভক্তের উপর মন এল | তখন লোকদের জিজ্ঞাসা রে ক্ড়াতে 
লাগলুম যে, এ আমার কি হল! ভোলানীথ *% বললে “ভারতে ৭' 
আছে। সমাধিস্থ লৌক খন সমাধি থেকে ফির্বে, খন কি নিয়ে 
থাকৃবে? কাজেই ভক্ত ভক্তি চাঁই। তা না হলে মন দীড়ায়' কোথা ? 

সগুম পারিচ্ছেদ । 
মমাধিস্থ কি ফেরে ? শ্রীমুখকখিত চরিতামৃত।_কুয়ার সিং* *। 
মাহম।চরণ (শ্রীরামকৃষের প্রতি) মহাশয়, সমংধিস্থ কি ফির্তে 
পারে? শরীরামক্ষ্ণ (মহিমের প্রতি, একা )__তোমায় একলা 
একলা বোল্ব; তুমিই এ কথা৷ শোন্বার উপযুক্ত 


শশী _. ৮ শাীপাশ্াীস্ীশীি 


___শ শশী 





* ৬ভোঁগানাথ মু.ধাপাধ্যায় তধন রাসম ৭ ঠাকুরবাড় র মুহাঁর ছিলেন, 
পরে ধাজাঞজি হইঞ।ছিলেন। পমহাভারত। * * হয় সিং সিপাহীদের 
হালদার । 





২৪৮ শ্রীশ্রীরামকৃঞ্ণচকথামৃত। ২র ভাগ । [ ১৮৮৫, এপ্রেল ২৪। 


“কুয়ার সিং এ কথা জিজ্ঞাসা কর্তো। জীব আর' ইশ্বর 
অনেক তফাৎ । সাধন ভজন করে সমাধি পধ্যন্ত জীবের হতে পারে। 
ঈশ্বর যখন অবতীর্ণ হন, তিনি সমাধিস্থ হয়েও-আবার ফির্তে পারেন। 
জীবের থাক্‌,_-এর] যেন রাজার কর্মচারী । রাজার বারবাড়ী পর্যন্ত 
এদের গতায়াত। রাজার বাড়ী লাততলা, কিন্তু রাজার ছেলে সাত 
তলায় আনাগোনা কর্তে পারেঃ আবার বাইরেও আসতে পারে। 
ফেরে না, ফেরে না, সব বলে । তবে শঙ্করাচাধ্য, রামানমুজ এরা সব 
কি? এর] “বিষ্ভার আমি' রেখেছিল । 

মহিমাচরণ-_তাই ত ; তা ন! হ'লে গ্রন্থ লিখলে কেমন করে ? 

শ্রীরামকৃষ্ণ__ আবার দেখ, প্রহলাদ, নারদ, হনুমান, এরাও সমা- 
ধির পর ভক্তি রেখেছিল । মহিমা চরণ-_আঁজ্ঞা ই] । 

[ শুধুজ্ঞান বাজ্ঞানচর্চা। 'আর সমাধির পর জ্ঞান। বিদ্ার আমি] 

শ্রীরামকৃষণ_কেউ কেউ জ্ঞানচচ্চ1 করে বলে মনে করে, আমি 
কি হইছি! হয় ত একটু বেদান্ত পড়েছে। কিন্ত ঠিক জ্ঞান হলে 
অহঙ্কার হয় না; অর্থাৎ যদি সমাধি হয়, আর মানুষ তার সঙ্গে এক 
হ'য়ে যায়, তা” হ'লে আর অহঙ্কার থাকে না! সমাধি না হ'লে ঠিক 
জ্ঞান হয় না! সমাধি হ'লে তাহার সঙ্গে এক হওয়! যায়। আর 
অহং থাকে ন! । 

“কি রকম জান? ঠিক ছুপুর বেলায় সূর্ধ্য ঠিক মাথার উপর 
উঠে। তখন মীনুষট] চারিদিকে চেয়ে দেখে, আর ছায়া নাই। তাই 
ঠিক জ্ঞান হ'লে- -সমাধিস্থ হ'লে__অহংরূপ ছায়। থাকে না। 

“ঠিক জ্ঞান হবার পর যদি অহং থাকে, তবে জেনো, “বিদ্যার 
আমি” “ভক্তির আমি” পাল আমি”। সে “অবিদ্ভার আমি নয়। 

“আবার জ্ঞান ভক্তি দুইটিই পথ--ষে পথ দিয়ে যাও, তাকেই 
পাবে। জ্ঞানী একভাবে তাকে দেখে, ভক্ত আর এক ভাবে তীকে। 
দেখে। জ্ঞানীর ঈশ্বর তেজোময়, ভক্তের রসময় |” 

[ শীবামক্ষ ও দার্কপ্ডেয়চণ্তীবর্ণিত অস্থুরবিনাশের অর্থ ।) 
ভবনাথ কাছে বসিয়াছেন ও সমন্ত শুনিতেছেন ! _ ভবনাথ 
নরেন্দ্র প্রতি অনুগত ও প্রথম প্রথম ব্রাহ্ধদমাজে সর্বদা]! যাইতেন। 


কলিকাতা, গিরীশমন্দিরে নরেন্দাদি ভর্তীদঙে । ২৪৯ 


। ভবনাথ (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি )__আমার একটা জিজ্ঞাস্য আছে! 
আমি চণ্ডী বুঝতে পারুছি না। চণ্ডীতে লেখা আছে যে, তিনি সব টক্‌ 
টক মারছেন+ এর মানে কি? 
 শ্রীরামকৃ্চ_ও সব লীল। আমিও ভাবতুম এঁ কথা। তারপর 
দেখ লু, সবই মায়।। তীর স্টিও মায়া, তার সংহারও মায়।। 

ঘরের পশ্চিম দিকের ছাদে পাত| হইয়াছে। এইবার গিরীশ 
ঠাকুরকে ও ভক্তদিগকে আহ্বান করিয়া লইয়। গেলেন। বেশ!খ, 
শুরু দশমী! জগৎ হাসিতেছে ! ছাদ চন্দ্রকিরণে প্লাবিত। এদিকে 
শ্রীরামকৃষ্ণকে সম্মুখে রাখিয়৷ ভক্তের প্রসাদ পাইতে বসিয়াছেন। 
সকলেই আনন্দে পরিপূর্ণ । 

ঠাকুর “নরেন্দ্র” “নরেন্দ্র” করিয়া পাগল। নরেন্দ্র সম্মুখের 
পংক্তিতে অন্যান্থ ভক্তসঙ্গে বসিয়াছেন। মাঝে মাঝে ঠাকুর নরেন্দ্রে 
খবর লইতেছেন। অর্ধেক খাওয়া হইতে ন| হইতে ঠাকুর হঠাৎ 
নরেন্দ্রের কাছে নিজের পাত খেকে দই ও তরমুজের পানা লইয়া 
উপস্থিত। বলিলেন, নরেন্দ্র, তৃই এইটুকু খা! 


ঠাকুর বালকের ন্যায় আবার ভোজনের আসনে গিয়া উপবিষ্ট 
হইলেন। 


ভিতীন্ব ভ্ভাঙ্গ-_ভ্রন্সোন্িস্প এ শ৪ 
ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ণ শ্ঠামপুকুরে ভক্তসঙ্গে 
প্রথম পরিচ্ছেদ । 
ডাক্তার ও মাগ্ঠার। সার কি? 


আজ বৃহস্পতিব।র আশ্বিন কৃষ্ণ বষ্টী, ২৯শে অক্টোবর, ৯৮৮৫ 
খৃষ্টাব্দ । বেলা দণ্টা; ঠাকুর পীড়িত। কলিকাতার অন্তগত শ্য।ম- 
'পুকুরে রহিয়াছেন। ডাক্তার তীহাকে চিকিৎসা করিতেছেন। 
ডাক্তারের বাড়ী শাখারিটোলা। ডাক্তারের সঙ্গে এখানে ঠাকুর 
আরামক্ুষ্ণের একটি মেবক কথা৷ কহিতেছেন। ঠাকুর রোজ রোজ 
কেমন থাকেন, সেই সংবাদ লইয়া তাহাকে প্রত্যহ আসিতে হয়| 

'ডাক্তার-_দেখ, বিহারীর (ভাছুড়ীর) এক কথা। বলে, 


৩ 


২৫০ শ্রী্রীরামকৃষ্তকথামৃত | ২য় ভাগ । [১৮৮৫) অক্টোবর ২৯ 


09:09%736+5 910171% ( সুন্মমশরীর ) বেরিয়ে গেল, আবার 00919 
তাই দেখছে! কি আশ্চর্য্য কথা! 

মাষ্টার__পরমহংসদেব বলেন, ও সব কথায় আমাদের কি 
দরকার? আমর! পৃথিবীতে এসেছি, যাতে ঈশ্বরের পাদপদ্মে ভক্তি 
হয়। তিনি বেন, একজন একট! বাগানে আম খেতে গিছলে।। সে 
একটা কাগজ আর পেন্সিল নিয়ে কত গাছ, কত ডাল, কত পাতা, 
গুণে গুণে লিখতে লাগলে! । বাগানের একজন লোকের সঙ্গে দেখা 
হলে সে বল্লে, তুমি কি করছো, আর এখানে এসেছই বা কেন? 
তখন সে লোকটা বল্লে এখানে কত গাছ, কত ডাল, কত পাতা তাই 
গুণছি এখানে আম খেতে এসেছি। বাগানের লোকটী বল্লে, আম 
খেতে এসেছ ত আম খেয়ে যাও ;-তোমার অত শত, কত পাতা কত 
ডাল, এ সব কাজ কি? 

ড।ক্তার-__পরমহংস সাঁরটা নিয়েছে দেখছি । 

অতঃপর ডাক্তার তাহার হোমিওপ্যাথিক হাসপাতাল সম্বন্ধে 
অনেক গল্প করিতে লাগিলেন-_-কত রোগী রোজ আসে, তাদের ফর্দি 
দেখালেন ; বললেন, ভাঁক্তার সাল্জার এবং অন্যান্য অনেকে তাহাকে 
প্রথমে নিরৎসাহ করিয়।ছিলেন। তাহারা অনেক মাসিক পত্রিকায় 
তাহার বিরুদ্ধে লিখিতেন ইত্যাদি । 

ডাক্তার গাড়তে উঠিলেন, মাফারও সঙ্গে উঠিলেন। ভাক্তাঁর 
নানা রোগী দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। প্রথমে চোরবাগান, 
তারপর মাথাঘষার গলি, তারপর পাথুরিয়াঘাট1। সব রোগী দেখা 
হইলে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিতে যাইবেন। 

ডাক্তার পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরদের একটি বাড়ীতে গেলেন। সেখানে 
কিছু বিলম্ব হইল। গাড়ীতে ফিরিয়। আসিয়। আবার গল্প করিতে 
লাগিলেন ! 

ডাক্তার-_এই বাবুটীর সঙ্গে পরমহংসের কথা হলো! থিয়সফির 
কথা-__কর্ণেল অল্কটের কথ! হলো । পরমহংস এঁ বাবুটার উপর চট! | 
কেন জান? এ বলে, আমি সৰ জনি। 


মাীর-_না, চট] হবেন কেন? তৰে শুনেছি; একবার দেখ। 


কলিকাতা, শ্যামপুকুরে, শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে । ২৫১ 


হয়েছিল। তা পরমহংসদেব ঈশ্বরের কথা বল্ছিলেন। তখন ইনি বলে- 
ছিলেন বটে যে, হু", ও সব জানি। ভাক্তার--এ বাবুটি 
90:91809 4.9909196101) এ ৩২১৫০ টাঁক। দিয়াছেন। 

গাড়ী চলিতে লাগিল । বড়বাজার হইয়! ফিরিতেছে। ডাক্তার 
ঠাকুরের সেবা! সম্বন্ধে কথা কহিতে লাগিলেন। 

ডাক্তার_-তোমাদের কি ইচ্ছা এ'কে দক্ষিণেশ্বরে পাঠানো ? 

মাষটার__না, তাতে ভক্তদের বড় অস্থৃবিধা। কলকাতায় থাক্লে 
সর্ববদ! যাঁওয়! আসা যায়-_-দেখ তে পার! যাঁয়। 

ডাক্তার--এতে ত অনেক খরচ হচ্ছে। 

মাষ্টার--ভক্তদের সে জন্য কোন কষ্ট নাই। তীরা, য।তে সেবা 
কর্তে পারেন। এই চেষ্টা করুছেন। খরচ ত এখানেও আছে'সেখানেও 
আছে। সেখানে গেলে সর্বদা দেখ তে পাবেন না। এই ভাবনা । 





দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


শ্রীরামকুষ্ণ, ডাক্তার সরকার, ভাদুড়ী প্রভৃতি সঙ্গে। 
[ডাক্তার সরকার, ভাচুড়ী, দোকড়ি, ছোট নরেন, 
মার, শ্তামবনু ] 
ডাক্তার ও মাীর শ্যামপুকুরে আমিয়! একটি দ্বিতল গৃহে উপস্থিত 
হইলেন। সেই গৃহের বাহিরের ভ্পরে, বারা ধাওয়ালা ছুটি ঘর আছে। 
একটি পূর্ববপশ্চিমে ও অপরটি উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘ। তাহার প্রথম 
ঘরটিতে গিয়া দেখেন, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বসিয়া "্মাছেন। ঠাকুর 
মহান্ত। কাছে ডাক্তার ভাদুড়ী ও অনেকগুলি ভক্ত। 
ডাক্তার হাত দেখিলেন ও গীড়ার অবস্থা অবগত হইলেন। ক্রমে 
ঈশ্বর সম্বন্ধীয় কথ! হইতে লাগিল। 
ভাছুড়ী--কথাট কি জান ? সব স্বপ্রবু। 
ভাক্কার__সবই [)9109100 (ভ্রম)! তবে কীর 1)81081010, 
আর কেন 109158107,? আর সববাই কথাই ব। কয় কেন, 10919310] 


২৫২ শ্রীস্রীরামকৃষ্ণকথাম্বত। ২য় ভাগ । [ ১৮৮৫, অক্টোবর ২৯ | 


জেনেও ? ] 082800% 10911659 7৪৮ 900. 19 798] 8800. 079৪ 
(10) 15 0307981] ঈশ্বর সত্য, আর তীর স্থ্টি মিথ্যা, এ বিশ্বাস করিত 
পারি না। | 
[ সোহহং ও দ্বাসভাব। জ্ঞান ও ভক্তি! ] 

শ্রীরামকৃষ$--এ বেশ ভাব--তুমি প্রভূ, আমি দাস। যতক্ষণ দেহ 
সত্য বলে বোধ আছে, আমি তুমি আছে, ততক্ষণ দেবানেরবারই 
ভাল; আমি সেই, এ বুদ্ধি ভাল নয়। 

“আর কিজান? এক পাশ থেকে ঘরকে দেখছি এও যা, আর 
ঘরের মধ্য থেকে ঘরকে দেখ ছি সেও তাই ।” 

ভাছুড়ী (ডাক্তারের প্রতি )--এ সব কথা যা বল্লুষ, বেদান্তে 
আছে। শান্দরটান্জ্র দেখ, তবে ত। 

ডাক্তীর-_-কেন, ইনি কি শান্তর দেখে বিদ্বান হয়েছেন? আর ইনিও 
ত এ কথ! বলেন; শাস্ত্র না পড়লে হবে না ? 

আীরামকৃ্ণ--ওগে!, আমি শুনেছি কত। 


ডাক্তার--শুধু শুনলে কত ভুল থাকৃতে পারে। তুমি শুধু শোন 
নাই। [ আনার অন্য কথ। চলিতে লাগিল । 


[ইনি পাগল” । ঠাকুরের পায়ের ধূল! দেওয়।। ] 

আীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি )-_আপনি নাকি বলেছে, “ইনি 
পাঁগল' 1 তাই এর! (মাষ্টার ইত্যাদির দিকে দেখাঁইয়। ) তৌমার 
কাছে যেতে চায় নাঁ। 

ডাক্তার (মাফটারের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া )--কই ? তবে অহঙ্কার 
বলেছি। তুমি লোককে পায়ের ধুল! নিতে দাও কেন? 

মাষীর__তা না হলে কীদে। 

ডাক্তার--তাদের ভূল,__বুঝিয়ে দেওয়! উচিত। 

মা্টীর--কেন সর্ধবভূতে নারায়ণ ? 

ডাক্তার--তাতে আমার আপন্ডি নাই। সববাইকে কর। 


মাফীর-_কোন কোন ম.নুষে বেশী প্রকাশ । জল নব জায়গায় 
আছে, কিন্তু পুকুরে, নদীতে, সমুদ্রে, প্রকাশ। আপনি ছ91%0ঞ্কে 
যত মান্বেন। তত 738017101০৫ 99157,99কে কি তত মান্বেন, 


, কলিকাতা, শ্যামপুকুর 1 ডাক্তীর সরকার প্রভৃতি সঙ্গে । ২৫৩ 


ডাক্ার--তাতে আমি রাজি আছি। তবে 900 বল কেন? 

মাষার__আমরা পরম্পর নমস্কীর করি কেন? সকলের হৃদয়মধ্যে 
নারায়ণ আছেন! আপনিও সব বিষয় বেশী দেখেন নাই ; ভাবেন নাই। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি)__কোন কোন জিনিষে বেশী প্রকাশ। 

আপনাকে,ত বলেছি সূর্যের রশ্মি মাটাতে এক রকম পড়ে, গাছে এক 
রকম পড়ে, আবার আশিতে আর এক রকম। আশিতে কিছু বেশী 
প্রকাশ। 

এই দেখ ন। প্রহলাদাদি আর এর|! কি সমান? প্রহলাদের মণ 
প্রাণ সব তাতে সমর্পণ হয়েছিল | 

ডাক্তার চুপ করিয়া রহিলেন। সকলে চুপ করিয়া আছেন । 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( ডাক্তারের প্রতি )-_-দেখ, তোমার এখানের উপর 
টান আছে। তুমি আমাকে বোলেছো, তোমায় ভালবাসি! 

[ আীরামকৃষ্ণ ও সংসারী জীব। 'তুমি লৌভী, কামী, অহঙ্কারী | ] 

ডাক্তার-_তুমি 00110. ০1 ৪৮৪০, তাই 'এত বলি। লোক 
পাঁয়ে হাত দিয়ে নমস্কার করে, এতে আমার কষ্ট হয়। মনে করি এমন 
ভাল লোকটাকে খারাঁপ করে দিচ্ছে। কেশব সেনকে তার চেলার। এ 
-কম করেছিল। তোমায় বলি শোন-_ 

শীরামকৃষ্ণ-_-তোমার কথ! কি শুনবো? তুমি লোভী, কামী, 
মহসঙ্কারী | 

ভাছুড়ী (ডাক্তারের প্রতি )--অর্থাৎ, তোমার জীবতু 
মাছে! জীবের ধর্মই 'ওই, টাঁকা-কড়ি, মান সম্রমেতে লোভ ; কাম। 
সহস্কার। সকল জীবেরই এই ধন্ম। 

ডাক্তার__তা বল ত তোমার গলায় অস্তুখটি কেবল দেখে যাবৰ। 
ঘন্ত কোন কথয় কাজ নাঁই। তর্ক কর্তে হয় ত সব ঠিক্‌ ঠক বোল্বো । 

সকলে চুপ করিয়া! রহিলেন। 
অন্ুলোম ও বিলোম । [00101010800 70৮01061010 তিন ভক্ত] 

কিয়ক্ষণ পরে ঠাকুর আবার ভাছুড়ীর সহিত কথা কহিতেছেন। 

শ্রীরামকৃঞ্ণ__কি জানো ? ইনি (ডাক্তার ) এখন নেতি নেতি 
করে.অনুলোমে যাচ্ছে৷ | হীশ্বর ভীব নফ, জগৎ নয়, সৃষ্টির ছাঁড়া তিনি, 
এই সর বিচার ইনি কচ্ছে। যখন বিলোমে আস্বে সব মানবে। 


২৫৪ শ্রীপ্ীরামকৃষ্ণকথামৃত ২য় ভাগ । [১৮৮৫, অক্টোবর ২৯ 


“কলাগাছের খোল! ছাঁড়িয়ে ছাড়িয়ে গেলে মাঝ 'পাওয়! যাঁয়। 

“খোল একটি আলাদা জিনিষ, মাঝ একটি আলাদা জিনিষ। মাং 
কিছু খোল নয়, খোলও মাঝ নয়। কিন্তু শেষে মানুষ দেখে 
খোলেরই মাঝ, মাঝেরই খোল। তিনি চতুর্ধিবংশতি তন্ব হয়েছেন 
তিনিই মানুষ হয়েছেন। ূ 

( ডাক্তারের প্রতি )-_-ভক্ত তিন রকম। অধম ভক্ত, মধ)ম ভক্ত 
উত্তম ভক্ত। অধম ভক্ত বলে এ ঈশ্বর । তাঁর! বলে সৃষ্টি আলাদ 
ঈশ্বর আলাদ।। মধ্যম ভক্ত বলে, ঈশ্বর অন্তর্য্যামী। তিনি হুদয়মধে 
আছেন। সে হৃদয়মধ্যে ঈশ্বরকে দেখে । উত্তম ভক্ত দেখে, তিনি এই 
সব হয়েছেন। তিনি চতুর্বিবংশতি তন্ব হয়েছেন! সে দেখে, ঈশ্বর 
অধো উদ্ধে পরিপুর্ণ। 

“তুমি গীত।. ভাগবত, বেদান্ত, এ মব পড়,-তবে এ সং 
বুঝতে গার্বে। 

শ্রীরামকৃষ__জশ্বর কি হৃষ্টিমধ্যে নাই ? 

ডাক্তার-__না, সব জায়গায় আছেন ; আর আছেন বলেই খেজ 
যার না। 

কিয়ৎ্ক্ষণ পরে অন্য কথ| পড়িল। ঠাকুর শ্রীরামকৃষের ইশ্বরীয 
ভাব সর্ববদ। হয়, তাহাতে অস্থুখ বাড়িবার সম্ভাবনা । 

ডাক্তার (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি )-ভাব চাপবে। আমার খুব 
ভাব হয়। তোমাদের চেয়ে নাচতে পারি। 

ছোট নরেন (সহাস্তে)__-ভাব যর্দি আর একটু বাঁড়ে, কি কর্বেন ! 

ডাক্তার-_ 00160101706 70797 (চাঁপ বার শক্তি) বাড়বে 

শীরামরু্ণ ও মাটার_সে আপনি বোল্‌ছো ( বল্‌ছেন )। 

মাফটার-_ভাব হ'লে কি হবে, আপনি বল্তে পারেন ? 

কিয়ত্ক্ষণ পরে টাকা-কড়ির কথ! পড়িল। 

হীরামরুঞ্ ( ডাক্তারের প্রতি )- আমার তাতে ইচ্ছা নাই; তা 
ত জান ?--কি ? উউ.নয় ! 

ডাক্তার-_-আমারই তাতে ইচ্ছা নাই--তা আবার তুমি। বাক 
খোল! টাকা পড়ে থাকে 

শ্রীরামকৃ্*-_যদমলিকও এ রকম অন্যমনক্ক)-ষখন 


' কলিকাতা, শ্যামপুকুর। ভাক্তার সরকারের সহিত বিচার । ২৫৫ 


খেতে বসে, এত অন্যমনস্ক যে, তা! ব্যান্নন, ভাল মন্দ, খেতে যাচ্চে! 
কেউ হয়ত বললেন, “ওট! থেও না, ওটা খারাপ হয়েছে, । তখন বলে, 
যা, এ ব্যান্নুনুটা খারাপ ? হী সত্যই ত! 
"ঠাকুর কি ইলিতে বলিতেছেন, ঈশ্বর চিন্ত/করে অন্যমনস্ব,আর বিষষ 

চিন্ত। করে অন্যমনস্ক, অনেক প্রভেদ ? 

আবার ভক্তদিগের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ঠাকুর শ্রীরামকঞ্চ 
ডাক্তারকে দেখাইয়। সহাস্তে বলিতেছেন দেখ, নিদ্ধ হ'লে জিনিষ নরম 
হয়__ইনি ( ডাক্তার ) খুব শক্ত ছিলেন, এখন ভিতর থেকে একটু নরম 
হচ্চেন। 

ডাক্তার__সিদ্ধ হলে উপর থেকেই নরম হয়, কিন্তু আমার আর 
এ যাত্রায় তা হল না! ( নকলের হাস্য )। 


ডাপ্ডার7-বিদায় লইবেন,আবার ঠাকুরের সহিত কথা কহিতেছেন। 
ডান্তীর-_-লোকে পারের ধুলা লয়, বারণ ক'রতে পার না? 
শীরামকৃ্ণ--সববাই কি অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে ধরতে পারে? 
ডাক্তীর--তা বলে যা ঠিক মত, তা বল্বে না? 
শীরামকুঞ্জ_-রুচি ভেদ আর অধিকারী ভেদ আছে। 
ডাক্তার--সে আবার কি? 
শ্রীরামকৃষ্ণ __রুচিতেদ,_কি রকম জান ? কেউ, মাছট! ঝোলে 
খায় ; কেউ ভাজা খায় ; কেউ মাছের অম্বল খায় ; কেউ মাছের পোৌলও 
থায়। আর অধিকারী ভেদ-_-আমি বলি আগে কলাগাছ বিধিতে 
শেখ"; তার পর শল্তে ; তার পর পাখা উড়ে যাচ্চে, তাকে বেঁধ। 
[ অখণ্ড দর্শন । ডাক্তীর সরকার ও হরিবর্লভকে দর্শন ] 
সন্ধ্যা হইল। ঠাঁকুর ঈশ্বরচিন্তায় মগ্ন হইলেন। এত অস্তরখ; কিন্ত 
অসুখ যেন এক ধাঁরে পড়িয়া রহিল । দুই চার জন অন্তরঙ্গ ভক্ত কাঁছে 
বসিয়া এক.দৃষ্টে দেখিতেছেন। ঠাকুর অনেকক্ষণ এই অবস্থায় আছেন। 
'ঠাকুর প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন । মণি কাছে বসিয়া আছেন, তীহাকে 
একান্তে বলিতেছেন,__-“দেখ, অথণ্ডে মন লীন হয়ে গিছিল ! তাঁর 


২৫৬ ্রীীরামকৃষ্ণকথামৃত। ২য় ভাগ | [ ১৮৮৫, অক্টোবর ২৯ | 


পর দেখলাম--ে অনেক কথা! । ডাক্তারকে দেখলাম, ওর হবে 
কিছুদিন পরে ;--আর বেশী ওকে বলতে টলতে হৰে না। আর এক 
জনকে দেখলাম । মন থেকে উঠল, তাকেও নাও । তার কথা পরে 
তোমায় বলব। 
[ সংসারী লোককে নানা উপদেশ ] 

শ্রীযুক্ত শ্ামবন্থ *ও দে।কড়ি ডাক্তার ও আরও ছু একটি শোক 
আসিয়াছেন। এবার তাহাদের সহিত কথ৷ কহিতেছেন। 

শ্যাম বন্থু--আহা, সেদিন কথাটা যা বলেছিলেন, কি'চমত্কার ! 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্তে)--কি কথাটা গা ? শ্যাম বস্থ্-__সেহ 
যে বল্লেন. জ্ঞান অজ্ঞানের পারে গেলে কি থাকে । 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাস্তে )-বিত্বান। নানা জ্ঞনের নাম অজ্ঞান । 
সর্ববভূতে ঈশ্বর আছেন, এর নামজ্ঞান। বিশেষরূপে জানার নাম 
বিজ্ঞীন। ঈশ্বরের সহিত আলাপ, তাতে আত্মীয়বোধ, এর নাম বিজ্ঞান । 

“কাঠে আগুন আছে, অগ্নিতত্ব আছে ; এর নাম জ্ঞান। সেই কাঃ 
জ্বালিয়ে ভাত রে'ধে খাওয়া ও খেয়ে হুষ্টপুষ্ট হওয়ার নাম বিজ্ঞান। 

শ্যাম বস্থু (সহাস্যে )_-আর সেই কাটার কথা ! 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাসে)। হী, যেমন পায়ে কাট! ফুট লে আর একটি 
কাটা আহরণ কর্তে হয়; তার পর পায়ের কীটাঁটি তুলে ছুটা কাটা 
ফেলে দেয়। তেমনি অভ্ঞানর্কীট] তুলবার জন্য জ্ঞানকাটা জোগাড় 
কর্তে হয়। অজ্ঞান-নাশের পর জ্ঞান অজ্ঞান দুই-ই ফেলে দিতে হয়। 
তখন বিজ্ঞান। 

ঠাকুর শ্যাম বস্তুর উপর প্রসন্ন হইয়াছেন ! শ্যাম বস্তুর বয়স হইয়াছে, 

এখন ইচ্ছা_কিছুদিন ঈশ্বরচিন্তা করেন। পরমহংসদেবের নাম শুনিয়া 
এখানে আসিয়াছেন। ইতিপুর্ব্বে আর একদিন আসিয়াছিলেন। 

প্রারামকৃ্, (শ্যাম বস্তুর প্রতি )- বিষয়ের কথা একবারে ছেও্ে 
দেবে। ঈশ্বরীয় কথা বই অন্য কোনও কথা বোলো! না। বিষয়ী লোক 
দেখলে আস্তে আস্তে সরে যাঁবে। এত দিন সংসার করে তো 
দেখলে সব ফকাবাজী? ঈশ্বরহই বস্ত আর সন অবস্থ 


কলিকাতা, শ্যামপুকুর। ভক্তসঙ্গে ঈশ্বরীয় কথাপ্রসঙ্গে। ২৫৭ 


ঈশ্বরই ঈত্য, আর সব দুদিনের জন্য! সংসারে আছে কি? আমড়ার 
অন্বল ; খেতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু আমড়াতে -আছে কি? আ্বাটী আর 
চামড়া, খেলে অগ্লশুল হয়। 
* শ্যাম বস্থু- আজ্ঞে হা; যা বলছেন, সবই মত্য। 
'শীরাঘকৃষ্ণ_-অনেক দিন ধরে অনেক বিষয়কণ্ম করেছ, এখন 
গোলমালে ধ্যান, ঈশ্বর চিন্তা হবে না। একটু নির্জন দরকার। 


নির্জন ন! হলে মন স্থির হবে না। তাই বাড়ী থেকে আধপো অন্তরে 
ধ্যানের জায়গ। কর্তে হয়। 


শ্খামবাবু একটু চুপ করিয়া রহিলেন, যেন কি চিন্ত। করিতেছেন । 
শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহ।স্তে )__-আর দেখ, টাতও সব পড়ে গেছে, আর 
দর্গাপুজা কেন ? (সকলের হাস্য )। একজন বলেছিল, আর দুর্গাপুজ। 
করনাকেন? সেব্যক্তি উত্তর দিলে, আর দীত নাই ভাই। পাঠা 
খাবার শক্তি গেছে। 

শ্যাম বন্থ__ আহা, চিনিমাখা কথা । 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাস্যে )-_এই সংসারে বালী আর চিনি মিশেশ 
আছে। পিঁপড়ের মত বালা ত্যাগ করে করেঃ চিনিটুকু নিতে হয়। 
যে চিনিটুকু নিতে পারে, সেই চত্ুর। তীর চিন্ত। করবার জন্য একটু 
নিগ্ভন স্থান কর। ধ্যানের স্থান। তুমি একবার করনা! আমি 
একবার যাব । [ নকলে কিম়্ৎকাল চুপ কুরিয়া আছেন || 

শ্যাম বস্থ-_মহাশয়, জন্মান্তর কিআছে? আবার কি জন্মাতে 
হবে? 

শি রি বল, আন্তরিক ডাক; তিনি জানয়ে দেন, 
দেবেন । ষছু মল্লিকের সঙ্গে আলাপ কর, যছু মল্লকই বলে দেবে, তার 
ক'খান! বাড়ী, কত টাকার কোম্পানীর কাগজ । আগে সে সব 
জান্বার চেষ্ট। করা ঠিক নয়। আগে ঈশ্বরকে লীষ্ভ কর, তারপর যা 
ইচ্ছা, তিনিই জানিষে দেবেন । 

শ্যাম বন্্--মহাশর়, মানুষ সংসারে থেকে কত অন্যায় করে, 
পাপকণ্ম করে! সেমানুষকি ঈশ্বরকে লাভ করতে পারে? 

শ্রীরাকুষ্ণ__দেহত্যাগের আগে যদি কেউ ঈশ্বরের 'সাধন করে, 


৩৩. 


২৫৮  আ্ত্রীরামকৃঞ্চকথামৃত। ২য় ভাগ । [ ১৮৮৫, এপ্রেল ১৬। 


আর সাধন কর্তে কর্তে ঈশ্বরকে ভাকৃতে ডাকতে, যদি দেহত্যাগ হয়, 
তাকে আর পাপ কখন্‌ স্পর্শ করবে? হাঁতীর স্বভাব . বটে নাইয়ে 
দেওয়ায় পরেও আবার ধূলো-কাদা মাখে ; কিন্তু মাহুত নাইয়ে দিয়ে 
যদি আস্তাবলে তাকে ঢুকিয়ে দিতে পারে; তা হলে আর ধূলো-কাদা 
মাখতে পার না। | 

ঠাকুরের কঠিন পীড়া! ভক্তেরা অব!কৃ; অহেতুক কৃপামিন্ধু দয়াল 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ জীবের ছুঃখে কাতর; অহন্সিশি জীবের মঙ্গলচিন্তা 
করিতেছেন। শ্ঠীমবস্বকে সাহস দ্িতেছেন_ অভ্র দিতেছেন; 
“ঈশ্বরকে ভাকৃতে ডাকৃতে যদি দেহত্যাগ হয়ঃ আর পাঁপ স্পর্শ কর্ণের 
ন।' | 


ভিভীন্ম ভ্ভাঙ্গা_স্ডবিংশ্শ এ বঞ। 
ঠাকুর শ্রীরামকঞ্ঝ কাশীপুর বাগানে ভক্তসঙ্গে । 


প্রথম পরিচ্ছেদ । 


শ্রীরাম কাশীপুর উদ্ভানে। গিরীশ ও মাগার 


কাশীপুর ঝ্ুগানের পূর্ববধীরে পুষ্ররণার ঘাট। চাদ উঠিয়াছে। 
উদ্ভানপথ ও উদ্যানের বৃক্ষগুলি চন্দ্রকিরণে ।স্নাঁত হইয়াছে! পু্করাঁর 
পশ্চিমদিকে দ্বিতল গৃহ ! উপরের ঘরে আলো! জবলিতেছে। পুরীর 
ঘাট হইতে সেই আলো খড়খড়ির মধ্য দিয়া আসিতেছে, তাহা ,দেখ৷ 
ধাইতেছে। কক্ষমধ্যে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শয্যার উপর বসিয়া আছেন.। 
একটি দুটী ভক্ত নিঃশব্দে কাছে বলিয়া আছেন, ব। এ ঘর হইতে ও ঘর 
যাইতেছেন। ঠাকুর অসুস্থ, চিকিৎসার্থে বাগানে আপিয়াছেন। ভক্ত; 
সেবার্থ সঙ্গে আছেন । 

পুর ঘাট হইতে নীচের তিনটা আলে! দেখা যাইতেছে 
একটা ঘরে ভক্তের ধাকেন, তাহার আলো! দেখা যাইতেছে | সে ঘর 
দক্ষিণ দিকের ঘর | মাঝের আলোটটি শ্রীঞ্রীমাতাঠাকুরাণীর ঘর ছই। 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীপুর বাগানে, ভক্তসঙজে। ২৫৯ 


আসিতেছে। মা, ঠাকুরের সেবা আসিয়াছেন! তৃতীয় আলোটি 
রান্নাঘরের । সেই ঘর গৃহের উত্তরদিকে। উদ্ভানমধ্যস্থিত এঁ ঢুতলা 
বাড়ীর দক্ষিণপূর্বব কোণ হইতে একটি পথ পুষ্রণীর ঘাটের দিকে 
গিয়াছে। পুর্ববাস্ত হইয়া এ পথ দিয়া ঘাটে যাইতে হয়। পথের ছুই 
ধারে, বিশেষতঃ দক্ষিণ পার্খে, অনেক ফল-ফুলের গাছ। 

চাদ উঠিয়াছে। পুকুরঘাটে গিরীশ, মাষ্টার, লাটু আরও দুই একটি 
ভক্ত বসিয়া আছেন। ঠাকুরের কথা হইতেছে। আজ শুক্রবার, ১.ই 
এপ্রেল ১৮৮৬ ) ৪ঠ1 বৈশাখ, ১২৯৩ । চৈত্র শুক্লা ত্রয়োদশী। 


কিয়ৎক্ষণ পরে গিরীশ ও মাগীর এ পথে বেড়াইতেছেন ও মাঝে 
মাঝে কথাবাত্া কহিতেছেন। 


মাফ্টার"কি স্থুন্দর টার্দের আলো ! কতকাঁপ ধরে এই নিয়ম 
চল্ছে। 

গিরীশ-_কি ক'রে জানলে 

মাষ্টার*-প্রকৃতির নিয়ম বদলায় না ([001601101/ ০: 
৪079 ) আর বিলাঁতের লোকের! নুতন নৃতন নক্ষত্র টেলিস্কোপ 
দিয়ে দেখেছে! চাদে পাহাড় আছে, দেখেছে। 

গিরীশ__তা৷ বলা শক্ত; বিশ্বাস হয় ন!। 

মাংটার__কেন, টেলিসকোপ দিয়ে ঠিক দেখা যায়। 

গিরীশ- কেমন করে বল্বো, ঠিক দেখেছে। পৃথিবী আর 
টাদের মাঝখানে যদি আর কোন জিনিষ থাকে, তার মধ্যে দিয়ে 
আলে! আস্তে আস্তে হয় ত অমন দেখায় । 

বাগানে ছোক্র] ভক্তের ঠাকুরের সেবার জঙ্য সর্ববদা থাকেন। 
নুরেন্্, রাখাল, নিরঞ্জন, শরৎ, শশী, বাবুরাম, কালী, যোগীন, লাটু 
ইত্যার্দি; তীহার! থাকেন। যে ভক্তেরা সংসার করিয়াছেন, কেহ 
(কহ প্রত্যহ আসেন ও মাঝে মাঝে রাত্রেও থাকেন। কেহ বা মধ্যে 
মধ্যে আসেন। আজ নরেন্দ্র, কালী ও তারক দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর 
বাগানে গিয়াছেন। নরেন্দ্র সেখানে পঞ্চবটা বৃক্ষমূলে বসিয়া ঈর্বরচিন্তা 
করিবেন : সাধন করিবেন। তাই দুই একটি গুরুভাই সঙ্গে গিয়াছেন। 


২৬* শ্রীঞ্ীরামকৃষ্ণকথাম্ৃত। ২য় ভাগ। [ ১৮৮৬, এপ্রিল ১৬। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছ্দে। 
ঠাকুর গিরীশ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে। ভক্তের প্রতি ঠাকুরের স্্রেহ। 
[ গিরীশ', লাটু, মাগার, বাবুরাম, নিরগুন, রাখাল।] 
গিরীশ, লাটু, মাষ্টার উপরে গিয়া! দেখেন, ঠাকুর শষ্যায় বসিয়। 
আছেন। সেবার্থ শশী ও আরও ঢু একটি ভক্ত এঁ ঘরে ছিলেন, ক্রমে 
বাবুরাম, নিরঞ্জন, রাখাল, ই হারাও আসিলেন। 

* ঘরটি বড়! ঠাকুণের শষ্যার নিকট ওষধাদি ও নিতান্ত প্রয়োজনীয় 
জিনিষ|দি রহিয়াছে । . ঘরের উত্তরে একটি দ্বার আছে, সিঁড়ি হইতে 
উঠিয়! সেই দ্বার দিয়! ঘরে প্রবেশ করিতে হয়। সেই দ্বারের সাম্না- 
সামনি ঘরের দক্ষিণ গায়ে আর একটা দ্বার আছে । সেই দ্বার দিয়! 
দক্ষিণের ছোট ছাদটিতে যাওয়া ষায়। সেই ছাদের উপর টীাড়াইলে 
বাগানের গাছপালা, ঠার্দের আলো, অদূরে রাজপথ ইত্যাদি দেখা যায়। 

ভক্তদের রাত্রি জাগরণ করিতে হয়, তাহার] পাঁল৷ করিয়া! জাগেন। 
মশারি টাঙ্গাইয়া ঠাকুরকে শয়ন করাইয়া যে ভক্তটী ঘরে থাকিবেন, 
তিনি ঘরের পূর্ববধারে মাছুর পাতিয়া কখনও বসিয়া, কখনও শুইয়! 
থাকেন। অস্থস্থতা নিবন্ধন ঠাকুরের প্রায় নিদ্রা নাই! তাই ঘিনি 
থাকেন, তিনি কয়েক ঘণ্টা প্রায় বিয়া কাটাইয়। দেন। 

আজ ঠাকুরের অসুখ কিছু কম | ভক্তের! আসিয়। ভূমিষ্ঠ হইয়! 
প্রণাম করিলেন এবং ঠাকুরের সম্মুথ মেজের উপর বসিলেন । 

ঠাকুর আলোটী কাছে আনিতে মাফটারকে আদেশ করিলেন 
ঠাকুর গিরীশকে সন্সেহ সম্তাষণ করিতেছেন । 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( গিরীশের প্রতি )--ভাল আছ? (লাটুর প্রতি 
একে তামাক খাওয়া । আর পান এনে দে। 

কিয়ত্ুক্ষণ পরে আবার বলিলেন, কিছু জলখাবার এনে দে। 

লাটু-_-পানটান দিয়েছি। দোকান থেকে জলখাবার আন্তে 
যাচ্ছে। | 
ঠাকুর বসিয়া আছেন। একটা ভক্ত কয় গাছা ফুলের মালা আনয 
দিলেন। ঠাকুর নিজের গলায় একে একে সেগুলি ধারণ করিলেন 


কলিকাতা,কাশীপুর । গিরীশ প্রভৃতি ভক্তের প্রতি ঠাকুরের স্মেহ। ২৬৯ 


ঠাকুরের হৃদয়মধ্যে হরি আছেন, তাকেই বুঝি পুজা করিলেন। 
ভক্তের! অবাক হইয়া! দেখতেছেন। ছুইগাছি মালা গলা হইতে লইয়া 
গিরীশকে দিলে । 


ঠাকুর মাঝে মাঝে জিজ্ঞীসা করিতেছেন, জলখাবার কি এলে। ? 


মণি ঠাকুরকে পাখা করিতেছেন। ঠাফুরের কাছে একটা ভক্তপ্রদত্ত 
চন্দনকাষ্ঠের পাঁখা ছিল। ঠাকুর পাখাখানি মণির হাতে দিলেন। 
মণি সেই পাখ! লইয়। বাতাস করিতেছেন। মণি পাঁখা করিতেছেন, 
ঠাকুর দুইগাছি মালা গল৷ হইতে লইয়! তীহাকেও দিলেন। 

লাটু ঠাকুরকে একটা ভক্তের কথা বলিতেছেন! তাহার একটী 
সাত আট বৎসরের সন্তান প্রায় দেড় বতসর হইল দেহত্যাগ 
করিয়াছে! সে ছেলেটা ঠাকুরকে কখন ভক্তসঙ্গে কখন কীর্তনানন্দে 
অনেকবার দর্শন করিয়াছিল। 


লাটু (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি )--ইনি এঁর ছেলেটার বই দেখে কা'ল 
রাত্রে বড় কেঁদেছিলেন। পরিবারও ছেলের শোকে পাগলের মত 
হয়ে গেছে । নিজের ছেলেপুলেকে মারে আছড়ায়। ইনি এখানে 
মাঝে মাঝে থাকেন : তাঁই বলে ভারি হেঙ্গাম করে। 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এই শোকের কথা শুনিয়। ষেন চিন্তিত হইয়া 
চুপ করিয়া রহিলেন ৷ 

গিরীশ-_-অর্জজ ন অত গীতা-টাত! প'ড়ে অভিমন্যুর শোকে একে- 
বারে মুচ্ছিত। তা এঁর ছেলের জন্য শোক কিছু আশ্চধ্য নয়! 


[ সংসারে কি হ'লে ঈশ্বরলাভ হয় ?] 


গিরীশের জন্য জলখাবার আসিয়াছে। ফাগুর দৌকানের গরম 
কচুরী, লুচি ও অন্যান্য মিষ্টান্ন। বরাহনগরে ফাগুর দোকান । 
নিজে সেই সমস্ত খাবার সম্মুখে রাখাইয়। প্রসাদ করিয়! দিলেন। তার 
' পর নিজের হাতে করিয়। খাবার গিরীশের হাতে দিলেন। বলিলেন 
বেশ কছুরি | গিরীশ সম্মুধে বসিয়া থাইতেছেন। গ্রিরীশকে 


২৬২ ্ত্রীশ্রীরামকৃষ্ণচকথাম্বত। ২য় ভাগ । [ ১৮৮৫, এপ্রেল? ১৯৬1, 


খাইবার জল দিতে হইবে। ঠাকুরের শয্যায় দক্ষিণপূর্বব কোণে কুজায় 
করিয়৷ জল আছে। গ্রীক্মকাল, বৈশাখ মাঁস | ঠাকুর বলিলেন, এখানে 
বেশ জল আছে ।* 
ঠাকুর অতি অস্নুস্থ। ীড়াইবার শক্তি নাই। 
ভক্তের! অবাঁক্‌ হইয়া কি দেখিতেছেন ? দেখিতেছেন,_- ঠাকুরের 
কোমরে কাপড় নাই । দিগন্ঘর ! বালকের ন্যায় শষ্য হইতে এগিয়ে 
এগিয়ে যাচ্ছেন। নিজে জল গড়াইয়া দিবেন। ভক্তদের নিঃশ্বীসবায়ু 
স্থির হইয়! গিয়াছে । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ জল গড়াইলেন। গেলাস 
হইতে একটু জল হাতে লইয়৷ দেখিতেছেন, ঠাণ্ডা কি না! দেখিতেছেন, 
জল তত ঠাঁগড। নয়। । অবশেষে অন্য ভাল জল পাওয়া যাইবে না 
ৰুঝিয়া অনিচ্ছাসত্বে এ জলই দিলেন । 
গিরীশ খাবার খাইতেছেন। ভ্তক্তগুলি চতুর্দিকে বসিয়া আছেন। 
মণি ঠাকুরকে পাখা করিতেছেন । 
গিরীশ (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি )__দেবেনবাবু সংসার ত্যাগ কর্বেন। 
ঠাকুর সর্ননদা কথা কহিতে পারেন না, বড় কষ্ট হয়। নিজের 
ওষ্ঠাধর অঙ্গুলি দ্বার! স্পর্শ করিয়! ইঙ্গিত করিলেন, “পরিবারচ্দের 
খাওয়া দাওয়া কিরূপে হবে,--তাদের কিসে চল্বে ? 
গিরীশ-_-তা কি কর্বেবেন, জামিন। | সকলে চুপ করিয়! 
আছেন। গিরীশ খাবার খাইতে খাইতে কথ। আরম্ত করিলেন । 
গিরীশ__মাচ্ছা, মহাশয়--কোনট! ঠিক? কষ্টে সংসার ছাড়া 
না সংসারে থেকে তাকে ডাক ? 
রামকৃষ্ণ (মাষটারের প্রতি )__গীতাঁয় দেখনি? অনাসক্ত হয়ে 
ংসারে থেকে কর্ম্ম করুলে, সব মিথ্যা জেনে জ্ঞানের পর সংসারে 
থাকলে, ঠিক ঈশ্বরলাভ হয়। 
“যার! কষ্টে ছাড়ে, তার! হীন থাকের লোক! 
_পসংদারী জ্ঞানী কি রকম জান? যেমন সার্সীর ঘরে কেউ আছে। 
ভিতর বা'র দুই দেখতে পায়।” 
. আবার সকলে চুপ করিয়া! আছেন। 


কলিকাতা, কাশীপুর ! গিরীশ, মাষটীর প্রভৃতি ভক্তগঙ্জে। ২৬৩ 


শ্রীরামকৃষ্ণ ( মাফটারের প্রতি )__কচুরি গরম আর খুব ভাল । 

মাষ্টার ( গিরীশের প্রতি )। ফাণুর দৌকানের কচুরি। বিখ্যাত! 

শ্রীরামকৃয়-_বিখ্যাঁত ! 

গিরীশ ( খাইতে খাইতে, সহাস্তে )--বেশ কচুরি । 

শ্রীরামকৃষ্ণ__লুচি থাক্‌, কচুরি খাও | (মাঁফীরকে) কচুরি কিন্তু 
রজোগুণের | . গিরীশ খাইতে খাইতে আবার কথা তুলিলেন। 


[ সংসারীর মন ও ঠিক্‌ ঠিক্‌ ত্যাগীর মনের প্রভেদ] . 


গিরীশ (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি )-_আচ্ছা মহাশয়, মনটা এত উচু 
আছে, আবার নীটু হয় কেন? 

শীরামকৃষ্ণ-_সংসারে থাঁকৃতে গেলেই ও রকম হয়। কখনও উচু, 
কখনও নীচু! কখনও বেশ ভক্তি হচ্ছে, আব|র কমে যায়। কামিনী- 
কাঞ্চন নিয়ে থাকতে হয় কিনা, তাই হয়। স্কসারে ভক্ত কখন জশ্বর- 
চিন্তাঃ হরিনাম করে; কখন বা কামিনী-কাঞ্চনে মন দিয়ে ফেলে। 
যেমন সাধারণ মাছি--কখন সন্দেশে বসছে, কখন বা পচা ঘাবা 
বিষ্ঠাতেও বলে ! | 

“ত্যাগীদের আলাদা কথা । তারা কামিনী-কাঞ্চন থেকে মন 
সরিয়ে এনে কেবল ঈশ্বরকে দিতে পারে ; কেবল হুরিরম পান কর্তে 
পারে। ঠিক ঠিক ত্যাগী হ'লে ঈশ্বর বই তাদের অ|ুর কিছু ভাল লাগে 
না। বিষয় কথা হ'লে উঠে যায়; ঈশ্বরীয় কথা হলে শুনে । ঠিক ঠিক 
ত্যাগী হ'লে নিজের! ঈশ্বরকথ! বই আর অন্ বাক্য মুখে আনে না! 

, “মৌমাছি কেবল ফুলে বসে-_মধু খাবে ঝ'লে। অন্য কোন জিনিষ 

: মৌমাছির ভাল লাগে না!» 

গিরীশ দক্ষিণের ছোট ছাদটীর উপর হাত ধুইতে গেলেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ--(মাফারের প্রতি)_-ঈশ্বরের অনুগ্রহ চাই, তবে তাতে 
সব মন হয়! অনেকগুলি কচুরি খেলে, ওকে ব'লে এসো, 
আজ আর কিছু নাখায়। 


২৬৪ শ্রীত্রীরামকৃষ্ণকথাম্ৃত | ২য় ভাগ । [ ২৮৮৬, এপ্রেল ১৬, 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 


অবতার, বেদবিধির পার। বৈধী ভক্তি ও ভক্তি উন্মাদ। 


গিরীশ পুনর্ব্বার ঘরে আসিয়! ঠাকুরের সম্মুখে বসিয়াছেন, ও পান 
খাইতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( গরীশের প্রতি )-_রাখাল-টাখাঁল এখন বুঝেছে, 
কোন্ট1 ভাল, কোন্ট। মন্দ, কোন্টা সত্য, কোনট] মিথ্য। ওরা যে 
সংসারে গিয়ে থাকে, সে জেনে শুনে । পরিবার আছে। ছেলেও হয়েছে, 
_কিন্ত্ু বুঝেছে যে, সব মিথ্যা। অনিত্য। রাাল-টাখাল এরা 
সংসারে লিণ্ত হবে না। 

“যেমন পাঁকাল মাছ । পাঁকের ভিতর বাস, কিন্তু গায়ে পাঁকের 
দ1গটী পর্য্যন্ত নাই।” * 

গিরীশ-_মহাঁশয়, ও সব আমি বুঝি না। মনে করলে সবাইকে 
নিলিপ্ত আর শুদ্ধ ক'রে দিতে পারেন। কি সংসানী, কি ত্যাগী, 
সবাইকে ভাল ক'রে দিতে পারেন। মলয়ের হাওয়া বলে, আমি 
বলি, সব কাঠ চন্দন হয়__- 

শ্রীরামকৃ্ণ__সার না থাকলেশ্চন্দন হয়'না। শিমুল আরও কয়টা 
গাছ, এর চন্দন হয় না! গিরীশ-_তা শুনি না। 

শ্রীরামকৃষ্ণ _আইনে এরূপ আছে। 

গিবীশ-_আপনার সব বে-আইনী ! 

ভক্তের! অবাক হইয়া গুনিতেছেন! মণির হাঁতে পাখা এক 
একবার স্থির হইয়। যাইতেছে | ্‌ 

শ্রীরামকৃষ্ণ_হ1, তা হতে পারে; ভক্তি-নদী ওথ লালে ডা্গায় 
এক বাশ জল। | 

“যখন ভক্তি উন্মাদ হয়, তখন বেদবিধি মানে না। দুর্ববা 
(তোলে ; ত! বাছে না! যা হাতে আসে, তাই লয়। তুলসী তোলে, পড়, 
পড় ক'রে ডাল ভাজে । আহা, কি অবস্থাই গেছে! 


কলিকাতা, কাশীপুর ৷ গিরীশ প্রভৃতি ভক্ত সঙ্গে । ২৬৫ 


(মাটারের প্রতি )__-ভক্তি হলে আর কিছুই চাই না! 
মাষ্টার-_আজ্ঞে ই! ! 
নীতা ও শ্রীরাথা ৷ রামাবতার ও কুষ্ণাবতারের বিভিন্ন ভাব 1] 
শ্রীরামকৃষ্-_-একট1 ভাব আশ্রয় কর্তে হয়! রামাবতারে শান্ত, 
সত, বাঁৎসল্য, সখ্য, ফখা ! কৃষ্গাবতারে ও সবও ছিল ; *আবার মধুর 
চব। 
“শ্রীমভীর মধুর ভাব--ছেনালী আছে। সীতার শুদ্ধ সতীত্বঃ * 


ছনালী নাই ! 
“তীরই লীলা! ! যখন যে ভাব।” 


বিজয়ের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ীতে একটা পাগলের মত 
পনীলোক ঠাকুরকে গান শুন!ইতে যাইত। শ্য।মাবিষয়ক গান ও ব্রহ্ধ- 
্গীত। সকলে পাগলী বলে। সে কাশীপুরের বাগাঁনেও সর্বদা 
মাসে ও ঠাকুরের কাছে যাবার জন্য বড় উপদ্রব করে। ভক্তদের সেই 
জন্য সর্ববদ| ব্যস্ত থাকতে হয়; 


শ্রীরামকৃষ্ণ ( গিরীশাদি ভক্তের প্রতি ).-পাঁগলীর মধুর ভাব। 
দক্ষিণেশ্বরে একদিন গিছলে। | হঠাৎ কান্না । আমি জিজ্ঞাস! কর্লাম 
কেন কীদছিদ্‌? তা বলে, মাথা ব্যথা কর্ছে। € সকলের হাঁস্য। ) 


«আর একদিন গিছলো। আমি খেতে বসেছি। “হঠাৎ বল্ছে, 
দয়া করুলেন না? আমি উদার বুদ্ধিতে খাচ্চি। তার পর বল্ছে। 
'মনে ঠেল্লেন কেন ? জিজ্ঞাসা কল্লুম, €তার কি ভাব ? তা *বল্লে। 
'ঘধুরভার' | আমি বল্লাম, “আরে আমার যে মাতৃযোনি! আমার 
যে সব মেয়ের! মা হয়। তখন বলে “তা আমি জানি না। তখন 
রামলালকে ডাক্লাম। বললাম, “ওরে রামলাল, কি “মনে ঠ্যালাঠেলি 
গছে শোন দেখি'। ওর এখনও সেই ভাব আছে।' 
গিরীশ-সে পাগ.লী--ধন্য | পগল হোক্‌, আর ভক্তর্দের কাছে 
রই খাক্‌, আপনার তে| অফ প্রহর চিন্তা কর্চে। সে যে ভাবেই করুক, 


1র কখনও মন্দ হবে না| 
৩৪. 


২৬৬ অ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত | ২য় ভাগ । [ ১৮৮৬, এপ্রেল ১৬। 


“মহাশয়, কি বলবো 1. আপনাকে চিন্তা ক'রে আমি কি ছিলাম, 
কি হয়েছি। আগে আলস্য ছিল, এখন সে আলস্য ঈশ্বরে নির্ভর হয়ে 
দাড়িয়েছে! পাপ ছিল তাই এখন নিরহস্কার হয়েছি! আর কি 
বল্বো। ্‌ | 
ভক্তের চুপ করিয়া আছেন। রাখাল পাগলীর কথা উল্লেখ 
করিয়া দুঃখ করিতেছেন। বললেন, দু:খ হয়, :সে উপদ্রব করে, আর 
তার জন্য অনেকে কষ্টও পায়। 

নিরগ্রন (রাখালের প্রতি )_-তোর মাগ আছে তাই তোর মন 
কেমন করে। আমর] তাকে বলিদান দিতে পারি ! 

রাখাল ( বিরক্ত হইয়! )__-কি বাহাদুরী | ও'র সামনে এ সব 
কথা! 
[ গিরীশকে উপদেশ। টাকায় অ(সক্তি। সহ্বাবহার। ড।ক্তার কবিরাজের ভ্রব্য।] 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( গিরীশের প্রতি )--কামিনীকাঞ্চনই সংসার । অনেকে 
টাক! গায়ের রক্ত মনে করে। কিন্তু টাকাঁকে বেশী যত্ব করলে এক 
দিন হয় তো সব বেরিয়ে যায়। 

“আমাদের দেশে মাণে আল বাধে । 'আল জানো ? যার] খুর যত্ব 
ক'রে চারিদিকে আল দেয়, তাদের আল জলের তোড়ে ভেঙ্গে যায়। 
যারা একদিক খুলে ঘাসের চাপড়া দিয়ে রাখে, তাদের কেমন পলি পড়ে, 
কত ধান হয়! 

“যার! টাকার সদ্্যবহার করে, ঠাকুরসেবা, সাঁধু ভক্তের সেবা করে, 
দান কৰে, তাদেরই কাজ হয়। তাদেরই ফসল হয়। 

“আমি ডাক্তার কবিরাজের জিনিষ খেতে পারি না। যার! 
লোকের কষ্ট থেকে টাকা রোজগার কয়ে! ওদের ধন যেন রন 
পুজ!; 

এই বলিয়া! ঠাকুর ছুই জন চিকিৎসকের নাম করিলেন। 

গিরীশ- রাজেন্দ্র দণ্ডের খুব দরাজ মল ; কারু কাছে,একটী পয়সা 
লয় না। তার দান--ধ্যান আছে। 


জ্িভীন্ ভ্ভাগ্া-_চনশুন্বিতস্প এগ 
ঠীকুর শ্রীরাম়রুষ্ণ, ভক্তসঙ্গে কাশীপুরের বাগানে। 
প্রথম পরিচ্ছেদ । 
নাথাল, শশী, মাষ্টার, নরেন্দ্র, ভবনাথ, সুরেন্দ্র, রাজেন্দ্র, ডাক্তার । 


কাশীপুরের বাগান। রাখাল, শশী ও মাহীর" সন্ধার সময় 
'উগ্ভানপথে পাদচারণ করিতেছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্চ পীড়িত ;_ 
বাগানে চিকিৎসা করাইতে আসিয়াছেন। তিনি উপরে দ্বিতলের 
ঘরে আছেন, ভক্তের] তাহার সেবা! করিতেছেন । আঁজ বৃহস্পতিবাঁব, 
২২শে এপ্রিল, ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ, 0০99. [77199,7 এর পুর্ন দিন | 

মাষ্টীর-__তিনি ত গুণাতীত বলক। 

শশী ও রাখাঁল-_ঠাকুর বলেছেন, তার এ অবস্থা । 

রাখাল--যেমন একটা! ৮০৮9: 1 সেখানে বসে সব খবর পাওয়। 
যায়, দেখতে পাওয়া যায়, কিন্ত্ব কেট যেতে পারে না, কেউ নাগাল 
পায় না। 

মাষ্টার-_ইনি বলেছেন, এ অবস্থায় সর্ববদ। ঈশ্বরদর্শন হতে পারে। 
বিষয়রস নাই, তাই শু কা, শীঘ্র ধরে যায়। 

শশী-_বুদ্ধি কত রকম, চারুকে বলছিলেন। যে বুদ্ধিতে ভগবান 
লাভ হয়, সেই ঠিক বুদ্ধি। যে বুদ্ধিতে টাক। হয়, বাড়ী হয়, ডেপুটির 
কর্ম হয়, উকীল হয়. সে বুদ্ধি চিড়েভেজা! বুদ্ধি। সেঁ বুঁদ্ধতে জোলো 
দইয়ের মত চি'ড়েট। ভেজেমাত্র | শুকে। দইয়ের মত উচুদরের দই 
নয়। যে বুদ্ধিতে ভগবান লাভ হয়, সেই বুদ্ধিই শুকো দইয়ের মত 
উৎকৃষ্ট দই। 

মাষটার--আহা ! কি কথা! 
_ শশী-কালী তপস্বী ঠাকুরের কাছে ধল্ছিলেন “কি হবে আনন্দ ? 
'ভীলদের ত আনন্দ আছে। অসত্য হে। হে। নাচছে গাইছে।” 

রাখাল-__উনি বললেন, সে কি? ব্রন্মানন্দ আর বিষয়ানণ এক ? 
জীবের। বিষয়াঁনন্দ নিয়ে আছে! বিষয়াসক্তি সব না গেলে ব্রহ্মানন্দ 
হয় মী !. এক দিকে টাকার আনন্দ, ইন্দ্রিয়স্থখের আনন্দ, আব এক 


২৬৮ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত। ২য় ভাগ । [ ১৮৮৫, এপ্রেল.২২। 


দিকে ঈশ্বরকে পেয়ে আনন্দ । এই ছুই কখন সমান হ'তে পারে? 
খষির৷ এ ব্রহ্মানন্দ ভোগ করেছিলেন । 

মাষ্টার--কালী এখন বুদ্ধদেবকে চিন্তা করেন কি না. তাঁই সব 
আনন্দের পারের কথ। বল্ছেন। 

রাখাল--তার কাছেও বুদ্ধদেবের কথা তুলেছিল। গ্রারমহংসদেব 
বললেন, “বুদ্ধদেব অবতার, তার সঙ্গে কি ধরা ? বড় ঘরের বড় কথা ।” 
কালী বলেছিল, “তীর শক্তি ত সব। সেই শক্তিতেই ঈশ্বরের আনন্দ, 
' আর সেই শক্তিতেই ত বিষয়াঁনন্দ হয়”__ 
মাটার_-ইনি কি বল্লেন? 


রাখাল-_ইনি বল্লেন; সেকি? সন্তান উৎপাদনের শক্তি আর 
ঈশ্বরলাভের শক্তি কি এক ? 


[ শ্রীরামরুঞ্চ ভক্তসঙ্গে । 'কীমিনীকাঞ্চন বড় জণ্তাল?। ] 
বাগানের সেই দোতলার “হল” ঘরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসে 
বসিয়া আছেন। শরীর উত্তরোত্তর অস্থস্থ হইতেছে; আজ আবার 
ডাক্তার মহেন্দ্র সরকার ও ডা: রাজেন্দ্র দত্ত দেখিতে আসিয়াছেন,-_ 
যদি চিকিৎসার দ্বারা কোন উপকার হয়। ঘরে নরেন্দ্র, রাখাল, 
শশী, সুরেন্দ্র, মাষ্টীর, ভবনাথ ও অন্যান্য অনেক ভক্তেরা আছেন। 
বাগানটা পাঁকপাড়ার বাবুদের । ভাড়া! দিতে হয়_-প্রায় ৬০. 
৬৫২ টাকা । ছোকরা ভক্তের! প্রীয় বাগানেই থাকেন! তাহারাই 
নিশিদিন ঠাকুরের সেবা করেন! গৃহী ভক্তেরা সর্বদা আসেন ও 
মাঝে মাঝে রাত্রেও থাকেন। তীহাদেরও নিশিদিন ঠাকুরের সেবা 
করিবার ইচ্ছা। কিন্তু সকলে কর্মে বদ্₹_কোন না কোন কর্ম 
করিতে হয়। সর্ববদ1! ওখানে থাকিয়া সেবা করিতে পারেন না। 
বাগানের খরচ চালাইবাঁর জন্য ধাহার যাহ! শক্তি ঠাকুরের সেবাথ 
প্রদান করেন; অধিকাংশ খরচ সুরেন্দ্র দেন। তীহারই নীমে বাগান 
ভাড়ার লেখাপড়া হইয়াছে । একটি পাঁচক ব্রাহ্মণ ও একটি দাসী 
সব্রদ] নিযুক্ত আছে। ূ ূ 
ভ্রারামকৃঞ্ণ (ডাক্তার সরকার ইত্য।দির প্রতি)--বড় খরচা হচ্ছে 
ডাক্তার (ভক্তদিগকে দেখ। ইয়1)---তা৷ এর] সব প্রস্তুত ।' বশানে 


কলিকাতা, কাশীপুর । ডাক্তার সরকার, নরেক্দ্রাদি সঙ্গে । ২৬৯ 


খরচ সমস্ত দিতে এদের কোন কষ্ট নাই । (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)_- 
এখন দেখ, কাঞ্চন চাই । শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি)--বল্‌ না? 

ঠাকুর নরেন্দ্রকে উত্তর দিতে আদেশ করিলেন। নরেন্দ্র চুপ 
'করিয়া আছেন। ডাক্তার আবার কথা৷ কহিতেছেন। 

ডাক্তীর-_ক।ঞ্চন চাই। আবার কামিনীও চাই। 

রাজেন্দ্র ডাক্তার--এর পরিবার রে'ধে বেড়ে দিচ্ছেন। 

ডাক্তার সরকার (ঠাকুরের প্রতি)__দেখলে ? 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( ঈষৎ হাস্য করিয়! )-_-বড় জণ্তীল! 

ডাক্তার নরকার-_জঞ্জীল না থাকলে ত সবাই পরমহংস। 

শ্রীরামরুষ্জ--স্ত্রীলোক গাঁয়ে ঠেকলে অস্থখ হয়; যেখানে ঠেকে, 
সেখানট1 ঝন্‌ ঝন্‌ করে, যেন শিডি মাছের কাট] বিধলো। 

ডাক্তার-_তা৷ বিশ্বাস হয় ;__তবে না হ'লে চলে কই ? 

শ্রীরামরুধ*--টাকা হাতে করুলে হাত বেঁকে যায়! নিঃশ্বাস বন্ধ 
হয়ে যায়! টাকাতে যদি কেউ বিছ্ভার সংসার করে,_-ঈখরের সেবা 
সাধুভক্তের দেবা_-করে, তাতে দোষ নাই । 

দ্্রীলোক নিয়ে মায়ার সংসার করা! তাতে ঈশ্বরকে ভুলে যায়। 
ধিনি জগতের মা) তিনিই এই মায়ার রূপ- স্ত্রীলোকের রূপ ধরেছেন। 
এটি ঠিক জান্লে আর মায়ার £্ংসার কর্তে ইচ্ছা হয় না। সব 
ন্রীলোককে ঠিক মা বোধ হ'লে তবে বিগ্ভার সংসার কর্তে পারে। 
ঈশ্বর দর্শন ন। হলে স্ত্রীলোক কি বস্তু বোঝ! যাঁয় না।” 

হোমিওপ্যাথিক ( [701709010801210 ) ওষধ খাইয়৷ ঠাকুর কয়দিন 
একটু ভাঁল আছেন! 

রাঁজেন্দ্র--সেরে উঠে আপনার হোমিওপ্যাথি মতে ডাক্তারি কর্তে 
হবে। আর তা! না হ'লে বেঁচে বা কি ফল ? (সকলের হাস্য )। 

নরেক্দ্র--ব00037)6 1106 198/01)98" ( যে মুচির কাজ করেঃ সে 
বলে, চামড়ার মত উৎকৃষ্ট জিনিষ এ জগতে আর কিছু নাই। ) 
( সকলের হাস্য। ) 

কিয়ত্ক্ষণ পরে ডাক্তারের৷ চলিয়। গেলেন। 





২৭০ শ্রীপ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত । ২য় ভাগ । [ ১৮৮৬, এপ্রেল, ২২1, 


দ্বিতীয় পরিচ্ছদ । 


প্রীরামরুঞ্ণজ কেন কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ ক'রেছেন ? 


ঠাকুর 'মাঁফীরের সহিত কথা কহিতেছেন.। “কামিনী” সম্বন্ধে 
আপনার অবস্থ। বলিতেছেন! | 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( মাষ্টারের প্রতি )--এর! কামিনী কাঞ্চন না হ'লে 
চলে না বল্ছে।' আমার যে কি অবস্থা, তা ভানে ন|। 

“মেয়েদের গায়ে হাত লাগৃলে, হাত আড়ষ্ট, ঝন্‌ ঝন্‌ করে ।” 

“যদি আত্মীয়তা ক'রে কাছে গিয়ে কথা কইতে যাই, মাঝে যেন কি 
একট! আড়াল থাকে, সে আড়ালের ওদিকে যাবার যে৷ নাই! 

“ঘরে একলা বসে আছি, এমন সময় যদি কোন মেয়ে এসে পড়ে, 
ত| হ'লে একবারে বালকের অবস্থা হ'য়ে যাধে; আর সেই মেয়েকে 
মা বলে জ্ঞান হবে” | 

মাষ্টার অবাক্‌ হইয়। ঠাকুরের বিছানার কাছে বসিয়া এই সকল 
কথ শুনিতেছেন। বিছান1 হইতে একটু দুরে ভবনাথের সহিত নরেন্দ্র 
কথা কহিতেছেন। ভবনীথ বিবাহ করিয়াছেন ;__-কম্ম-কাজের 
চেষ্ট1! করিতেছেন! কাশীপুরের বাগানে ঠাঁকুরকে দেখিতে আসিতে 
বেশী পারেন না। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভবনাথের জন্য বড় চিন্তিত 
থাকেন, কেন না ভবনাথ সংসারে পড়িয়াছেন। ভবনাথের বয়স ২৩1২৪ 
হইবে । 

শ্রীরামকৃ্ণ ( নরেন্দ্র প্রতি )-_-ওকে খুব সাহস দে। 

নরেন্দ্র ও ভবনাথ ঠাকুরের দিকে তাকাইয়া একটু হাসিতে লাগি- 
লেন। ঠাকুর ইসার! করিয়! আবার ভবনাঁথকে বলিতেছেন-_-এখুব 
বীরপুরুষ হবি। ঘোমট! দিয়ে কানাতে ডুলিস্নে। শিকনি ফেল্তে 
ফেল্‌তে কান্স। ! ( নরেন্দ্র, ভবনাথ ও মাষ্টারের হাস্য। ) 

“ভগবানেতে মন ঠিক রাখবি; যে বীরপুরুষ, সে “রমণীর সঙ্গে 
থাকে, না করে রমণ” | পরিবারের সঙ্গে কেবল 
ঈশ্বরীয় কথ কবি। 


কলিকাতা, কাঁশীপুর। নরেন্দ্রাদি ভক্ত সঙ্গে। ২৭১ 

কিয়তক্ষণ পরে ঠাকুর আবার ইসাঁর! করিয়া ভবনাথকে বলিতেছেন 

'আজ এখানে খাস্‌।» 

ভবনাথ বলিলেন।__“যে আন্তা। আমি বেশ আছি।” 

স্থরেন্্র আসিয়া বসিয়াছেন। বৈশাখ মাস। ভক্তের! ঠাকুরকে 
সন্ধ্যার পর প্রত্যহ মাল! আনিয়া দেন। সেই মালাগুলি ঠাকুর এক 
একটা করিয়। গলায় ধারণ করেন। স্থুরেন্দ্র নিঃশবে বসিয়া আছেন। 
ঠাকুর প্রসন্ন হইয়া তাহাকে ছুইগাঁছি মাল! দ্িলেন। স্বরেন্দ্রও 
ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া সেই মালা মস্তকে ধারণ করিয়া গলায় 
পরিলেন ৷ 

সকলেই চুপ করিয়া! বসিয়া আছেন ও ঠাকুরকে দেখিতেছেন। 
এইবার স্থরেন্ত্র ঠাকুরকে প্রণাম করিয়! দণ্ডায়মান হইলেন; তিনি 
বিদায় গ্রহণ করিবেন। যাইবার সময় ভবনাথকে ডাঁকিয়া৷ বলিলেন, 
থস্থসের পর্দ| টাঙ্গিয়ে দিও। বড় গ্রীক্ম পড়িয়াছে। ঠাকরের উপরের 
হলঘর দিনের বেলায় বড় গবম হয়। তাই স্থুরেন্্র খস্থসের পর্দা 
করিয়া আনিয়াছেন। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 


প্রীরামরুষ্ণ হীরানন্দ প্রভৃতি ভক্ত সঙ্গে কাশীপুরের বাগানে। 
(ঠাকুরের উপদেশ-_ যে! কুছ হায় সো তুঁহিহায়। নরেন্দ্র ও হীরানন্দের চরিত্র ) 
কাশীপুরের বাগান। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ উপরের হলঘরে বসিয়া 
আছেন। মম্মুখে হীরানন্দ মাষ্টার, আরও দু' একটা ভক্ত; "আর 
। হীরানন্দের সঙ্গে দুইজন বন্ধু আসিয়াছেন। হীরানন্দ সিদ্ধুদেশবাগা 
কলিকাতার কলেজে পড়াশুনা করিয়! দেশে ফিরিয়া! গিয়। সেখানে 
এতদিন ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের অন্থখ হইয়াছে শুনিয়া তাহাকে 
দেখিতে আসিয়াছেন। সিন্ধুদেশ কলিকাত! হইতে প্রায়' এগার শত 
ক্রোশ হইবে । হীরাঁনন্দকে দেখিবার জন্য ঠাকুর ব্যস্ত হইয়াছিলেন। 


২৭২ শীত্রীরামকৃষ্ণকথাম্বত। ২য় ভাগ। [ ১৮৮৬, এপ্রেল ২২ ॥ 


ঠাকুর হীরানন্দের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া! মাষ্টারকে ইন্গিত 
করিলেন, -যষেন বলিতেছেন, ছোকরাটি খুব ভাল। 

শ্রীরামকৃষ্চ_-আলাপ আছে! মাফীর-_আঁজ্ঞে আছে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( হীরানন্দ ও মাষ্টারের প্রতি )-_-তোমর!। একটু কথা" 
কও, আমি শুনি। 

মাষ্টার চুপ করিয়া আছেন দেখিয়া ঠাকুর মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, নরেন্দ্র আছে? তাঁকে ডেকে আন? 

নরেন্দ্র উপরে আসিলেন ও ঠাকুরের কাছে বসিলেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( নরেন্দ্র ও হীরাঁনন্দকে )--একটু ছু'জনে কথ! কও। 

হীরানন্দ চুপ করিয়া! আছেন। অনেক ইতন্ততঃ করিয়! তিনি 
কথা অ'রস্ত করিলেন। 

হীরানন্দ (নরেন্দ্রের প্রতি )- আচ্ছা, ভক্তের ছুঃখ কেন? 

হীরানন্দের কথাগুলি যেমন মধুর ন্যায় মিউ। কথাগুলি ষাহার। 
শুনিলেন, তাহার! বুঝিতে পারিলেন যে, এর হৃদয় প্রেমপূর্ণ । 

নরেন্দ্র 1019 90176100901 0109 02015925915 0.9511191) ) 1 
০0010. 17959 ০7:9৪/০৪9. ৪ 1080692 01৭ (এ জগতের বন্দোবস্ত 
দেখে বোধ হয় যে, সয়তানে করেছে, আমি এর চেয়ে ভাল জগত স্থৃ্টি 
কর্তে পার্তীম ) হীরানন্দ-__দুঃখ ন! থাকুলে কি স্থথ বোধ হয়? 

নরেন্দ্র] 20) 91511) 110 80179201901 6109 0101%9159 
09৮ ৪1001] 0) 01017010 01009 10:999:06 901)91009, 
(জগৎ কি উপাদানে স্ষ্রি কর্তে হবে, আমি তা৷ বল্ছি না। আমি 
বল্ছি,_-ষে বন্দোবস্ত সাম্নে দেখছি, সে বন্দোবস্ত ভাল নয়।) 

“তবে একট! বিশ্বাস করুলে সৰ চুকে যায় । 081. 01215 79209 
19 17) 78,06118150) £ সবই ঈশ্বর,_-এই বিশ্বাস হ'লেই চুকে যায়! 
আমিই সব করুছি। 

হীরানন্দ-_-ও কথ| বলা সোজা । 

নরেন্দ্র নির্ববাণষট্ক স্বর করিয়া বলিতেছেন £-- 

ও মনবুদ্ধহঙ্কারচিতানি নং, ন চ প্রোত্রজিহ্বে ন চ স্্াপনেত্রে। 

নল চ ব্যোমতৃমি ন তেজে| ন বায়ুশ্চদাননদরপঃ শিবোহহম্‌ শিবোহ্ম্‌'।১] 


কাশীপুর। নরেন্দ্র হীরানন্দ প্রভৃতি তক্তপঙ্গে শ্রীরামকৃঞ্চ | ২৭৩ 


ন চ প্রাগপংজ্তে! ন বৈ পঞ্চবাযুন” ব। সপ্চধাতুর্ন ব! পঞ্চকোযাঃ। 
ন বাকৃপাশিপাদং ন চোপন্থপাযুশ্চিদাননবূপঃ শিবোইহং শিবোইহ্ম্‌ 1২ ॥ 
ন মে ভ্বেষয়াগৌ ন লোভমোহো মদে নৈব মে নৈব মাংসধ্যভাবঃ। 
ন্‌ধর্ম্বো ন চার্থে ন কামে ন মোক্ষশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোইহং শিবোইহুম্‌ ৪৩। 
ন পুণাং ন পাপতন সৌখ্যং ন ছুঃখং ন মন্ত্রোন তীর্থো। ন বেদ ন যজ্ঞাঃ। 
অহং ভোজনং নৈব ভোজ্যং ন ভোক্তা চিদানন্দরূপ শিবোইহং শিবোইহম্‌।৪। 
' ন মৃত্যু শঙ্কা ন মে জাতিতেদঃ পিত! নৈব মে নৈব মাত! চ জন্ম। 
ন বন্ধন মিত্রং গুরুনৈব শিষযশ্চিদানন্নরূপঃ শিবোহহং শিবোইহম্‌।৫1 
অহং নির্বিকল্পে। নিরাকাররূপে। বিভৃত্বাচ্চ সর্বত্র সর্ধেজিয়াণাম্‌। 
ন চাসংগতং নৈব মুক্তির মেয়শ্চিদনন্নরূপঃ শিবোইহং শিবোহহম্‌ ।৬। 
হীরানন্দ__বেশ | 
ঠাকুর হীরানন্দকে ইসার1 করিলেন, জবাব দাও । 
হীরানন্দ--এক কোণ থেকে ঘর দেখাও যা, ঘরের মাঝখানে 
দাড়িয়ে ঘর দেখাও তাঁ। হে ঈশ্বর! আমি তোমার দাস--তাতেও 
ঈশ্বরানুভব হয়, আর সেই আমি, সোহহং--তাতেও ঈশ্বরামুভব | 
একটী দ্বার দিয়েও ঘরে যাঁওয়া যায়, আর নাঁন। দ্বার দিয়েও ঘরে 
যাওয়। য়ায় । 
সকলে চুপ করিয়া আছেন। হাীরানন্দ নরেন্দ্রকে বলিলেন, একটু 
গান বলুন। নরেন্দ্র স্থুর করিয়া কৌপ্পাঁনপঞ্চক গাইতেছেন__ 
.বেদান্তবাক্যোষু সদা রমস্ত। ভিক্ষাননমাত্রেণ চ তুঙ্টিমস্তঃ। অশোকমস্বঃকয়ণে 
চরস্ত কৌপীনবস্তঃ খলু ভাগ্যবস্তঃ ॥ মুলং তরোঃ কেবলনাশ্রয়স্তঃ পাণিদ্বয়ং 
ভোক্ত, মমন্তরয়স্তঃ। কস্থামিব শ্রীমপি কুত্নয়ন্তঃ কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবস্তঃ | 
্বানন্দভাবে পরিতুষ্টিমস্তঃ স্ুপাস্তসর্বেন্ছিয়বৃত্তিমস্তঃ ॥ অহনিশং ব্রদ্ষণি যে রাস্ঃ 
কৌপীনবস্তঃ খলু ভাগ্যবস্তঃ ॥ 


ঠীকুর যেই শুনিলেন _অহনিশং ্রহ্মণি যে রমন্তঃ_অমনি 
'আস্তে আস্তে বলিতেছেন, আহা! আর ইসারা করিয়া দেখা ইতেছেন, 
“এইটা যোগীর লক্ষণ!” 

নরেন্দ্র কৌপীনপঞ্চক শেষ করিতেছেন দেহাদিভাবং পরিবর্তন 


্াত্মানমীত্ন্তধলোকয়স্তঃ। নাম্তং ন মধ্য, ন বহিঃ অস্ত: কৌপীনবস্তঃ খলু 
৩৫ 


২৭৪ শ্রীস্রীরামকৃষ্ণকথামৃত | ২য় ভাগ । [ ১৮৮৬, এপ্রেল ২২। 


ভাগাবস্তঃ॥ ব্রদ্ধাক্ষরং পাবনমূচ্চরস্তঃ ত্রন্ধাহমন্থীতি বিভাবয়স্তঃ। তিক্ষাশিনে! 
দিক্ষু পরিভ্রময়স্তঃ কোপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবস্তঃ | 

নরেন্দ্র আবার গাইতেছেন :-_পরিপুর্ণমানন্দমূ।. অঙ্গ বিহীনং 
স্মর জগন্লিধানম। শ্রোত্রন্ত শ্রোত্রং মনসে। মনে যদ্বাচোহ বাচং 
বাগতীতং প্রাণন্ত প্রাণং পরং বরেণ্যম.। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( নরেন্দ্রের প্রতি )-_-আর এঁটে--“যষো কুছ. হ্যায় সব 
তুঁহি হায়।” নরেন্দ্র এ গানটি গাইতেছেন-_ 

তুঝ.সে হামনে দিলকে| লাগায়! ষে। কুছ হায় সব তুহিহ্ায়। এক তুষকে 
আপন! পান যে! কুছ হায় সব তুহি হ্থায়। দেলকী মক সংকী মকীতু, 
কোনস। দিল হায় যিস্‌ মে নাহি তু, হরি এক দিল্মে তুনে সমায়া, যে৷ কুছ হায় 
সে! তুঁচ্ছ্ায়। কোয়া মূলায়েক কেয়। ইনসান কেয়! হিন্দু কেছ়! মুসলমান, 
যৈসা চাহ। তুনে বানায়, যে। কুছ হায় সো তঁহি হা়। কাবামে কেছা আউর 
দয়ের মে কেয়া, তোর পরাস্তাস্‌ হায়গী সব্জ।। আগে তেরে শীর সভোনে 
ঝেকয়!, ঘষে! কুছ হায় সে তৃহি হায়। আদসেলে ফর্স জমীতক, আউৰ 
জমীনসে আস বরীতক, ধাহ! মাই দেখা তুহি নজর মে আয়া, যো কুছ হায় 
সে! তুঁহিহায়। সোচা সমঝা দেখ! ভলা, তু ধৈসা ন কোই ঢুড় নিকা»। 
আব ইয়ে সমঝমে জফরকি আয়! যে! কৃচ হার সে। তুহি হ্থায়। 

“হরি এক দিলমে” এই কথাগুলি শুনিয়া ঠাকুর ইপারা করিয়া 
বলিতেছেন যে, তিনি প্রত্যেকের হৃদয়ে আছেন, তিনি অন্তর্ধ্যামী। 

দ্যাহা মায় দেখ! তুঁহি নজর মে আয়। ষে| কুছ হ্যায় সব, তুঁহি 
হায়।” হীরানন্দ এইটি গুনিয়া নরেন্দ্রকে বলিতেছেন, সব তুঁহি 
হ্যায়; এখন তুহু তুছ। আমিনয়;) তুমি! 
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( আমি যদি এক পাই, তা” হলে নিযুত কোটি এ সব অনায়াসে করতে 
পারি-_-অর্থাৎ ১এর পর শূন্য বসাইয়়া] |) তুমি ও আমি; আমি € 
তুমি ; আমি বই আর কিছু নাই। 

এই বলিয়া নরেন্দ্র অগ্রাবক্রসংহিতা হইতে, কতকগুণি 
শ্লোক আবৃত্তি করিতে লাগিলেন! আবার সকলে চুপ করিয়া! "বদি! 
আছেন। 


কাশীপুর । মাষ্টার, হীরানন্দ প্রভৃতি সঙ্গে। গুহা কথা । ২৭৫ 


শ্রীরামকৃষ্ণ (হীরানন্দের প্রতি, নরেন্দ্রকে দেখাইয়! )_-যেন 
থাপ-খোলা তরোয়াল'নিয়ে বেড়াচ্ছে | 

( মাষ্টারের প্রতি, হীরানন্দকে দেখাইয়। )-_কি শান্ত । রোজার 
কান্ছে জাতসাপ যেমন ফণ! ধরে চুপ করে থাকে! 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 


টাকুরের আত্মপুজা। গুহ্যকথ!। মাগার, হীরানন্দ প্রভৃতি সঙ্গে। 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অন্তমুর্খ । কাছে হারানন্দ ও মাষ্টার বসিয়! 
আছেন। ঘর নিস্তব্ধ। 

ঠাকুরের শরীরে অশ্রতপুর্বব যন্ত্রণা ; ভক্তেরা যখন এক একবার 
দেখেন, তখন তাহাদের হৃদয় বিদীর্ণ হয়। ঠাকুর কিন্তু মকলকেই 
ভূল।ইরা রাখিয়াছেন। বদিয়া আছেন সহাম্য বদন | 

ভক্তের ফুল ও মালা আনিয়। দিয়াছেন। ঠাঁকুরের হৃদয়মধ্যে 
নারায়ণ, তাহারই বুঝি পুজা করিতেছেন। এই ষে ফুল লইয়া 
মাথায় দিতেছেন। কষে, হৃদয়ে, নাভিদেশে একটি বালক ফুল লইয়া! 
খেল। করিতেছে। 

ঠাকুরের যখন ঈশ্বরীয় ভাব উপস্থিত হয়, তখন বলেন যে, শরীরের 
মধ্যে মহাবায়ু উর্ধগামী হইয়াছে। মহাঁবায়ু উঠিলে ঈশ্বরের অনুভূতি 
হ্য়,_-সর্ব্বদা বলেন । এইবার মাফ্টারের সহিত কথা কহিতেছেন। . 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( মাষ্টারের প্রতি )-_বায়ু কখন উঠেছে জানি না। 

“এখন বালরভাব-্্গাই ফুল নিয়ে এই রকম কচ্ছি। কি 
দেখছি জান? শরীরটা যেন বীখারিসাজান কাপড়মোড়া। সেইটে 
নডুছে। ভিতরে একজন আছে বলে তাই নড়ছে। 
দেন কুমড়ো সবীচিফেলা | ভিতরে কাঁমাদি আসক্তি কিছুই 
না । জ্ঞিজর সব পরিক্ষার । আর-”" 


২৭৬ শ্রীপ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত। ২য় ভাগ । [ ১৮৮৬, এ্প্রেল ২২। 


ঠাকুরের বলিতে কষ্ট হইতেছে । বড় দুর্বল । মাষ্টার তাড়া- 
তাঁড়ি ঠাকুর কি বলিতে যাইতেছেন একট আন্দাজ করিয়া বলিতে- 
ছেন,--“আর অন্তরে ভগবান দেখছেন ।” 

শরীরামকষ্চ_অন্তরে বাহিরে; ছুই দেখছি! অখণ্ড 
সচ্চিদানন্দ ! সচ্চিদানন্দ কেবল একটা খোল আশ্রয়' করে এই 
খোলের অন্তরে বাহিরে রয়েছেন! এইটি দেখছি ।, 

মাষীর ও হীরানন্দ এই ব্রহ্মদর্শন কথা শুনিতেছেন। কিয়ৎুক্ষণ 
পরে ঠাকুর তাহাদের দিকে দৃষ্টি করিয়া কথা কহিতেছেন।। 

. শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টার ও হীরানন্দের প্রতি )-_-তোমাদের সব 
আত্মীয় বোধ হয়। কেউ পর বোধ হয় না। 
[ শ্রীরামকৃষ্ণ ও যে।গাবস্থা । অখণ্ড দর্শন | ] 

“সব দেখছি একটা একট। খোল নিয়ে মাথ! নাড়ছে ।” 

“দেখছি, বখন তভীঁতে মনের যোগ হয়, তখন কষ্ট একধারে পড়ে 
থাকে ।% 

“এখন কেবল দেখছি একট! চামড়া ঢাকা অখণ্ড, আর এক 
পাশে গলার ঘাট? পড়ে রয়েছে । 

ঠাকুর আবার চুপ করিলেন। কিয়তক্ষণ পরে আবার বলিতে 
ছেন, জড়ের সত্তা চৈত্গ্য লয়, আর চেতন্যের সত! জড় লয়। শরীরের 
রোগ হলে বোধ হয় আমার রোগ হয়েছে। 

হীরানন্দ এ কথাটি বুঝিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। তাই 
মাষ্টার বলিতেছেন,_-“গরম জলে হাত পুড়ে গেলে বলে, জলে হাত 
পুড়ে গেল। কিন্তু তা নয়, 1)9৪এতে হাত পুে গেছে। 

হীরানন্দ (ঠাকুরের প্রতি )-_আপনি বলুন, কেন ভক্ত কই 
পার? 

উরামকৃষণ--দেহের কষ্ট। 

ঠাকুর আবার কি বলিবেন। উভয়ে অপেক্ষা করিতেছেন। 

ঠাকুর বলিতেছেন--“বুঝ তে পারলে ?” 

* যং লঙ্ধ! চাগরং লাভং মন্ততে নানিকং ততঃ। ষশ্মিন্‌ স্থিতে! নন €ঃ খে 
গুরুপাপি বিচাল্যতে ॥--গীতি।। 


কাশীপুর। মাফীর, হীরানন্দ প্রভৃতি সঙ্গে । ২৭৭ 


মাষ্টার আস্তে আন্তে হীরানন্দকে কি বলিতেছেন-_ 

মাষার-_লোকশিক্ষার জদ্য/। 

নজির-্এত দেহের কষ্টমধ্যে ঈশ্বরে মনের ষোল আন! যোগ! 

'হীরানন্দ__হা, যেমন 0101196 এর 07001709600 | তবে 
এই 105861ণ্য, এঁকে কেন যন্ত্রণা ? 

মাষ্টার--ঠাকুর যেমন বলেন, মার ইচ্ছা ; 'এখানে তার এইরপই 
খেল]। | 

ইহার! ছুই জন আস্তে আত্তে কথা কহিণতছেন। ঠাকুর ইসারা 
করিয়! হীরানন্দকে ভিজ্ঞাঁসা করিতেছেন। হারানন্দ ইসারা বুঝিতে 
না! পাঁরাতে ঠাকুর আবার ইস।র! করিয়া! জিজ্ঞান৷ করিতেছেন, “ও কি 
বল্ছে'? 

হীরানন্দ-_ইনি লোকশিক্ষার কথা বলছেন। 

শ্রীরামকৃ্ণ-_-ও কথ! অনুমানের বই ত নয়। 

আক্সামকৃষ্ণ ( মাষ্টার ও হীরানন্দের প্রতি )__অবস্থা বদলাচ্ছে, 
মনে করিছি চৈতন্য হউক, সকলকে বল্ব না। কলিতে পাপ বেশী, 
সেই সৰ পাপ এসে পড়ে৷ 

মাঞ্টার ( হীরানন্দের প্রতি )__সময় না দেখে বল্বেন না। যার 
চৈতন্য হবার সময় হবে, তাকে বল্বেন। 





পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 


প্রৃত্তি না নিরত্তি? হীরানন্দকে উপদেশ-_নিৰৃত্তিই ভাল। 
 হীরানন্দ ঠাকুরের পায়ে হাত বুলাইতেছেন। কাছে মাষ্টার বসিয়। 
আছেন। লাটু আরও ছু একটী ভক্ত ঘরে মাঝে মাঝে আদিতেছেন। 
গুক্রবার ২৩ এপ্রেল, ১৮৮৬ খুষ্টা্দ। আজ গুড ফ্রাইডে (0০9৫ 
দ108 ) বেলা প্রায় ছুই প্রহর একট! হইয়াছে। হীরানন্দ আজ 
এখানেই, অন্ন প্রসাদ পাইয়াছেন। ঠাকুরের একান্ত ইচ্ছা হইয়াছিল 
থে হীরানব্দ এখানে থাকেন। 
' হাঁরানন্দ পায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে ঠাকুরের সহিত কথ] 


২৭৮ আ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথাম্বত। ২য় ভাগ! [ ১৮৮৬, এপ্রেল ২৩৭ 


কহিতেছেন। সেই মিষ্টকথ। আর মুখ হাঁসি হাসি। যেন বাঞ্ণককে 
বুঝাইতেছেন। ঠাকুর অন্থস্থ ; ডাক্তার সর্ববদা! দেখিতেছেন । 

হীরানন্দ--তা অত ভাবেন কেন-? ভাক্তারে বিশ্বাস করলেই 
নিশ্চিন্ত । আপনি ত বালক। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( মাঙ্টারের প্রতি )- _ডাঁক্তারে বিশ্বাস কই ? সরকার 
(ডাক্তার ) বলেছিল, “সারবে না” | 

 হীরানন্দ--তা অত ভাবনা কেন? য| হবার ছবে। 

মাষটীর-_( হীরানন্দের প্রতি, জনান্তিকে )--উনি আপনার জন্য 
ভাবছেন না। ওর শরীর রক্ষা ভক্তের জন্য | 

বড় গ্রীত্ম। আর মধ্যাহৃকাল। খসথসের পরদা টাঙ্গান হইয়াছে । 
হীরানন্দ উঠিয়া পরদাটি ভাল করিয়া টাঙ্গাইয়৷ দিতেছেন। ঠাকুর 
দেখিতেছেন ! 


শ্রীরামকৃষ্ণ ( হীরানন্দের প্রতি )-_তবে পাঁজাম। পাহিয়ে দিও | 

হীরানন্দ বলিয়াছেন, তাদের দেশের পাঁজামা পরিলে, ঠাকুর 
আরামে থাকিবেন। তাই ঠাকুর স্মরণ করাইয়া দিতেছেন, যেন তিনি 
পাজাম! পাঠাইয়। দেন। 


হীরানন্দের খাওয়! ভাল হয় নাই। ভাত একটু চাল চাল ছিল। 
ঠাকুর শুনিয়া! বড় চুঃখিত হইলেন, আর খার বার তীহাকে বলিতেছেন, 
জলখাবার খাবে 1 এত অন্থুথ, কথা কহিতে পারিতেছেন না; তথাপি 
বার বার জিজ্ঞাসা করিতেছেন । 

আবার লাটুকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তোদেরও কি এঁ ভাত খেতে 
হয়েছিল? 

ঠাকুর কোমরে কাপড় রাখিতে পারিতেছেন না; প্রায় বালকের 
মত দিগম্থর হইয়া থাকেন। হীরানন্দের সঙ্গে দুইটি ব্রাঙ্মাভক্ত 
আপিয়াছেন। তাই কাপড়খানি এক একবার কে।মরের কাছে 
টানিতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( হীরানন্দের প্রতি )--কাপড় খুলে গেলে তোমর! 
কি অসভ্য বল"? 


কাশীপুর । মাষ্টার, হীরানন্দ প্রভৃতি ভক্তসজে | ২৭৯ 


হীরানন্দ--আপনার তাতে কি? আপনি ত বালক । 
শ্রীরামকৃষ্ণ ( একটি ত্রান্মভত্ত প্রিয়নাথের দিকে অন্ুলি নির্দেশ 
করিয়া )- উনি বলেন। 
হীরানন্দ এইবার বিদায় গ্রহণ করিবেন। তিনি দু একদিন 
কালকাতায় থাকিয়া আবার সিঙ্ধুদেশে গমন করিবেন। সেখানে 
তাহার কাজ আছে। ছুইখানি সংবাদপত্রের তিনি সম্পাদক । 
১৮৮৪ খৃষ্টাবৰ হইতে চার বৎসর ধরিয়া এ কার্ধ্য করিয়াছিলেন । 
সংবাদপত্রের নাম; সিন্ধু টাইমস (310 [1199 ) এবং সিন্ধু সুধা 
(9170 900179); হীরাঁনন্দ ১৮৮৩ খুফ্টীন্দে বি, এ, উপাধি 
পাইরাছিলেন। 
হীরানন্দ সি্ধুবাঁসী ; কলিকাতায় পড়াশুন1 করিয়াছিলেন; শ্রীযুক্ত 
কেশব সেনকে সর্ববদ| দর্শন ও তাহার সহিত মর্ববদাী আলাপ করিতেন; 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে কালী বাড়ীতে মাঝে মাঁঝে আসিয়া 
থাকিতেন । 
[ হীরানন্দের পরীক্ষা, প্রবুন্তি না নিবৃত্তি ? ] 
শ্রীরামকৃষ্ণ ( হীরানন্দের প্রতি )-_সেখানে নাই বা গেলে? 
'হীরানন্দ ( সহাস্তে )-_বাঃ ! আর ষে সেখানে কেউ নাই! আক 
সব যে চাকরি করি! 
শীরামকৃষ্ণ__কি মাহিনা পাও? 
হীরানন্দ ( সহাস্যে )_-এ সব কাঞ্জে কম মাহিনা। 
শ্রীরামকৃষ্ণ--কত ? 
হীরানন্দ হাসিতে লাগিলেন । 
শ্রীরামকৃষ্ণ-_এইথানে থাক না? 
হীরানন্দ চুপ করিয়া আছেন । 
শ্রীরামকৃষচ_কি হবে কর্মে? 
হীরানন্দ চুপ করিয়া আছেন | 
হীরানন্দ আর একটু কথাবার্তার পর বিদায় গ্রহণ করিলেন। 
শ্রীক্বামকৃষ্ণ₹--কষে আসবে? 
হীরানম্দ--পরশ্ড সোমবার দেশে যাবো। সোমবার সকালে 
এসে দেখা করবো ! | 


২৮*  জীশ্রীরামকৃষ্$কথামৃত। ২য় ভাগ । [ ১৮৮৬, এপ্রেল ২৩। 


যষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 
[ মাগীর, নরেন্দ্র, শরৎ প্রভৃতি ] 


মাষ্টার ঠাকুরের কাছে, বসিষ্না। হীরানম্দ এইমাত্র চলিয়া 
গেলেন । -- 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( মাষ্টারের প্রতি )-_ খুব ভাল; না? 

. মাষ্টার-_আজ্ে হ1; স্বভাবটী বড় মধুর । 

শ্রীরামকৃষ্ণ_-বর্লে, এগারশে! ক্রোশ! অত দূর থেকে দেখতে 
এসেছে। ও : 

মাফ্টার-_আজ্ঞে হু, খুব ভালবাস! ন। থাকলে এরূপ হয় না! 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_-বড় ইচ্ছা, আমায় সেই দেশে নিয়ে যায়। 

মাফীর--যেতে বড় কষ্ট হবে। রেলে ৪1৫ দিনের পথ! 

শ্রীরামকৃষ্ণ--তিন্টে পাশ ! 

মাফ্টার-_আজেদে, হ'1 | 

ঠাকুর একটু শ্রান্ত হইয়াছেন। বিশ্রাম করিবেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( মাষ্টারের প্রতি )- পাখি খুলে দাও আর মাঁদুরট। 
পেতে দাও। ৃ 

ঠাকুর খড়খড়ির পাঁখি খুলিয়া দিতে বলিতেছেন । আর ঝড় গরম, 
ভাই বিছানার উপর মাছুর পাতিয়া দিতে বলিতেছেন । 

মাষ্টার হাওয়। করিতেছেন । ঠাবুরের একটু তন্দ্রা আসিয়াছে । 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( একটু নিদ্রার পর, মাষারের প্রতি )--ঘুম কি 
হয়েছিল ? 

মাফীর__আজ্ঞে, একটু হয়েছিল। 

নরেন, শরশ ও মাষ্টার, নীচে হলঘরের পূর্বদিকে কথা. 
কহিতেছেন। 

নরেন্্র-কি আশ্চর্য! এত বতসর পড়ে তবু বিষ্চা হয় না; 
. কবি ক'রে জোকে বলে, যেছু তিন দিন সাধন করেছি, ভগবান লাভ 
হথে। তগবান লা ক্ধি এত সোজা! ( শবতের প্রতি) তোর 


কাশীপুর । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও নরেন্দ্াদদি ভক্তের মজ.লিস্‌| ২৮১ 


শস্তি হয়েছে ; মাষ্টার মহাশয়ের শান্তি হয়েছে, আমার কিন্ত্র হয় 
নাই। 
মাষ্টার_-তা হলে তুমি বরং জাঁব দাও, আমরা রাজবাড়ী যাই; 
না হয় আমরা রাজবাড়ী যাই আর তৃমি জাব দাও! ( সকলের হাস্ত।) 
নরেন্দ্র সহান্তে )--এ গল্প উনি ( পরমহংসদেব ) *শুনেছিরেন, 
--আর শুন্তে শুনতে হেসেছিলেন 1% 


সপ্তম পরিচ্ছেদ । 
ঠাকুর শ্্রীরামক্ষ্ণ ও নরেন্্রাদি ভক্তের মজলিস্‌ৃ। 

ম্থরেন্দ্র, শরৎ, শশী, লাঁটু, নিত্যগোপাল,কেদার, গিরীশ।রাম:মাফটার |] 

বৈকাল হইয়াছে! উপরের হলঘরে অনেকগুলি ভক্ত বিয়া 
আছেন | নরেন্দ্র, শরৎ, শশী, ল'টু, নিত্যগোপাল, কেদার, গিরীশ, 
রাম, মাষ্টার, সুরেশ অনেকেই আছেন; | 

সকলের অগ্রে নিত্যগোপাল আপিয়াছেন ও ঠাকুরকে দেখিবা 
মীত্র তাহার চরণে মস্তক দিয়া বন্দনা করিয়াছেন। উপবেশনাস্তর 
নিত্যগোপাল বালকের ন্যায় বলিতেছেন, কেদারবাবু এসেছে। 

কেদার অনেকদিন পরে ঠাকুরকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। 
তনি* ।ব্যয়কণ্্ন উপলক্ষে ঢাকায় ভিলেন । সেখানে ঠাফুরের অস্থখের 
কথ! শুনিয়া আসিয়াছেন |! কেদার ঘরে প্রবেশ করিয়াই ঠাকুরের 
ভক্তসম্তাধণ দেখিতেছেন। 

কেদার ঠাকুরের পদধূলি নিজে মস্তকে গ্রহণ করিলেন ও আনন্দে 
মেই ধুলি লইয়া! সকলকে বিতরণ করিতেছেন। ভক্তের মস্তক অবনত 
করিয়। সেই ধুল গ্রহণ করিতেছেন। 


* কথাটি গুহলাদচপিত্রের | গুহলাদের বাব, যণ্ড আর অমর্ক, দুঠ গুরু 
নহখস্বকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিবেন, £হলাদকে ভারা 
কন হরিনাম শিখ'ইয়াছে 1 তাদের বাজার কা বেতে ডভদ্ব হয়েছিল । তাহ 
1 অমর্ককে এ কথা বলছে। 


২৮২. আরশ্রীরামক্ষ্ণকথাম্ৃত। ২য় ভাগ. [ ১৮৮৬, এপ্রেল ২৩. । 


শরগুকে ।দতে যাইতেছেন, এমন সময় তিনি নিজেই ঠাকুরের 
চরণধূলি লইলেন। মাষ্টার হাসিলেন। ঠাকুরও মাষ্টারের দিকে 
চাহিয়| হাসিলেন। ভক্তের! নিঃশবে বসিয়া আছেন। . ঠাকুরের ভাব 
লক্ষণ দেখা যাইতেছে । মাঝে মাঝে নিঃশাস ত্যাঁগ করিতেছেন, যেন 
ভাব চাপিতেছেন। অবশেষে কেদ|রকে ইঙ্গিত করিতেছেন*-গিরীশ 
ঘোষের সহিত তর্ক কর। গিরীশ কাণ নাক্‌ মলিতেছেন, আর ঝলিতে- 
ছেন “মহাশয়, নাক্‌ কাণ মল্ছি। আগে জানতাম না, আপনি কে। 
তখন তর্ক করেছি; সে এক ( ঠাকুগের হান । ) 

শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্ের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া . কেদারকে 
দেখাইতেছেন ও বলিতেছেন__“ সব ত্যাগ করেছে! (ভক্তদের 
প্রতি ) কেদার নরেন্দ্রকে বলেছল; এখন তর্ক বিচার কর; কিন্ত 
শেষে হরিনামে গড়াগড়ি দিতে হবে। (নরেন্দ্র প্রতি) কেদারের 
পায়ের ধূল। নাও | 


কেদার (নরেন্দ্রকে )_গুর পায়ের ধুলা নাও; তা” হলেই হবে। 
সুরেন্দ্র ভন্তদের পশ্চাতে বসিয়। আছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ 
ঈবত হাস্য করিয়! তাহার দিকে তাঁকাইলেন। কেদারকে বলিতেছেন, 
আহ' কি স্বভাব! কেদার ঠাকুরের ইঙ্গিত বুঝিয়| স্থরেন্দ্রের দিকে 
অগ্রসর হইয়া বসিলেন। 

স্বরেন্্র একটু অভিমালী। ভক্তের! কেহ কেহ বাগানের খরচের 
জহ্য বাহিরের ভক্তদের কাছে অথ সংগ্রহ করিতে গিয়াছিলেন। 
তাই বড় অভিমান হইয়াছে। স্থরেন্দ্র বাগানের অধিকাংশ খরচ দেন। 

স্থরেন্দ্র ( কেদারের প্রতি )--অত সাধুদের কাছে কি আমি বসতে 
পারি | আবাঁর কেউ কেউ নেরেন্দ্র) কয়েকদিন হইণ, সন্ন্যাসীর বেশে 
বুদ্ধগয়। দর্শন করিতে গিয়াছিনেন। বড় বড় সাধু দেখতে । 

ঠাকুর শ্ররামকঞ্ণ স্বরেন্দ্রকে ঠাণ্ড করিতেছেন। বল্ছেন। হাঁ, 
ওরা ছেলেমানুষ, ভাল বুঝতে পারে না। 

সুরেন্দ্র (কেদ।রের প্রতি )--গুরুদেব কি জানেন না, কার কি 
ভাব। উনি টাকাতে তুষ্ট ন্‌; উনি ভাব নিয়ে তুষ্ট। 


কাশীপুর। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও নরেন্দ্রাদি ভক্তের মজলিস্‌। ২৮৩ 


ঠাকুর মাঁথ! নাঁড়িয় সুরেন্দ্র কথায় সায় দিতেছেন। 'ভাঁব নিয়ে 
তুষ্ট', এই কথ শুনিয়া কেদাঁরও আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। 

ভক্তেরা খাবার আনিয়াছেন ও ঠাকুরের সাম্নে রাখিয়াছেন। 
ঠাকুর জিহবাতে কণিকামাত্র ঠেকাইলেন। স্থরেন্দ্রের হাতে প্রসাদ 
দিতে বলিলেন ও অন্য সকলকে দিতে বলিলেন । 
স্থরেন্দ্র নীচে গেলেন । নীচে প্রসাদ বিতরণ হইবে | 

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেদারের প্রতি )-__তুমি বুঝিয়ে দিও। যাও এক- 
বার-_বকাবকি কর্ে মান! কোবে। ৃ্‌ 

মণি হাঁওয়। করিতেছেন। ঠাকুর বলিংলন, ভূমি খাবে না? 
মণিকেও নীচে প্রসাদ পাইতে পাঠ'ইলেন। 

সন্ধ্য] হয় হয়। গিরীশ ও শ্রীম_ পুকুরধাবে বেড়াইতেছেন। 

গিরীশ-_-ওহে তুমি ঠাকুরের বিষয়__কি নাকি লিখেছে ? 

শ্রীঘৎ__কে বলে? 

গিরীশ-_আমি শুনেছি । আমায় দেবে ? 

শ্ী-_না ; আমি নিজে না বুঝ কারুকে দেবো না-ও আমি 
নিজের জন্য লিখেছি । অন্যের জন্য নয়। 

গিরশ--বল কি? 

শ্রীম--আমার দেহ যাবার সময় পবে। 

[ঠাকুর অহেতুক কৃপ|দিন্ধু। ব্রাহ্মভক্ত শরীুন্ত' অমৃচ। ] 
সন্ধ্যার পর ঠাণুরের ঘরে আলো ভালা হইয়াছে। ব্রান্গভক্ত শ্রীযুক্ত 
অমৃত (বসু) দেখিতে আমিয়াছেন। ঠাঠুর তাহাকে দেখবার জন্য 

ব্যস্ত হইয়াছিলেন ৷ মাষ্টার ও দুই চারিজন ভক্ত বারা আছেন। 
ঠাকুরের সম্মুখে কলাপাতায় খেল ও জুঁই ফুলের মালা রহিয়াছে। ঘর 
নিস্তব্ধ । যেন একটী মহাঘোনী নিঃশব্দে যোগে বপিয়া আছেন। 
ঠরকুর মাল। লইয়া এক একবার ভুণিতেছেন। যেন গলায় পরিধেন। 
অমুত ( স্লেহপুণন্বরে )-_ মালা পরিয়ে দেবো ? 
' মাল৷ পর। হইলে, ঠাকুর অমৃতের সহিত অনেক কথা কহিলেন। 
অমৃত বিদায় লইবেন। 


২৮৪ জ্ীভ্রীরামকৃষঞ্চকথামৃত। ২য় ভাগ। [ ১৮৮১৬ এপ্রিল ৯৪। 


শ্রীরামকৃষ্জ-_তুমি আবার এপো । 


অমৃত--আজ্ঞে, আদবাঁর খুব ইচ্ছা । অনেক দূর থেকে আসতে 
হয়-_তাই, সব সময় পারি না। 


শ্রীরামকৃষ্ণ-_তুমি এসো ! এখান থেকে গাড়ীভাঁড়৷ নিও। 
অম্বতের প্রতি ঠাকুরের অহেতুক স্নেহ দেখিয়া সকলে অবাঁক্‌ 
[ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভক্তের স্ত্রী পুত্র |] 
পরদিন শনিবার, ২৪শে এপ্রেল। একটি ভক্ত আসমিয়াছেন। সঙ্গে 
পরিবার ও এক সাত বছরের ছেলে । এক বৎসর হইল, একটী 
অফ্টমবর্াঁয় সন্তান দেহত্যাগ করিয়াছে । পরিবারটী সেই অবধি 


পাগলের মত হইয়াছেন! তাই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ উহাকে মাঝে মাঝে 
আমিতে বলেন। 


রাত্রে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাঁণী উপরের হলঘরে ঠাকুরকে খাওয়াইতে 
আদিলেন।. ভক্তুটীর বউ, আলে। লইয়। সঙ্গে সঙ্গে আদিলেন। 

থাইতে খাইতে, ঠ.কুর তাহাকে ঘরকন্নার কথা অনেক জিজ্ঞাস! 
করিলেন ও কিছুদিন এঁ বাগানে আপিয়৷ শ্রীপ্রীমার কাছে থাকিতে 
বলিলেন। তাহা হইলে শোক অনেক কম পড়িবে । তাহার একটি 
কোলের মেয়ে ছিল। পরে শ্রীত্ীমা তাহাকে মানময়ী বলিয়া 
ডাকিতেন। ঠাকুর ইঙ্গিত করিয়৷ বলিলেন, তাকেও আনবে। 

ঠাকুরের খাওয়ার পর ভক্তটার পরিবার স্থানটা পরিষ্ষার করিয়! 
লইলেন। ঠাকুরের সঙ্গে কিয়তক্ষণ কথাবার্তার পর, শ্রী্রীমা যখন 


নীচের ঘরে গেলেন, তিনি ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া সেই সঙ্গে গমন 
করিলেন। 


রাত্রি প্রায় নয়টা হইল। ঠাকুর ভক্তসঙ্গে সেই ঘরে বসিয়া 
আছেন। ফুলের মাল! পরিয়াছেন। মণি হাওয়া করিতেছেন । 
ঠাকুর গলদেশ হইতে মাল] লইয়। তাতে করিয়া আপন মনে কি, 
বলিতেছেন। তারপর যেন প্রসন্ন হইয়] মণিকে মালা দিলেন। 
শোকসন্তপ্তা ভক্তের পত্রে ঠাকুর শ্রীউ'মার কাছে এ বাগ'নে 
আসিয়া কিছুদিন থাকিতে বল্য়াছেন, মণি সমস্ত শুনিলেন। 





ভিভীল্্ ভাাঙ্গেল্র পন্্রিম্পিভ্উ । 
ঠাকুর শ্ত্রীরামন্র্ণ ভক্তবৃদয়ে | 
প্রথম পরিচ্ছেদ । 


শ্রীরামকতষের প্রথম মঠ ও নরেন্দ্রাদির সাধনা ও তীব্র বৈরাগ্য। 


আজ বৈশাখী পর্ণিম]। ৭ই মে, ১১৮৭ খুষ্টাব্দ। শনিবার অপরাহন। 

নরেন্দ্র মাক্টারের সহিত কথা কহিতেছেন। কলিকাতা গুরুপ্রসাদ 
চৌধুরীর লেনে, একটা বাড়ীর নীচের, ঘরে তক্তাপোষের উপর উভগ্নে 
বসিয়া আছেন। 

মণি সেই ঘরে পড়াশুনা করেন। 21910778136 0? :7109, 
6010003, 13)9,010018 13911-00]6019 এই সব পড়িতেছিলেন। 
পড়৷ তৈয়ার করতেছেন। স্কুলে পড়াইতে হইবে। 

কয়মাস হইল, ঠাকুর শ্রীরামকৃ্ "ভক্তদের অকুল পাথারে ভাদাইয়া 
স্বধামে চলিয়! গিয়াছেন। অবিবাহিত ও বি-াহিত ভল্ডেরা ঠাকুর 
শীরাঘকৃষ্ণের সেবাকালে যে স্েহসূত্রে বাধা হইয়াছেন, তাহা আর 
ছিন্ন হইবার নহে। হঠাত কর্ণধরের আর্শনে আরোহিগণ ভয় 
পাইয়াছেন বটে, কিন্ত মকলেই যে একপ্রাণ, পরস্পরের মুখ চাহিয়া 
রহিয়ছেন! এখন পরস্পরকে না দেখিলে আর তাহারা বাঁচেন ন|। 
অন্য লোকের সঙ্গে আলাপ আর ভাল লাগে না। তীহার কথা বৰ? 
আর কিছু ভাল লাগে না। সকলে ভাবেন, তাকে কি আর দেখতে 
পাব'ন! ? তিনি ত বলে গেছেন, ব্যাকুল হয়ে ড!কুলে, আন্তরিক ডাক 
. শুন্লে ঈশ্বর দেখ। দেখেন! বলে গেছেন, আন্তরিক হলে তিনি 
গুন্বেনই শুন্বেন! যখন নির্জনে থাকেন, তখন ণেই আনন্দময় 
মুণ্ডি মনে পড়ে । রাস্তায় চলেন, উদ্দেশ্যহীন একাকী কেঁদে কেঁদে 
বেড়ান। ঠাকুর তাই বুঝি মণিকে বলেছিলেন, তোমরা রাস্তায় কেঁদে 
কেঁদে বেড়াবে, তাই শরীর ত্য।গ কর্তে একটু কষ্ট হচ্ছে। কেউ 
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ভাবছেন, কই তিনি চলে গেলেন, আমি এখনও বেঁচে রয়েছি। এই 
অনিত্য সংসারে এএখনও-থাকতে ইচ্ছা! নিজে মনে করলে ত শরীর 
ত্যাগ করতে পারি, কই করছি! 


ছোকর! ভক্তেরা কাশীপুরের বাঁগানে থাকিয়া রাত্রিদিস দেবো 
করিয়াছিলেন। তাহার অদর্শনের পর অনিচ্ছা সত্বেও কলের 
পুক্তলিকার ন্যায় নিজের নিজের বাড়ী ফিরিয়া গেলেন। ঠাকুর, 
ক্হাকেও সন্ন্যাসীর বাহাচিহু (গেরুয়! বস্ত্র ইত্যাদি ) ধারণ করিতে 
অথব! গৃহীর উগাধি ত্যাগ করিতে অনুরোধ করেন নাই। তীহারা 
লোকের কাছে দত্ত, ঘোব, ঘোষাল, চক্রবর্তাঁ ইত্যাদি উপাপিযুক্ত হইয়া 
পরিচয়, ঠাকুরের অদর্শনের পরও কিছুদিন দিয়াছিলেন। কিন্তু ঠাকুর 
তাহাদের অন্তরে ত্যাগী করিয় গিয়াছিলেন। 

দু তিন জনের ফিরিয়া! যাইবার বাড়ী ছিল না; সুরেন্দ্র তাহাদের 
বলিলেন, ভাই তোমরা আর কোথা যাবে; একটা বাসা করা যাঁক্‌। 
তোমরাও থাকবে, আর আমাদের ও জুঁডাবার একট! স্থান চাই; তা 
না হলে সংসারে এ রকম করে রাত দিন কেমন করে থাকবো । সেই 
থানে তোমরা গিয়ে থাক। আশি কাশীপুরের বাগানে ঠাকুরের 
সেবার জন্য যতকিঞিৎ দিতাম । এক্ষণে তাহাতে বানা খরচ] চলিবে। 
স্থরেন্্র প্রথম প্রথম ছুই মাস টাক' ত্রিশ করিয়া দিতেন। ক্রমে 
যেমন মঠ অনান্য ভাইর! যোগ 'দিতে লাগিলেন পঞ্চাশ ষাট করিয়া 
দিতে লাগিলেন । শেষে ১০০২ টাঁকা পর্য্যন্ত দিতেন। বরাঁলনগবে যে 
বাড়ী লওয়া হইল, তাহার ভাড়া ও ৮৪ -১২ টাকা । পাচক ব্রাহ্মণের 
মাহিয়ানা ৬১ টাকা, আর বাকী ডাঁলভাতের খরচ। বুড়ো গোপাল,, 
লাটু ও তারকের যাইবার বাড়ী নাই। ছোট গোপাল প্রথমে কাশী- 
পুরের বাগান হইতে ঠাকুরের *গ্দি ও জিশ্যিপত্র লইয়া সেই বাসা, 
বাড়ীতে গেলেন। সঙ্গে পাচক ব্রাহ্মণ শশী। রাত্রে শর আসিয়। 
থাঁকলেন। তারক বুন্দা“নে *গিয়াছিলেন কিছুদিনের মধ্যে তিনিও 
আসিয়! ভুটিলেন। নরেন্দ্র, শরৎ, শশী, বাবুরাম, নিরঞ্রন, কালী এরা 
প্রথমে মাঝে মাঝে বাড়ী হইতে আমিতেন। রাখাল, লাটু, যোগীন ও 


শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম মঠ ও নরেন্দীদির সাধন। ও তীব্র.বৈরাগ্য। ২৮৭ 
কালী ঠিক এ সময়ে বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন | কালী এক মাসের মধ্যে, 
রাখাল কয়েক মাস পরে, যোগীন এক বসর পরে ফিরলেন । 

(কছুদিন মধ্যে নরেন্দ্র, রাখাল, নিরঞ্জন, শরৎ, শশী, বাবুরাম, 
যৌগীন, কালী, লাটু রহিয়া গেলেন, আর বাড়ীতে ফিরিলেন না। 
ক্রমে প্রসন্ন ও স্ববোধ আনিয়া রহিলেন। গঙ্গাধর ও হরিও পরে 
আপগিয়] জুটিলেন। 

ধন্য স্থরেন্্র! এই প্রথম মঠ তোমারি হাতে গড়া । তোমার সাধ 
ইচ্ছায় এই আশ্রম হইল ! তোমাকে ঘন্্স্বরূপ করিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ 
তাহার মূল মন্ত্র কামিনীকাঁঞ্চনত্যাগ মুর্তিমান করিলেন। কৌমার- 
বৈরাগ্যবান্‌ শুপ্ধাআআসী নরেঞ্াদি ভক্তের দ্বারা আবার সনাতন 
হিন্দুধম্্নকে জীবের সম্মুখে প্রকাশ করিলেন। ভাই তোমার খণ কে 
ভুলিবে ? মঠের ভাইর! মাতৃহীন বলেকের ন্যায় থাকিতেন__তে।মার 
অপেক্ষা করিতেন, তুমি কখন আসিবে । আজ বাড়ী ভাড়া! দিতে সব 
ট(ক]| গিয়াছে- আজ খাবর কিছু নাই-_-কখন তুমি আমিবে--আসিয়। 
ভাইদের খাবার বন্দোবস্ত করিয়া দিবে। তৌমাঁর অকৃত্রিম স্মেহ 
স্মরণ করিলে কে না অশ্রুবরি বিসর্জন করিবে । 

( নরেন্দ্রাদির ঈশ্বর জন্য ব্যাকুলতা ও প্রায়োপবেশন প্রসঙ্গ । ) 

কলিকাঁতার সেই নীচের ঘরে নরেন্দ্র মণির সহিত কথা কহিতেছেন। 
' নরেন্দ্র এখন ভক্তদের নেতা । মঠের সকলের অন্তর তীব্র বৈরাগ্য। 
ভগবান্দর্শন জন্য সকলে ছট ফট, করিতেছেন। 

নরেন্দ্র ( মণির প্রতি )-_তাঁমার কিছু ভাল লাগছে না। এই 
আপনার সঙ্গে কথ। কচ্ছি, ইচ্ছা হয় এখনি উঠে যাই। 

নরেন্দ্র কিয়ক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। কিয়তক্ষণ পরে আবার 
 বলিতেছেন__“প্রায়ৌপবেশন ক'রবো ?” 
মণি-_-ত| বেশ! ভগবানের জন্য সবই ত কর! যায়। 
নরেজদ্র--যদি ক্ষিদে সামলাতে না পারি ? 
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মণি--তা হ'লে খেও, আবার লাগতে হবে । 

নরেন্দ্র আবার কিছুক্ষণ চুপ করিলেন । 

নরেন্দ্র-_-ভগবান নাই বোধ হচ্ছে । যত প্রার্থন! করিছি, একবারও 
জবাব পাই নাই। 


“কত দেখলাম, মন্ত্র সে'ণার অক্ষরে জল জল করছে । 
£কত কালীরূপ:; আরও অন্যান্য রূপ দেখলুম 1 তবু শান্তি হচ্ছেন! | 
 গছয়ট] পয়সা দেবেন ? 
নরেন্দ্র শোভাবাজার হইতে শেয়ারের গাড়ীতে বরাহনগরের মঠে 
যাইতেছেন, তাই ছয়ট। পয়স!। 
দেখিতে দেখিতে সাতু ( সাতকড়ি) গাড়ী করিয়। আসিয়! উপস্থিত 
হইল! সাতু নরেন্দ্রের সমবয়ন্ক। মঠের ছোকরাদের বড় ভালবাসেন, 
ও সর্ববদ] মঠেযান। তাহার বাড়া বরাহনগরের মঠের কাছে। 
কলিকাতার আফিসে কণ্ম করেন] তাঁদের ঘরের গাড়ী আছে! সেই 
গাড়ী করিয়া আফিস হইতে আসিয়া উপস্থিত হইজেন। 


নরেন্দ্র যণিকে পয়সা ফিরা ইয়া! দিলেন ; বলিলেন, আর কি সাতুর 
সঙ্গে যাব। আপান কিছু খাওয়ান। মণি কিছু জলখাবার খাওয়ালেন। 

মণিও সেই গাড়ীতে উঠিলেন, তাহাদের সঙ্গে মঠে যাইবেন। 
সন্ধ্যার সময় কলে মঠে পৌছিলেন। মঠের ভাইরা কিরূপে দিন 
কাটাইতেছেন, ও সাধন করিতেছেন, মণি দেখিবেন। ঠাকুর গ্ররামকৃষঃ 
পার্দদের হৃদয়ে কিরূপ প্রতিবিদ্িত হইতেছেন, তাহা দেখিতে মণি 
মাঝে মাঝে মঠ দর্শন করিতে যান। মঠে নিরঞ্জন নাই। তাহার 
একমীত্র মা আছেন ; তাহাকে দেখিতে বাড়ী গিয়াছেন। বাবুরাম, 
শরৎ, কালী ৬পুরীক্ষেত্রে গিয়াছেন| ফেখানে আরও কিছুদিন 
থাকিয়া! প্রীপ্রীরাসযাত্র। দর্শন করিবেন। 

[ ঠাকুর প্রামকৃষ্জের বিষ্ভার সংসার ও নরেন্দ্রের তত্বাবধান। ] 

নরেন্দ্র মঠের ভাইদের তব্বাবধান করিতেছেন। প্রসন্ন কয় দিন 
সাধন করিতেছিলেন। নরেন্দ্র তাহ!র কাছেও প্রায়োপবেশনের কথা 
তুলিয়াছিলেন। নরেন্দ্র কলিকাতায় গিয়াছেন দেখিয়া সেই অবসরে 


শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম মঠ ও নরেন্দ্রা্দির সাধন। ও তীব্র বৈরাগ্য ! ২৮৯ - 


তিনি কোথায় নিরুদেশ হইয়া চলিয়। গিয়াছেন। নরেন্দ্র আসিয়া 
সমস্ত শুনিলেন ! “রাজা' কেন তাহাকে যাইতে দিয়াছেন ?. কিন্তু 
রাখাল ছিলেন না । তিনি মঠ হইতে দক্ষিণেশ্বরের বাগানে একটু 
বেড়।ইতে গিয়াছিলেন। রাখালকে সকলে রাজা বলিয়! ডাঁকিতেন। 
অর্থাৎ 'রাখালরাজ' শ্াকৃষ্ণের আর একটা নাম। 

নরেন্দ-__রাজা আন্গক, একবার বোক্‌্বো! কেন তাকে যেতে 
দিলে ? (হণীশের প্রতি ) তুমি ত পা ফাঁক করে লেক্চার দিচ্ছিলে ; 
তাকে বারণ কর্তে পার নাই 


হরীশ (অতি মৃদুস্বরে )-_তাঁরকদা বলেছিলেন, তবু সে চলে 
গেল। 

নরেন্দ্র (মাফ্টারের প্রতি)-_দেখুন জামার বিষম মুক্ষিল। এখানেও 
এক মায়ার সংসারে পড়েছি । আবার ছেড়াটা! কোথায় গেল! 


রাখাল দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী হইতে িরিয়। আসিয়াছেন। ভবনাথ 
তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়। গিয়াছিলেন । 


রাখালকে নরেত্র প্রসনের কথা বলিলেন । প্রসন্ন নরেন্দ্রকে এক- 
খান! পত্র লিখিয়াছিলেন ; সেই পন্দ্র পড়া হইতেছে । পত্র এই মন্মে 
লিখিতেছেন, «আমি 21টি বুন্দাবনে চলিল1ম | এখানে থাকা আমার 
পক্ষে বিপদ । এখানে ভাবের পারবর্তৃপ্প হচ্ছে ; আগে বাপ, মা, ও 
বাড়ীর সকলের, স্বপন দেখতাম! তার পর মায়ার মুর্তি দেখ তাম। 
ঢুবার খুব কষ্ট পেয়েছি ; বাঁড়ীতে ফিরে যেতে হয়েছিল! তাই এবার 


দূরে যাচ্ছি। পরমহংসদেৰ আমায় বলেছিলেন, তোর বাড়ীর ওর] সব 
কর্তে পারে ; ওদের বিশ্বাস করিস না। 


রাখাল বলিতেছেন; সে চলে গেছে এসব নানা কারণে । আবার' 
বলেছে, “নরেন্দ্র প্রায় বাড়ী যায়_-মা ও ভাই ভগিনীদের খবর নিতে; 


আর মোকদ'মী কর্তে। ভয় হয়, পাছে'তার দেখাদেখি আমার বাড়ী 
যেতে ইচ্ছ] হয়” ! 


নরেন্দ্র এই কথ। শুনিয়! চুপ করিয়া রহিলেন ! 


'ব্াখাল তার্থে যাইবার গল্প করিতেছেন। বলিতেছেন, “এখানে থাকিয়। 
'ত কিছু হলো! না? । তিনি যা বলেছিলেন, ভগবান দর্শন) কই হলো? 


২ 


২৯০ শ্রীত্রীরামকৃষ্ণকথামৃত। ২য় ভাগ । পরিশিষ্ট । [ ১৯৮৭, ষে ৭ ! 


রাখাল শুইয়া,আছেন। নিকটে ভক্তেরা কেহ শুইয়া কেঁহ বসিয়া 
আছেন। : রাখাল--চল, নর্মরদীয় বেরিয়ে পড়ি। 
নরেন বেরিয়ে কি হবে? জ্ঞান কি হয়? ফাই জ্ঞান জ্ঞান 
করছিস । 
একজন ভক্ত-_তা হ'লে সংসার ত্যাগ করলে কেন?" 
নরেন্দ্র--রামকে পেলাম না বশে শ্যামের সঙ্গে থাকৃবো,”- আর 
ছেলে মেয়ের বাপ হবো”_এমন কি কথা! 
এই বলিয়। নরেন্দ্র একটু উঠিয়! গেলেন। রাখাল শুইয়া আছেন। 
কিয়ত্ক্ষণ পরে নরেন্দ্র আবার আসিয়া বসিলেন ! 
একজন ভাই গুইয় শুইয়। রহস্যভাবে বলিতেছেন-__যেন ঈশ্বরের 


অদর্শনে বড় কাতর হয়েছেন-_“ওরে, আমায় একথানা ছুরি এনে 
দেরে।--আর কাজ নাই !-_আর যন্ত্রণা সহা হয় না!” 


নরেন্দ্র ( গম্ভীরও।বে )"* এখানেই আছে, হাত বাড়িয়ে নে। 

( সকলের হাস্ত )। প্রসন্নের কথা আবার হইতে লাগিল। 
নরেন্্-_এখানেও মায়! !_ বে আর সন্যাস কেন? 
রাখাল-_'মুক্তি ও তাহার সাধন” সেই বইখানিতে আছে সন্যাসী- 

দের এক সঙ্গে থাক। ভাল নয়! “দন্্যানী নগরের' কথা আছে। 


শশী--আমি সন্যাস ফমাস মানি না! আমার অগম্য, স্থাণ 
নাই। এমন,জায়গ| নাই যেখানে আমি থাকৃতে না পা্রি। 


ভবনীথের কথা পড়িল। ভবনাতের স্ত্রীর সঙ্কটাপন্ন পাড়! হয়েছিল । 


নরেন্দ্র (রাখালের প্রতি )-ভবনাথের মাঁগটা বুঝি বেঁচেছে। 
তাই সে ক্ষুণ্তি করে দক্ষিণেশ্বরে বেড়াতে গিছিল। 


কীকুড়গছির বাঁগনের কথা হইল। রাম মন্দির করিবেন | 

নরেন্দ্র ( রাখালের প্রতি )-_রামবাৰু মার মহাশয়কে একজ, 
ট্রাি ( 0019699 ) করেছেন। 

মা্টীর (রাখালের প্রতি )_কই, আমি কিছু জানি না! 

সন্ধ্যা হইল! ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে শশী ধুন! দি€লন। 


অন্তান্ত ঘরে যত ঠ1কুরের পট ছিল, সেখানে ধুন। দিলেন ও' মধুর 
স্বরে নাম করিতে করিতে প্রণাম করলেন। 


শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম মঠ ও নরেন্দ্রাদির সাধন! ও তীব্রবৈরাগ্য। ২৯: 


এইব্ণর আরতি হইতেছে মঠের ভাইরা ও অগ্ঠান্ত ভক্তেরা সকলে, 
করযোড়ে দাঁড়াইয়া আরতি দর্শন করিতেছেন । কীসর ঘন্টা বাজিতেছে। 
ভক্তের! সমস্বরে,আরতি গাঁন সেই সঙ্গে সঙ্গে গাইতেছেন__ 
জয় শিব ওকার, ভজ শিব ও কার। 
ব্রহ্মা বিষু সদ শিব, হর হর হর মহাদেব ॥ 
নরেন্দ্র এই গান ধরাইয়াছেন। কাঁশীধামে বিশ্বনাথের সম্মুখে 
এই গান হয়। 
মণি মঠের ভক্তদের দর্শন করিয়! পরম প্রীতি লাভ করিয়াছেন! 
মঠে খাওয়া দাওয়া শে হইতে ১১ট। বাজিল। ভক্তের! সকলে শয়ন 
করিলেন। তাহার! যত্ব করিয়! মণিকে শয়ন করাইলেন। 
রাত্রি ছুই প্রহর | মণির নিদ্রা লাই। ভাবিতেছেন, সকলেই 
রহিয়াছে ; সেই অযোধ্যা; কেবল রাম নাই মণি নিঃশবে উঠিয়। 
গেলেন। আজ বৈশাখী পুর্ণিমা। মণি একাকী গল্গাঁপুলিনে বিচরণ 
করিতেছেন । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কথ! ভাবিতেছেন। 
[ নরেন্্রাদি মঠের ভাইদের বৈরাগ) ও যোগবাঁশিষ্ঠ পাঠি। 
সংকীর্তনানন্দ ও নৃত্য । ] 
মাষ্টার শনিবারে আসিয়াছেন। বুধবার পর্ধান্ত অর্থাৎ পাঁচদিন 
মঠে থাকিবেন | আজ রবিবার । গৃহস্ঠ ভক্তের প্রায় রবিবারে মঠ 
দর্শন করিতে আসেন। আজ কাল যোগবাশিষ্ঠ প্রায় পড়া হয়। 
মাষ্টায় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে যোগবাশিষ্ঠের কথ! কিছু কিছু 
শুনিয়াছিলেন। দেহ বুদ্ধি থাকিতে '( যোগবাঁশিষ্টের ) সোহহুং ভাব 
আশ্রয় করিতে ঠাকুর বারণ করিয়াছিলেন। আর বলিয়াঁছিলেন, সেব্য 
সেবক ভাবই ভাল। মাষ্টার দেখিবেন মঠের ভাঁইদের সহিত মেলে 
কিনা। যোগবাশিষ্ঠ সন্বন্ধেই কথা পাঁড়িলেন। 
| মাষ্টার-_আচ্ছা, যৌগবাশিষ্ঠে ব্রহ্মজ্ঞানের কথ। কিরূপ আছে? 
রাখাল_-ক্ষুধা, ভৃষণ। শখ, দুঃখ, এ সব মায়! ! মনের নাই উপায়। 
মাষ্টার--মনের নাশের পর যা থাকে। তাই ব্রঙ্গ। কেমন? 
বাখাল-হ] | 


২৯২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথাম্থত। ২য় ভাগ । পরিশিষ্ট । [ ১৮৮৭, মে ৮। 


মাষ্টীর_ঠাকুরও এ কথা বলতেন। হ্যাংটা তাকে এ কথ! 
বলেছিলেন। আচ্ছা, রামকে কি বশিষ্ঠ সংসার কর্তে বলেছেন, এমন 
কিছু দেখলে? 

রাখাল-_-কই, এ পর্য্যন্ত পাই নাই। রামকে অবতার ৰলেই 
মানছে না। 

এইরূপ কথাবার্তা হইতেছে, এমন সময় নরেন্দ্র, তারক ও আর 
একটা ভক্ত গঙ্গাতীর হইতে ফিরিয়া আসিলেন। তীহাঁদের কোন্নগরে 
বেড়াইতে যাইবার ইচ্ছা! ছিল, নৌকা পাইলেন না। তাঁহারা আসিয়া 
বমিলেন। যোগবাশিষ্ঠের কথ| চলিতে লাগিল। 

নরেন্দ্র ( মাষ্টারের প্রতি )--বেশ সব গল্প আছে। লীলার কথা 


জানেন ? 
সাীর-_হা, যৌগবাশিষ্টে আছে, একটু একটু দেখেছি। লীলার 


ব্রহ্মত্ভান হয়েছিল | 
নরেন্্র-_হ1, আর ইন্দ্-অহল)--সংবাদ ? আর বিদূরথ রাজা 


চগুঁল হলো ? 
মাঞ্টীর-_হ'1), মনে পড়ছে । 
নরেন্দ্র- বনের বর্ণনাটী কেমন চমণ্কার | *% 


+ কোন দেশে পদ্ম নামে রাজ! ও লীলা নামে তাহার সতধর্খিণী ছিলেন।, 
লীলা পতির অমরত্ব আকাজ্ফ।য় ভগবতী সরদ্বতীর আরাধনা করিয়া, তীহার 
পতির জীবাত্মা, দেহত্যাগের পরও গৃহাকাশে অবরুদ্ধ থাকিবেন, এই বর লাভ 
করিয়াছিলেন । পতির মৃত্যুর পর লীল! সরঘ্বতী দেবকে ম্মরণ করিলে তিনি 
আবিভূত! হইয়! লীলাকে তত্বোপদেশ দ্বারা জগৎ মিথা! ও ব্রহ্মই একমাত্র সত, 
ইহা হুন্দররূপে ধারণ করাইয়| দিংলেন। সরম্বতী দেবী বলিলেন, তোমার পদ্ম 
নামক স্বামী-_পূর্বজন্মে বশিষ্ঠ নাংম এক ব্রাঙ্গণ ছিলেন__-তাহার আট দিন মাত্র 
দেহত্যাগ হইয়াছে--আর এক্ষণে তাহার জীবাত্মা এই গৃহে অবস্থিত আছেন, 
আবার অন্য এক স্থলে বিদূরথ নামে বঙ্গ] হইয়। অনেক বর্ধ রাজা ভোগ করিঞ- 
ছেন। এই সকলই মায়াবলে সম্ভবে। বাঙবিক দেশকাল কিছুই নছে। পরে 
সমাধি বলে সরম্বতী দেবীর সহিত তিনি হুচ্মদেহে প্রোক্ত বশি্ ব্রাহ্মণ ও বিদুরথ 
রাজার রাজ্যে ভ্রমণ করিয়! আসিলেন। জঅরম্বতী দেবার কৃপায় বিদুরথের 
ূর্বস্থতি উদিত হইল। পরে তিনি এক যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলে তাহার 
জীবাত্ম। পদ্মরাজার শরীরে গ্রবেশ কৰিল। 


শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম মঠ ও নরেম্দ্াদদির তীব্র বৈরাগ্য । ২৯৩ 


[ মঠের ভাইদের প্রত্যহ গঙ্গান্সান ও. গুরুপুজ]। ] 

নরেন্দ্রীদি ভক্তের! গঙ্গাস্মান করিতে যাইতেছেন। মাষ্টারও স্নান 
করিবেন। , রৌদ্র দেখিয়া মাষ্টার ছাতি লইয়াছেন। বরাহনগরনিবাসী 
শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্রও এই সঙ্গে স্নান করিতে যাইতেছেন। ইনি সদাচার- 
নিষ্ট গৃহস্থ ব্রাহ্মণ যুবক | মঠে সর্বদা আসেন। কিছুদিন পূর্বে ইনি 
বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া! তীর্থে ভীর্থে ভ্রমণ করিয়াছেন । 

মাষ্টার ( শরতের প্রতি )__ভারি রোদ্র ! 

নরেন্্র--তাই বল ছাতিট! লই। ( মাষ্টারের হাস্য )। 

ভক্পেরা গামছা! স্কন্ধে মঠ হইতে রাস্তা দিয়। পরাষাণিক ঘাটের 
উত্তরের ঘাটে স্নান করিতে যাইতেছেন। সকলে গেরুয়া পরা । আজ 
২৬শে বৈশাখ । প্রচণ্ড বৌদ্র। 

মাষ্টার ( নরেন্দ্রের প্রতি )--সদ্দি গম্মি হবার উদ্যোগ ! 


নরেন্্__শরীরই আপনাদের বৈরাগ্যের প্রতিবন্ধক; না? 
আপনার, দেবেন বাবুর-_ 

মাষ্টার হাসিতে লাগিলেন ও ভাবিতে লাগিলেন, “শুধু কি 
শরীর 1” 


ন্ানান্তে ভক্তেরা মঠে ফিরিল্নে ও পা ধুইয় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের 
ঘরে প্রবেশ করিলেন। প্রণাম পুর্ববক ঠাকুরের পাদপন্মে এক এক 
জন পুম্পাঞ্জলি দিলেন। 


পুজার ঘরে আসিতে নরেন্দ্র একটু বিলম্ব হইয়াছিল। গুরু- 
মহারাজকে গ্রণাম করিয়া ফুল লইতে যান, দেখেন যে পুষ্পপাত্রে ফুল 
নাই। তখন বলয়] উঠিলেন, ফুল নাই! পুস্পপাত্রে ছু একটা বিল্বপর 
ছিল, তাই চন্দনে ডুবাইয়া নিবেদন করিলেন। একবার ঘণ্টাধ্বনি 
করিলেন। আবার প্রণাম করিয়] দানাদের ঘরে গিয়া বসিলেন। 


[ দানাদের ঘর, ঠাফুর ঘর ও কালী তপস্বীর ঘর |] 


মঠের ভাইর! আপনাদের দান! দৈত্য বলিতেন। যে ঘরে সকলে 
ব ত্রবসিতেন, সেই ঘরকে দানাদের ঘর বলিতেন। ধীরা নির্ভনে 


২৯৪ শ্রীশ্রীরামকুঞ্চকথাম্ত। ২য় ভাগ । পরিশিষ্ট। [ ১৮৮৭, মে ৮1. 


ধ্যান ধারণা ও পাঠাদি করিতেন, সর্ববদক্ষিণের ঘরটিতে তীহারাই 
থাকিতেন! দ্বার রুদ্ধ করিয়া কালী এ ঘরে অধিকাংশ সময় থাঁকিতেন 
বলিয়া মঠের ভাইর বলিতেন, “কালী তপস্বীর ঘর'। কালী তপস্থীর 
ঘরের উত্তরেই ঠাকুর ঘর। তাহার উত্তরে ঠাকুরদের নৈবেষ্ঠের ঘর।' 
এ ঘরে দীড়াইয়া আরতি দেখ! যাইত ও ভক্তের! আসিয়। ঠাকুর' প্রণাম 
করিতেন। নৈবেছ্ের ঘরের উত্তরে দানাদের ঘর। ঘরটা খুব লম্বা 
বাহিরের ভক্তেরা আসিলে, এই ঘরেই তাহাদের অভ্যর্থনা করা হইত। 


দানাদের ঘরের উত্তরে একটি ছে!ট ঘর। ভাইর পানের ঘর বলিতেন। 
এখানে ভক্তের আহার করিতেন। 


দ1নাদের ঘরের পূর্ববকোণে দালান। উৎসব হইলে এই দালানে 
খাওয়] দাওয়! হইত। দালানের ঠিক উত্তরে রাম্নাঘর ! 


ঠাকুরঘরের ও কালীতপস্বীর ঘরের পূর্বেন বারা | বারাগী'র দক্ষিণে 
পশ্চিমকোণে বরাহনগরের একটা সমিতির লাইব্রেরী ঘর। এ নমস্ত 
ঘর দেতলার উপর | কালী তপস্বীর ঘর ও সমিতির লাইক্রেকী 
ঘরের মাঝখানে একতল| হইতে দোতলা উঠিবার সিঁড়ি। ভক্তদের 
আহারের ঘরের উত্তরদিকে দোতলায় ছাদে উঠিবার সি'ড়ি। নরেন্দ্রাদি 
মঠের ভাইরা এ সিঁড়ি দিয়! সন্ধ্যার সময় মাঝে মাঝে ছাদে উঠিতেস | 
সেখানে উপবেশন করিয়! তীহা'র! ঈশ্বর দন্বন্ধে নানা বিষয় কথা 
কছিতেন। কখনও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কথ; কখন বা শঙ্করাচার্ষ্যের, 


রামানুজের বা যীশুশ্রীষ্টের কথা, কখনও হিন্দু দর্শনের কথ; কখনও 
বা ইউরোপীয় দর্শনশান্ত্ের কথা, বেদ, পুরাণ, তন্ত্রের কথা । 


দনাদের ঘরে বসিয়। নরেন্দ্র তাহার দেব দুল'ভ কণ্টে ভগবানেয় 
নান গুণ গান করেন। শর ও অন্যান্য ভাইদের গান শিখাইতেন। 
কালী বাজনা শিখিতেন। এই ঘরে নরেন্দ্র ভাইদের মঙ্গে কতবার 
হরিনাম সংকীর্তনে আনন্দ করিতেন ও আনন্দে এক সঙ্গে নৃত্য 
করিতেন। 

[ নক্সেন্দ্র এ ধন্ম প্রচার | ধ্যানযোগ ও কণ্্মযোগ 1]. 

নরেন্দ্র দানাদের ঘরে বসিয়া! আছেন । ভক্তের বসিয়। অ।ছেন- 

চুণিলাল, মাফটার ও মঠের ভাইরা। ধর্ণপ্রচারের কথ! পড়িল।. 


,জ্ীরামকৃষ্ণের প্রথম মঠ ও নরেক্দরার্গির সাধনা ও তীব্র বৈরাঁগা । ২৯৫ 


স্মাধার ( নরেন্দের প্রতি )__বিষ্ভাসাগর বলেন, আমি বেত খাবার 
ভয়ে্টীশ্বরের কথ! কাঁরুকে বলি না। 

নগ্মেন্দ্র- বেত খাবার ভয় ? 

, মাষ্টার-_বিগ্ভাসাগর বলেন, মনে কর মরৰার পর আমরা সকলে 
ঈশ্বরের কাছে গেলুম। মনে কর কেশব সেনকে, ঘমদূতের। ঈশ্বরের 
কাছে নিয়ে গেল। কেশব মেন অবশ্য সংসারে পাঁপ টাপ করেছে। 
যখন প্রমাণ হলো তখন ঈর হয়ত বল্বেন, ওকে পঁচিশ বেত.মারে! | 
তার পর মনে কর, অ।মাঁকে নিয়ে গেল। আমি হয়ত কেশব সেনের 
সমাজে যাই ! অনেক অন্যার করিছি; তাঁর জণ্য বেতের হুকুম হলো 
তখন আমি হয়ত বল্লাম কেশব সেন আমাকে এরূপ বুঝিয়েছিলেন, 
তাই এইরূপ কাজ করেছি! তখন ঈশ্বর আবার দূতদের হয়ত বল্বেন 
কেশব সেনকে আবার নিয়ে 'আয়। এলে পর হয়তো তাকে বল্বেন 
তুই একে উপদেশ দিছিলি 1? তুই নিজে ঈখরের বিষয় কিছুই জানিস 


ন।), আবার পরকে উপদেশ দিছিলি ? ওরে, কে আছিস্-”একে আর 
পঁচিশ বেত দে। (সকলের হাস্ত ) 


“তাই বিদ্ভাপাগর বলেন, নিজেই সাম্লাতে পার না, আবার 


পরের জন্য বেত খাওয়া ( সকলেব হাস্য)! আমি নিজে ঈএরের বিষয় 
কিছু বুঝি না, আবার পরকে কি ল্লেক্চাঁর দেবো ।” 


নরেচ্্র-ষে এটা বুঝেনি, সে আর পাঁচটা বুঝলে কেমন করে ? 

মাষ্টার - আর পাঁচটা! চি? 

নরেন্্র-_যে এটা বোঝে নাই, সে দয়া, পরোপকার বুঝলে কেমন 
করে? স্ুুল বুঝলে কেমন কগে? স্কুল করে ছেলেদের বিদ্যা শিখাতে 


হবে, আর সংসারে প্রবেশ করে, বিয়ে করে ছেলে মেয়ের বাপ হওয়াই 
ঠিক, এটাই বা ধুঝলে কেমন +রে। 


“যে একট। ঠিক বোঝে, সে সব বৌঝে ।৮ 
মাষ্টার (স্বগত)-__ঠাকুর বল্‌তেন বটে যে ঈশ্বরকে জেনেছে, সে সব 
বোঝে, আর সংসার করা, স্কুল কর! সম্বন্ধে বি্াসাগরকে বলেছিলেন 


ষে এ সব রজে!গুধে হয় | বিষ্ভাসাগরের দয়! আছে বলে বলেছিলেন; 
এ রঞজোগুণের সন্ব! এ রজোগুণে দোষ নাই। 


২৯৬ জরীত্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ! ২য় ভাগ। পরিশিষ্ট [ ১৮৮৭, মে ৮1 


খাওয়া দাওয়ার পর মঠের ভাইর! বিশ্রাম করিতেছেন! মণি ও 
চুণিলাল 'নৈবেছ্ভের ঘরের পূর্বদিকে যে অন্দরমহলের পি'ড়ি চ্গাছে, 
তাহার চাঁতালের উপর বণিয়'! গল্প করিতেছেন | চুণিলাল, বলিতেছেন, 
কি প্রকারে ঠাকুরের সহিত দক্ষিণেশ্বরে তাহার প্রথম দর্শন হইল।' 

ংসার ভাল লাগে নাই বলিয়। তিনি একবার বাহিরে চলিয়া' গিয়া- 
ছিলেন, ও তীর্থে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, সেই সকল গল্প করিতেছেন। 
কিয়ক্ষণ পরে নরেত্দ আসিয়! কাঁছে বসিলেন। যোগবাশিষ্টের কথা 
হইতে লাগিল । 

নরেন্দ্র ( মণির প্রতি )--আর বিদুরথের চণ্ডাল হওয়া ? 

মণি-__ক্ি লবণের কথ বোল্‌্ছে। ? 

নরেন্দ্র-_-ও, আপনি পড়েছেন ? 

মণি-_হা, একটু পড়িছি! 

নরেন্দ্র-_-কি, 'এখানকার বই পড়েছেন ? 

মণি__না, বাড়ীতে একটু পড়েছিলাম । 

নরেন্দ্র ছোট গোঁপালকে তামাক আনিতে বলিতেছেন। ছোট 
গোপাল একটু ধ্যান করিতেছিলেন । 

নরেন্দ্র ( গোপ|লের প্রতি )-'ওরে তামাক সাজ। ধ্যান কিরে! 
আগে ঠাকুর ও নাধু সেবা করে [১0:91087:8,0101) কর | তারপর 
ধ্যান। আগে কম্ম তার পর ধ্যান (সকলের হাস্য)। 

মঠের বাড়ীর পশ্চিমে সংলগ্ন অনেকটা জমি আছে! সেখানে 
অনেকগুলি গাছপালা আছে! মাষ্টার গাছতলায় একাকী বসিরা 
আছেন, এমন সময় প্রসন্ন আসিয়া উপস্থিত । বেল! ৬ট1 হইবে। 


* বিদুরথ রাজার চণ্ডালত্ব প্রাপ্থি হয় নাই। লবণ রাজার হইয়াছিল। 
তিনি এক এন্রজালিকের ইন্দ্রজাল প্র্াবে এক মুহুর্তের মধ্যে দার! জীবন 
চগ্ডালত্ব অনুভব ফবিয়াছিলেন। অহলয। নামে কোন রাজার মহিষী ইন্দ্র নার্মক 
কোন ঘুবকের অসক্চিতে পড়িয়াছিলেন। 


মাফীর--এ কয়দিন কোথায় গিছিলে? তোমার জন্য সকলে 
ভাঁবিত হয়েছে । ওদের সঙ্গে দেখা হয়েছে ? কখন এলে? 
প্রসম্ন---এই এলাম, এসে দেখা করিছি। 


। ্বাীর-_তুমি বৃন্দাবনে চল্লুম বলে চিঠি লিখেছ! আমরা 
মহা ভাবিত। কত দূর গিছিলে ? 


প্রসন্ন_-কোন্নগর পর্যন্ত গিছিলাঁম। ( উভয়ের হাস্ত )। 


মাষ্টার__বসো, একটু গল্প বলো, শুনি। প্রথষে কোথায় 
গিছিলে ? 


প্রসন্ন_-দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে ; সেখানে একরাত্রি ছিলাম । 
মাষ্টার ( সহান্টে )-_হাজর। মহাশয়ের এখন কি ভাব? 
প্রপন্ন--হাজর! বলে, আমাকে কি ঠাওরাও ? ( উভয়ের হান্ত )। 
মাষ্টার (সহাস্তে )_-তুমি কি বল্লে ? 

প্রসন্ন__-আমি.চুপ করে রইলাম! মাক্টার__তাঁর পর ? 


প্রপন্ন_-আঁবার বলে, আমার জন্য তামাক এনেছ ? (উভয়ের 
হাস্য )। খাটীয়ে নিতে চায়! (হাস্য )। 


মাষ্টার-_তাঁর পর কোথায় গেলে ? 
প্রসন্ন- ক্রমে কোননগরে গেলাম । একট জায়গায় রাত্রে পড়ে- 
ছিলাম । আরো চলে ধাবো ভাবলাম । পশ্চিমের বেলভাড়ার জন্য 


ভদ্রলোকদের জিজ্ঞাস করুলাম যে, এখানে পাওয়া যেতে পারে 
কিন। ? 


মাফ্টার_-তারা কি বল্লে ? 
প্রসন্ন--বলে টাকাট] দিকেটা পেতে পার । অত রেলভাড়া কে 
দিবে? ( উভয়ের হাস্য)। মাষটার--সঙ্গে কি ছিল ? 


প্রসন্ন--এক২-আধখান! কাঁপড়। পরমহংসদেবের ছবি ছিল। ছৰি 
কাঁরুকে দেখাই নাই। 


[ পিতা-পুত্র-সংবাদ । আগে মা বাপ, না আগে ঈশ্বর ? ] 

শ্রীযুক্ত শশার বাঁবা আিয়াছেন। বাঁবা মঠ থেকে ছেলেকে লইয়া 
যাইবেন। ঠাকুর আীরামকৃষ্ণের অস্ত্খের সময় প্রায় ণয় মাস ধরিয়া 
অনন্যচিঞ্ হইয়। শশী তাহাব সেৰা করিয়াছিলেন। ইনি কলেজে 


৩৮ 


২৯৮ শ্রীস্্রীরামকৃষ্ণকথামৃত। ২য় ভাগ। পরিশিষ্ট । [ ১৮৮৭, মে ৮। 


বি, এ, পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন। এগ্টান্নে জলপানি পাইয়াছিলেন। 
বাপ দরিদ্র ব্রঙ্ষণ) কিন্ত সাধক ও নিষ্ঠাবান! ইনি বাপ মায়ের বড় 
ছেলে। তীহার্দের বড় আশ। যে, ইনি লেখাপড়। শিখিয়। রোজগার 
করিয়া তাদের ছুঃখ দূর করিবেন। কিন্তু ভগবানকে পাইবার জন্য 
ইনি সব ত্যাগ করিয়াছিলেন। বন্ধুদের কেঁদে কেঁদে বল্‌্তেন, “ক 
করি, আমি কিছুই বুঝতে পারছি ন|। হার! মা বাঁপের কিছু 
সেবা কর্তে পারলাম না! তীর] কত আশ! করেছিলেন! মা আমার 
গয়ন! পরতে পান নাই ; আমি কত *সাধ করেছিলাম, আমি তাকে 
গয়ন] পরাব ! কিছুই হলো না ! বাড়ীতে ফিরে যাওয়া যেন ভার বোধ 


হয়। গুরুমহারাজ কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ কর্তে বলেছেন; আর যাবার 
যো নাই। 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের স্বধামে গমন করিবার পর শশীর পিতা 
ভাঁবিলেন, এবারে বুঝি বাঁড়ী ফিরিবে! কিন্তু কিছুধিন বাড়ী থাকার 
পর, মণ স্থাপিত হইবার কিছুদিনের মধ্যেই, মঠে কিছুদিন যাতীয়াতের 
পর, শশী আর মঠ হইতে ফিরিলেন না। তাই পিতা মাঝে মাঝে 
তাহাকে লইতে আসেন! তিনি কৌন মতে যাবেন না। আজ বাবা 


আসিয়াছেন শুনিয়া আর একদিক দিয় পলায়ন করিলেন, যাঁতে তাহার 
সঙ্গে দেখ! না হয়। 


পিতা মাষ্টীরকে চিনিতেন। তীর সঙ্গে উপরের বারাগীয় 
বেড়াইতে বেড়াইতে কথা কহিতে লাগিলেন । 


পিতা-_এখানে কর্তা কে? এই নরেন্দ্রই যত নষ্টের গোড়।। 
ওর|। ত বেশ বাড়ীতে ফিরে গিছিল | পড়ীশুন! আবার কচ্ছিল। 


মাটার__এখানে কর্তা নাই ; সকলেই সমান । নরেন্দ্র কি কর্ধেবন ] 


নিশ্তের ইচ্ছ! ন| থাকলে কি মানুষ চলে আসে? আমর] কি বাড় 
ছেড়ে আসতে পেরেছি ? 


পিতা--তোমর| ত বেশ করছে! গো৷। দুদিক রাখছে! | তোমর 

যা কচ্ছো, এতে কি ধর্ম্ম হয় না? তাইত আমাদেরও ইচ্ছ!। এখানে' 

থাকুক, সেখানেও যাক। দেখ দেখি, ওর গর্ভধারিণী কত কীদছে 
মা্টীর হুঃখিত হুইয়। চুপ করিয়া রহিলেন। 


শ্রীরামকৃঞ্চের প্রথম মঠ ও নরেন্দ্রাদির সাধন] ও তীব্র বৈরাগ্য। ২৯৯ 


পিতা আর সাধু খুঁজে খুঁজে এত বেড়ানো! আমি ভাল সাধুর 
কাছে নিয়ে যেতে পারি। ইন্দ্রনারায়ণের কাছে একটি সাধু এসেছে-_ 
চমতকার লোক্‌। সেই সাধুকে দেখুক ন11 

[ রাখালের বৈরাগ্য ; সন্ন্যাসী ও নারী। ] 

রাখাল ও মাষ্টার কাঁলীতপম্বীর ঘরের পুর্বদিকের বারাণ্ীয় 
বেড়াইতেছেন ৷ ঠাকুর ও ভক্তদের বিষয় গল্প করিতেছেন। 

রাখাল (ব্য্ত হইয়।)-_মাষ্টার মশায়, আম্মন, সকলে সাধন করি। 

“তাইত আর বাড়ীতে ফিরে গেলাম না। যদ্দি কেউ বলেন, 
ঈশ্বরকে পেলে না, তবে আর কেন) তা নরেন্দ্র বেশ বলে, রামকে 
পেলুম না বলে কি শ্যামের সঙ্গে ঘর করতে হবে; আর ছেলেপুলের 
বাপ হতেই হবে । আহা, নরেন্দ্র এক 'একটি বেশ কথা বলে! আপনি 
বরং জিজ্ঞাসা কর্বেন। 

মাফার-_তা ঠিক কথা । রাখালবাবু, তোমারও দেখছি মনটা খুব 
ব্যাকুল হয়েছে। 

রাখাল--মাফটারমশাঁয়, কি বল্বে। ? দুপুর বেলায় নর্মমদাঁয় ষাবার 
জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়েছিল। মাফ্টারমশীয়, সাধন করুন, তাঁ না হ'লে 
কিছু হচ্ছে না; দেখুন না, শুকদেবেরও ভয়। জন্মগ্রহণ করেই 
পলায়ন ব্যামদেব দাড়াতে বল্লেন, তা! দাঁড়ায় না! 

: মাষ্টার--যোৌগোপনিষদের কথা। মায়ার রাজ্য? থেকে শুকদেব 
পাঁলাচ্ছিলেন | হা, ব্যাস আর শুকদেবের বেশ কথাবাত্তী আছে! বাস 
সংসাঁরে থেকে ধন্্ন করতে বল্ছেন। শুকদেব বলছেন, হরিপাঁদপল্পই 
সার ; আর সংসারীদের বিবাহ করে মেয়ে মানুষের সঙ্গে বাস) এতে 
বণ! প্রকাশ করেছেন। 

রাখাল__-অনেকে মনে করে, মেয়েমানুষ না৷ দেখলেই হলো। 
গনেয়েমানুষ দেখে ঘাড় নীচু করলে কি হবে? নরেন্দ্র কাল রাত্রে 
বেশ বল্লে, 'ঘতক্ষণ আমার কাম, ততক্ষণই ভ্্রীলোক ; তা না হ'লে 
স্্ীপুরুষ ভেদ বৌধ থাকে না৷ 

মাঁউধি-_ঠিক কথা। ছেলেদের ছেলেমেয়ে বৌধ নাই। 


৩০০ টাশ্রীরামকৃষ্ণকথাম্বত। ২য় ভাগ । পরিশিষ্ট ! [ ১৮৮৭, মে, ৮ ! 


রাঁখাল-__তাই বল্ছি,.আমাদের সাধন] চাই । মায়াতীত 'ন। হলে 
কেমন করে জ্ঞান হবে ! চলুন বড় ঘরে যাই; বরাহ্নগর থেকে কতক 
গুলি ভদ্রলোক এসেছেন। নরেন্দ্র তাদের কি বল্ছেন,চলুন শুনি গিয়ে | 

[ নরেন্দ্র ও শরণাগতি (73,991500801010 ) ] 

নরেন্্র কথা কহিতেছেন। মাষ্টার ভিতরে গেলেন না। বড় 
ঘরের পূর্ববদিকের দালানে বেড়াইতে কেড়াইতে কিছু কিছু, শুনিতে, 
পাইলেন। 

নরেন্দ্র বলিতেছেন- ন্ধ্যাদি কন্মের, স্থান সময় নাই। 

একজন ভদ্রলোৌক- আচ্ছা মশায়, সাধন করলেই তকে পাওয়। 
যাবে? 

নরেন্দ্র-_তার কূপ।। গীতায় বলছেন. 

ঈশ্বরঃ সর্ববভূতানাং হদ্দেশেহজ্জন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন সর্ববভূতানি 
যন্তরারূটানি মায়া ॥ তমেব শরণং গচ্ছ সর্ববভাবেন ভারত । তণ্প্রসাদাৎ 
পরাং শান্তি স্থানং প্রাপ্দ্যসি শাশ্বতম্‌ ॥ 

“তার কৃপা না হলে নাধন ভজনে কিছু হয়না। তাই তীর 
শারণাগত হতে হয়। 

ভদ্রলোক--আমর! মাঝে মাঝে এসে বিরক্ত করবো । 

শরেন্দ্র__তা যখন হয় আস্বেন। 

“আপনাদের ওখানে গঙ্গার ঘাটে আমরা নাইতে যাই” 

ভদ্রলোক-_তাতে আপত্তি নাই, তবে অন্য লোক ন! যায় । 

নরেন্্র--তা বলেন ত আমর! নাই যাবো। 

ভদ্রলৌক__ন| তা নয়--তবে যদি দেখেন পাঁচজন যাচ্ছে, তা হ'লে 
আর যাবেন না। 


[ আরতি ও নরেন্দ্রর গুরুগীত। পাঠ ] 


সন্ধ্যার পর আরতি হইল। ভক্তের আবার কৃতাজলি হয়ে 
“য় শিব ওকার” সমস্বরে গান করিতে করিতে ঠাকুরের 
স্তব করিতে লাগিলেন। আরতি হইয়া! গেলে ভক্তের গানাদের 


' শীরামকৃষ্ণের প্রথম মঠ ও নরেন্দ্রীদির সাধন! ও তীব্রবৈরাগ্য | ৩১১ 


ঘরেশগিয়৷ বসিলেন। মাষ্টার বসিয়। আছেন। প্রসন্ন গুরুগীত। পাঠ 
করিয়! শুনাইতে লাগিলেন! নরেন্দ্র আসিয়া নিজে সুর করিয়া পাঠ 
করিতে লাগিলেন। নরেন্দ্র গাইতেছেন-_ 


হ্ধানন্দং পরমন্থখদং কেবলং জ্ঞানমুণ্তিম্‌ দ্বন্বাতীতম্‌ গগনসদৃশম্‌ 
তত্বমস্যাদি লক্ষ্যম্॥ এক: নিতং বিমলমচলং সর্ববদ। সাক্ষীভূতং। 
ভাবাতীত ত্রিগুণরহিতং সদ্‌গুরুং তং নমামি॥ আবার গাইলেন__ 

ন গুরোরধিকম ন গুরোরধিকম.। শিবশাসনতঃ শিবশাসনতঃ ॥ 

শ্ীমত্ পরং ব্রহ্মগুরুং বদামি। অীমৎ পরং ব্রন্মগুরুং ভজামি ॥ 

শ্রীমৎ পরং ব্রহ্মগুরুং স্মরামি ! শ্রীমৎ পরং ব্রহ্মগুরুং নমামি । 

নরেন্দ্র স্বর করিয়। গুরুগীতা পাঠ করিতেছেন। আর ভক্তদের 
মন যেন নিবাতনি্ষম্প দীপশিখার ন্যায় স্থির হইয়া গেল। সত্য সত্যই 
ঠাকুর বলিতেন, সুমধুর বংশীধ্বনি শুনে সাপ যেমন ফণ! তুলে স্থির 
হয়ে থাকে, নরেন্দ্র গাইলে হৃদয়ের মধে) যিনি আছেন, তিনিও সেইরূপ 
চুপ করে শোনেন। আহা! মঠের ভাইদের কি গুরুভক্তি ! 

| ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভালবাসা ও রাখাল । ] 

কালীতপস্বীর ঘরে রাখাল বসিয়া আছেন। কাছে প্রসন্ন। 

মাধটারও সেই ঘরে আছেন। , 


রাখাল মন্তান পরিবার ত্যাগ করিয়। আপসিয়াছেন। অন্তরে তীত্র 
বৈরাগ্য, কেবল ভাবছেন, একাকী নম্দীতীরে কি অন্য স্থানে চলিয়! 
যাই। বু প্রসন্নকে বুঝাইতেছেন। 

' রাখাল ( প্রসন্নের প্রতি )__কোথায় ছুটে ছুটে বেরিয়ে যাস্‌? 
এখানে সাধুসঙ্গ। এ ছেড়ে যেতে আছে? আর নরেনের মত লোকের 
সঙগ। এ ছেড়ে কোথায় ষাবি? 

প্রসন্ন--কলিকাতাঁয় বাপ ম। রয়েছে। ভয় হয়, পাছে তাদের 
ভালবাস! আমাঁকে টেনে নেয়; তাই দূরে পালাতে চাই! 

রাখাল-_-গুরু মহারাজ যেমন ভালবাসতেন, তত কিবাপ মা. 
ভাঁলর্ধাসে ? আমরা তীর কি করেছি যে এত ভালবাস! ? কেন তিনি 


৩০২ শ্রীপ্রীরামকৃষ্ণতকথা মৃত । ২য় ভাগ । পরিশিষ্ট । [ ১৮৮৭, মে,৮।, 


আমাদের দেহ, মন, আত্মার মঙ্গলের জন্য এত ব্যস্ত ছিলেন । জ্মরা 
তার কি করেছি ? 

মাফীর (স্বগতঃ)-__আহ রাখাল ঠিক বলেছেন! তাই তাকে বলে 
অহেতুক কুপাসিন্ধু। 

প্রসন্ন--তোমার কি বেরিয়ে যেতে ইচ্ছ! হয় না? 

রাখাল-__মনে খেয়াল হয় যে, নর্্মদা তীরে গিয়ে কিছুদিন থাকি। 
এক একবার ভাবি, এ সব জায়গায় কোন বাগানে গিয়ে থাকি, আর 
কিছু সাধন করি। খেয়াল হয়, তিন দিন পঞ্চতপা করি। তবে 
সংসারীর বাগানে যেতে আবার মন হয় না । 

[ ঈশ্বর কি আছেন ?] 


দানাদের ঘরে তারক ও প্রসন্ন কথ কহিতেছেন। তারকের মা 
নাই। পিতা রাখালের পিতার ন্যায় দ্বিতীয় সংসার করিয়াছেন। 
তাঁরকও বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু পত্বীবিয়োগ হইয়াছে। মঠই 
তারকের এখন বাড়ী। তারকও প্রসন্নকে বুঝাইতেছেন । 

প্রসন্ন--ন1 হলে! জ্ঞান, ন। হলে! প্রেম ; কি নিয়ে থাক। যায়? 

তারক-_জ্ঞান হওয়া শক্ত বটে; কিন্তু প্রেম হলো না কেমন করে ? 

প্রসন--কীদতে পারলুম নাঃ তবে প্রেম হবে কেমন করে? আর 
এতদিনে কি বা হলো? 

তারক-_কেন, পরমহংস মশায়কে ত দেখেছ। আর জ্ঞানই খা 
হবে না কেন? 

প্রসন্ন-_কি জ্ঞান হবে? জ্ঞান মানে ত জানা। কি জান্বে? 
ভগবান আছেন কি না, তারই ঠিক নাই। 

তারক-_ইা, তা বটে জ্ঞানীর মতে ঈশ্বর নাই। 

মাষ্টার (ম্বগত)-__আহা', প্রসন্নের যে অবস্থা, ঠাকুর বল্‌্তেন, যারা 
ভগবানকে চায়, তাদের ওরূপ অবস্থা হয়। কখনও বোধ হয়, ভগবান 
আছেন কি না। তারক বুঝি এখন বৌদ্ধমত আলোচনা কর্নছেন, তাই 
জ্ঞানীর মতে ইশ্বর নাই বল্ছেন। ঠাকুর কিন্ত বল্তেন, জ্ঞানী আর 
ভক্ত এক জায়গায় পৌছিবে 


ভাই সঙ্গে নরেন্দ্র ; নরেন্দ্রের অন্তয়ের কথা । ৩০৩ 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 


[ ভাই সঙ্গে নরেন্দ্র; নরেন্দের অন্তরের কথা । ] 

ধ্যানের ঘরে অর্থাৎ কালীতপস্বীর ঘরে, নরেন্দ্র ও প্রসন্ন কথা 
কহিতেছেন। ঘরের আর একধারে রাখাল, হরীশ ও ছোটগোপাল 
আছেন। শেষাশেষি শ্রীযুক্ত বুড়োগোপাল আসিয়াছেন। 

নরেন্দ্র গাঁতীপাঠ করিতেছেন ও প্রসন্নকে শুনাইতেছেন-__ 
ঈশ্বরঃ সব্বিভূতানাং হন্দেশেহর্জজুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্‌ ,সর্ববভূতানি নত্র- 
রূটাণি মায়য়া। তমেব শরণং গচ্ছ সর্ববভাবেন ভারত। তগ্প্রসাদাত 
পরাং শান্তিং স্থানং প্র।প্যাসি পাশ্বতং ॥ সর্ববধন্মীন পরিতাজ্য মামেকং 
শরণং ব্রজ। অহন্ত্বাং সর্বপাপেভ্যো। মোক্ষয়িষ্যামি ম1 শুচ ॥ 

নরেন্্র--দেখছিস্‌ “যন্ত্রারূট' ? ভ্রাময়ন্‌ সর্ববভৃতানি যন্ত্রারূটাণি 
মায়য়।। 

ঈশ্বরকে জান্তে চাওয়।। তুই কাটস্য কীট, তুই তাকে জান্তে 
পার্বি! একবার ভাব দেখি, মানুষটা কি! এই ঘে অসংখ্য তারা 
দেখছিস, শুনেছি, এক একটা 9০019, ৪59891)) ( সৌর জগত )। 
আমাদের পক্ষে একটী 30181 ৪536910) এতেই রক্ষা নাই। যে 
পৃথিবীকে সূর্যের সঙ্গে তুলনা করলে অতি সামান্য একটী ভাটার মত 
বোধ হয়, সেই পৃথিবীতে মানুষটা বেড়াচ্ছে যেন্ট একটা পোকা! 
নরেন্দ্র গাইতেছেন £-_ 

গান_-'তুমি পিতা আমরা অতি শিশু ।' 

) পৃথীর ধুলিতে দেব মোদের জনম, পৃথণীর ধুলিতে অন্ধ মোদের নয়ন। 
জন্মিয়াছি শিশু হয়ে খেল! করি ধুলি লয়ে, মোদের অভয় দাও দুর্বল শরণ ॥ 
একবার ভ্রম হলে, আর কি লবে না কোলে, অমনি কি দুরে তুমি করিবে গমন? 
ত1 হলে ষে আর কভু, উঠিতে নারিব প্রভূ, ভূমিতলে চিরদিন রখ অচেতন || 

আমরা যে শিশু অতি, অতি ক্ষুদ্র মন। পদে পদে হয়.পিতাচরণ হ্থনন॥ 
রুদ্রমুখ কেন তবে, দেখাও মোদের সবে, কেন হেরি মাঝে মাঝে জ্রকুটী ভাষণ ॥ 
ক্র আমাদের পরে করিও না রোষ? শ্নেহবাক্য বল পিতা কি করেছি দৌোদ।, 
শতুঙর্দল ও তুলে শতবার পড়ি তুলে; ক আর করিতে পারে ছুর্ববশী অন || 


৩০৪  শ্রীস্রীরামকৃষ্ণকথাম্ত ! ২য় ভাগ । পরিশিষ্ট [ ১৮৮৭, মে ৮। 


“পড়ে থাক্‌। তার শরণাগত হয়ে পড়ে থাক্‌! 
নরেন্দ্র যেন আবিষ্ট হইয়া আবার গাহিতেছেন £-_ 
গান উপায়__-শরণাগতি। 

প্রভূ ম্যায় গোলাম ম্যাঁয় গোলাম ম্যায় গোলাম তেরা । তু দেওয়ান, তু 
দেওয়ান, তু দেওয়ান মেরা ॥ দে] রোটি, এক লেঙ্গটি, তেরে থাস্‌ ম্যায় 
পারা । ভকতি ভাও দে আরোগ, নাম তের! গাওয়। ॥ তু দেওয়ান 
মেহেরবান, নাম তের! বারেয়া। দাস কবীরা শরণে আয়া, চরণ লাগে 
তারেয়া ॥ 

“তীর কথ! কি মনে নাই ? ভীশ্বর যে চিনির পাহাড় । তুই পি'পডে 
এক দানায় তোর পেট ভরে যায়! তুই মনে কচ্ছিস্‌ সব পাহাড়ট। 
বাসায় আন্বি। তিনি বলেছেন, মনে নাই, শুকদেব হদ্দ একটা ডেয়ো 
পিঁপড়ে? তাইতো! কালীকে বল্তৃম, শ্যাল। গঞ্জ ফিতে নিয়ে ঈশ্মরকে 
মাপবি? 

“চীশ্মর দয়ার সিন্ধু, তার শরণাগত হয়ে থাক্‌; তিনি রুপা কর্বেন : 
তাকে প্রার্থনা কর্‌_-“ষত্তে দক্ষিণং মুখম.। তেন মাং পাহি নিত্যম১-__ 
“অসতো মা! সদগময় | তমসে। মা জ্ঞোতিগময় ॥ মত্যোম্মীহমতজ ময় । 
আবিগাবিরে্ এধি ॥ রুদ্র যত্তে যক্ষিণম, মুখম.। তেন মাং পাহি নিত্যম॥ . 

প্রসন্ন -_কি সাধন করা যাঁয় ৫ 

নরেন্দ্র__-শুধু'তীর নাম কর! ঠাকুরের গান মনে নাই ? 

নরেন্দ্র পরমহংসদেবের সেই গানটা গাইতেছেন-_ 

গান--উপাঁয় তীর নাম। 
নামেরই ভরস। কেবল শ্যামা গে! তোমার। কাজ কি আমার কোশ]কুশি 
দেতোর : লি লোকাচার ॥ শামেতে কাল পাশ কাট, জটে তা দিয়েছে বটে) 
আমি ত সেই জটের মূটে, হয়েছি আর হব কার? নামেতে ষ| হবার হবে, 
নিছে কেন মরি ভেবে, নিতান্ত করেছি শিবে, শিবের বচন সার ॥ 

আমর! বে শিশু অতি, অতি ক্ষুদ্র মন পদে পদে হয় পিত| চরণ স্থলন।, 
রুত্রমুখ কেন তব, দেখাও মোদের সবে, কেন হেরি মাঝে মাঝে ত্রক্জুটা ভীষণ ॥ 
ত্র আমাদের পরে কপি নারোথ। স্নেহবাকো বল পিতা কি করেছি দোষ।. 
শঃ্বার লও তুলেঃ শঙবাণ পড়ি ভুলে। কিআর কারতে পারে ছল, ৬ জান || 


ববাহনগর মঠ। নরেন্দ্র ও প্রসন্ন । নরেন্দ্রের অন্তরের কথা । ৩৫ 


[ ঈশ্বর কি আছেন ? ঈশ্বর কি দয়াময় ?] 

প্রসম্ন-তুমি বল্ছ ইশ্বর আছেন। আবার তুমিই তো! বলো, 
চার্ববাক আর অন্যান্য অনেকে ঝলে গেছেন যে, এই জগৎ আপনি 
হয়েছে ! 

নরেতী---0179100156য পড়িস্নি ? আরে, 001007017280100 কে 
করবে? যেমন জল তৈয়াব কর্বার জন্য 05০10) 91061, 
আর ঢ119০$01৮5, এ সব 170109/0, %08)0 এ একত্র করে। 

41106911190] [0০০ সববাই মান্ছে। জ্ঞানস্বরূপ একজন ; 
যে এই সব.ব্যাপার চালাচ্ছে 

প্রসম্-_ দয়া আছে কেমন করে জান্বো ? 

নরেদ্্র-_যত্তে দক্ষিণম.মুখম”। বেদে বলেছে। 

“০1)1) 9১987৮11111 ও এ কথ! বলেছেন। ষিনি মানুষের 
ভিতর এই দয়! দিয়াছেন, না জানি তীর ভিতরে কত দয়া 1__]11]] 
এই কথা বলেন। তিনি (ঠাকুর) তো বল্তেন এ্বশ্বাসই সার ॥ 
তিনি তো৷ কাছেই রয়েছেন | বিশ্বাস কর্লেই হয়। 

এই বলিয়৷ নরেন্দ্র আবার মধুর কণ্টে গাইতেছেন। 

গান! উপায়- বিশ্বাস। 
মোকে। কীহা টুড়ো বন্দে মান়্তো। তেরে পাদ মো। হোয়ে মো ঝগড়ি ঝগ.়্ি 
ন ময় চুড়ি পড়াস মো | ন হোয়ে মো খাল রোমমো, ন হাড়ি ন মাস মে|। 
ন দেবাল মে! ন মসজেদ্‌ মো ন কাশী কৈলাস মো! ।। ন হোয়ে ময় আউধ দ্বারক]1 
মেরা €ওটি বিশ্বাস মৌ । ন হোয়ে মে প্রিয়া করম মে, ন যোগ বৈরাগ সন্যাস 
মে! ॥খোজেগ। তো আও মেলুঙ্গ,পল ভরকে তলা মো।। সহরসে বাহার ডেরা 
হামারি কুঠিয়। মেরি মৌঝ়াস মে! । কহুত কবীর শুন ভাই সাধু, সব সন্তান কি 
সাথ মো। 
[ বাসন! থাকলে লীশ্বরে অবিশ্বীস হয়। ] 

প্রসন্ন--তুমি কখনও বল, ভগবান নাই; আবার এখন এ সব 
কথা বলছে]। তোমার কথার ঠিক নাই, তুমি প্রায় মত বদজাও। 
( কলের হাস্য )। 

নুর্দে্ঘ--এ কথা আর কখনো বদলাবো৷ না--ষযতক্ষণ কামনা) 

৩৪ 


৩০৬  শ্রীত্রীরামকৃষ্ণকথামৃত। পরিশিষ্ট । [ ১৮৮৭, মে ৯।] 


বাসন|, ততক্ষণ ঈশ্বরে অবিশ্বাস হয় ৷ একট] না| একট। কামনা "যাকে । 
হয়ত ভিতরে ভিতরে পড়বার ইচ্ছা আছে--পাশ করবে, কি পণ্ডিত 
হবে--এই সব কামন1। | 

নরেন্ব ভক্তি গদগদ হইয়া! গান গাইতে লাগিলেন। “তিনি 
শরণাগতবসল পরম পিতা মাতা” | 
জয় দেব জয় দেব জয় মঙগলদাত1,জয় জয় মঙ্গলদাতা | সঙ্কটভয়দুখত্রাতা,বশ্বভৃবন 
পাতা,জয় দেব জয় দেব ॥ অচিন্ত্য অনন্ত অপার,নাই তব উপগা গ্রতৃ, নাহি তব 
উপম!। প্রভূ বিশ্বেশ্বর ব্যাপক বিভূ চিন্ময় পরমাত্মা, য় দেব জয় দেব।। জয় 
জগবন্যা দয়াল, গ্রণমি চরণে, প্রত প্রণমি তব চরণে। পরম শরণ তুমি হে, 
ভীবনে মরণে, জয় দেব জয় দেব।| কি আর যাচিব আমরা, করি হে মিনতি, গ্রভূ 
করি হে মিনতি । এ লোকে সুমতি দেও, পরলোকে শুগতি, জয় দেব জয় দেব 

নরেন্দ্র আবার গাইলেন । ভাইদের হবিরস পিয়াল! পান করিতে 
বলিতেছেন ! ইশ্বর খুব কাছেই আছেন-__কস্তরী যেমন মৃগের-_ 

গান- পিলেরে অবধু হে! মাতুয়ারা। পেয়ালা প্রেম হরি রগকা রে॥ 
বাল অবস্থা খেল গোয়াঞ্চি,তরুণ ভেয়ে! নারি বশকাগে। বুদ্ধ ভেয়ো কফ বাষুনে 
ঘেরা, খাট পড়া রহ ষা মস্কারে | নাভ কমলমে হ্যাঁ কন্তরী ক্যায়সে ভরম টুটে 
পঙুক| রে। বিন্‌ সদ্গুরু নর এয়স। হি ভোলে, যায়সে মুগ ফিরে বনক! রে। 

মা্টীর বারান্দা হইতে এই সমস্ত কথা শুনিতেছেন। 

নরেন্দ গাত্রোখান করিলেন! ঘর হইতে চলিয়া আমিবার সময় 
বলিতেছেন, মাথা” গরম হলো বকে বকে! বারান্দাতে মাফ্টারকে 
দেখিয়| বলিলেন, মাষ্টার মহাশয়, কিছু জল খান। 

মঠের একজন ভাই নরেন্দ্রকে বলিতেছেন, "তবে যে ভগবান্‌ নাই 
বলো! ?' নরেন্দ্র হাসিতে লাগিলেন । 

[ নরেন্দ্রের তীব্র বৈরাগ্য ; নরেন্দ্র গুহস্থাশ্রম নিন্দা । ] 

পরদিন সোমবার ৯ই মে! মাষ্টার সকাল বেল মঠের বাগানের 
গাছতলায় বসিয়া! আছেন। মাষ্টার ভাবিতেছেন, “ঠাকুর মঠের ভাইদের 
গাছতলায় বসিয়া আছেন । মাষ্টার ভাবিতেছেন, “ঠাকুর মঠের বাগানের 
কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করাইয়াছেন। আহা, এরা কেমন ঈশ্বরের জন্য 
ব্যাকুল। স্থানটী ষেন সাক্ষাৎ বৈকুট। মঠের ভাইগুলি যেসস্রাক্ষাৎ 


বক্সহন্দগর মঠ। নরেন্দ্র ও মাফীর। ৃহস্থাশ্রম নিন্দা । ৩০৭ 


ীরংমণ! ঠাকুর বেশীদিন চলিয়! যান নাই; তাই সেই সমস্ত টি 
পায় বজায় রহিয়াছে | 

“নেই অযোধ্যা | কেধল রাম নাই! 

“এদের তিনি গৃহত্যাগ করালেন! কয়েকটিকে তিনি গৃহে 
রখেছেন কেন? এর কি কোন উপায় নাই ?” 

নরেন্দ্র উপরের ঘর হইতে দেখিতেছেন,_মাঁার একাকী গাছ- 
গলায় বসিয়া আছেন। তিনি নামিয়া আসিয়া হাসিতে হাদিতে 
নলিতেছেন, “কি মাষ্টার মহাশয় | কি হচ্ছে? কিছু কথা হইতে 
হইতে মাষ্টার বলিলেন, আহা তোমার কি স্বর! একটা কিছু স্তব 
বল। . 

নরেন্দ্র সুর করিয়া! অপরাধভঞ্জন স্তব বলিতেছেন। গৃহস্থেরা 
ঈশ্বরকে ভুলে রয়েছে-_কত অপরাধ করে-_বাল্যে, প্রৌটে, বার্ধক্য! 
কেন তার কায়মনোবাক্যে ভগবানের সেবা ব| চিন্তা করে ন!-- 

বাল্যে ছুঃখাতিরে কান্মললুলিতবপুঃ স্ত্যপানে পিপাসা, নো শক্যঞেন্সিয়েভে। 
ভবগুণজনিত। জস্তবো মাং তুদাস্ত । নানারোগারদদিদুঃখাত্রমিতপরবশঃ শঙ্করং ন 
ঘ্বরামি, ক্ষন্তব্যে! মেইপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শস্ভে। ॥ প্রৌটো- 
ইহং যৌবনস্থে। বিষয়বিয়ধরৈঃ পুঞ্চভিন্ম্মসন্ধৌ, দষ্টো নষ্ট! বিবেকঃ ম্ৃতধন 
[ুবতীন্বাদুংসীখ্যে নিষঞ্ঃ। শৈবাচিস্তাবিহীনং মম হদয়মহো। মানগর্বাধিক€ং 
কষম্তব্যো মেইপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শান্ত | বাদ্ধক্যে চেন্দ্ি- 
ঘাণাং বিগতগতিমতিশ্চাধিদৈবাদিতাপৈঃ, পাপৈঃ রোগোবিয়ো গৈত্বনবসিতবপুঃ 
রে চ দীনমূ। মিথ্যামোহাভিলাধৈত্র মতিমম মণে ধুর্জটেধ যানশুন্যং 
কর্তব্য! মেইপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শভো!॥ ন্বত্থা প্রত্যুষকালে 
ন্নপ্নবিধিবিধো নাহ তং গাঙ্জতোয়ং পুজার্থং বা কদাচিৎ, বহুতরুগহনাৎ খণ্ডবিধী- 
দলানি। নানীতা পন্মমালা সরসি বিকসিতা গন্ধধুপৌ স্ুদর্থৎ, ক্ষস্তব্যো মেহপরাধঃ 
শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শন্তো ॥ গত্রং ভস্মসিতং দিতঞ্চ হসিতং হস্তে 
কপালং সিতং, খষ্টাঙ্ঞ্চ পিতং সিতশ্চ বৃষডঃ কর্ণে সিতে কুগুলে। গঙ্গাফেনসিতা 
জটা পণ্ুপতেশন্দ্রঃ সিতো মুদ্ধনি, সোইয়ং সর্বমিতো দদাতু বিভবং পাপক্ষরং 
শঙ্করঃ॥ হুত্যাদি। 

স্তব পাঠ হুইয়! গেল। আবার কথাবার্তা -হইতেছে। 

র্রিন্দ__নিলিপ্ত সংসার বলুন আর যাই বলুন কামিনী-কাঞ্চন 


৩০৮  শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত। পরিশিষ্ট! [ ১৮৮৭, মে &। 


ত্যাগ ন! করলে হবে না। স্ত্রীমঙ্গে সহবাঁস কর্তে ঘ্বণা করে »না? 
যে স্থানে কৃমি, কফ, মেদ, দুর্গন্ধ-_ 

অমেধ্যপূর্ণে কুমিজালসস্কুলে শ্বভা বহুর্গন্ধি বিনিন্দিতান্তরে। 

কলেবরে মুত্রপৃরীষভাবিতে বমস্তি মুঢ়া রিরমন্তি পণ্ডিতাঃ॥ 


“বেদান্তবাক্যে য়ে রমণ করে না, হরিরস মদিরা যে পাঁন করে না, 
তাহার বৃথাই জীবন! 


ওুস্কারমূলং পরমং পদাস্তরং গ!য়ত্রীসাবিত্রীন্থভাষিত্বাস্তরং | 
বেদান্তরং যঃ পুকরুযো ন সেবতে বৃথান্তরং তশ্য নরম্য জীবনম্‌ 

“একটা গান শুনুন- 

গান--ছাড় মোহ-_ছাড়রে কুমন্ত্রণ। | জান তারে তবে যাবে যন্ত্রণা ॥ 

চারিদিনের সুখের জন্য, প্রাণসখারে ভূলিলে, একি বিড়ম্বনা | 

“কৌপীন না পরুলে আর উপায় নাই। সংসার ত্যাগ। এই 
ঝলিয়৷ আবার স্বর করিয়! কৌপীনপঞ্চক বলিতেছেন। 

বেদান্তবাকোষু সদ! রমন্তে! ভিক্ষান্ন মাত্রেণ চ তুষ্টিমস্তঃ । 

অশোকমস্তঃকরণে চরস্ত: কৌপ' নবস্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥ ইত্যাদি 

নরেন্দ্র আবার বলিতেছেন, মানুষ কেন সংসারে বদ্ধ হবে, কেন 
মায়ার বদ্ধ হবে? মানুষের স্বরূপ কি? “চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং 
আমিই সেই সচ্চিদ'নন্দ। পু 

আবার স্থর করিয়! শঙ্করাচাষ্যের স্তব চীবনিলী 

ও' মনোবৃদ্ধযহস্কারচিত্তবানি নাহং নব শ্রোত্রজিহ্বে ন চ দ্রাণনেত্রে। 

, মন চ ব্যোম ভূমিন তেজে| ন বাযুশ্চিদানন্দরূপঃ শিবেহং॥ 

নরেন্দ্র আর একটি স্তব, বাসুদেবাক স্থুর করিয়া বলিতেছেন-_ 
হে মধুসূদন! আমি তোমার শরণাগত; আমাকে কৃপা করে কাম, 
নিদ্রা, পাপ, মোহ, স্ত্রীপুত্রের মোহজাল, বিষয়তৃষ্া, থেকে ত্রাণ কর। 
আর পাদপন্মে ভক্তি দাও ।-__ 

গুমিতি জানব্ষপেণ রাগাজীর্ণেন জীধ্যতঃ| কামনিজ্রাং গ্রপন্নোহন্মি রা মাং 
মধুল্দন ॥ ন গতিবিদ্যতে নাথ ত্বমেকঃ শরণং প্রভো | পাপপক্কে নিমক্োহীসধি মি 


রখ 


বরাঁহনগর ম্ঠ। নরেন্দ্র ও তীব্র বৈরাগ্য। নরেন্দ্র ও মাষ্টার। ৩০৯ 


মাঁং মধু্দন ॥ মোহিতে। মোহজালেন পুক্রদার গৃহাদিযু। তৃষ্ণ়! পীভ্যমা- 
নো২হং ত্রাহি মাং মধুস্থদন ॥ ভক্তিহীনঞ্চ দীনঞ্চ দুঃখশোকাতুরং গ্রভে। | অনা- 
শ্রয়মনাথঞ্চ ত্রাহি মাং মধৃন্থ্দন। গতাগতেন শ্রাস্তোহহং দীর্ঘসংসারবত্ম'ন্ । থেন 
ভূয়ে। ন-গচ্ছামি ভ্রাহি মাং মধুহ্দন ॥ বহুবোহপি ময়! দৃষ্টং যোনিত্ারং পৃথক 
পৃথক্‌। গর্ভকাঁসে মহদ্দ £খং ত্রাহি মাং মধুন্দন ॥ তেন দেব প্রপন্নোইন্ি 
নারারণপরার়ণং। . জগৎসংসারমোক্ষার্থ, ত্রাহি মাং মধুস্থদন॥ বাচগ্ামি 
যধোৎপননং প্রণমর্ম তবাগ্রতঃ ৷ জরামরণভীতোহশ্মি ত্রাহি মাং মধুস্থদন| 
স্রৃতং ন কৃতং কিঞ্চিৎ দুষ্কৃতঞ্চ কৃতং ময়া। সংসারে পাপপক্কেইস্মিন্‌ ত্রাহি মাং 
মধুহুদন ॥ দেহান্তরসহআাণামান্যোনুঞ্চ কৃতং ময়া। কর্তৃত্বঞ্চ মন্ুয্যাণাং ত্রাহি মাং 
মধুহদন | বাক্যেন যৎ প্রতিজ্ঞাতং কর্ণ নোপপাদিতম। সোইছং দেব 
দুরাঁচারন্ত্রাহি মাং মধুস্থদন ॥ যত্্র ত্র হি 'জাতোইন্সি ্্ীযু বা পুরুষেষু বা তত্র 
তত্রাচল! ত্তিন্ত্রাহি মাং মধুন্থদন ॥ 
মাষ্টার (স্বগত )-_নরেন্দ্রের তীব্র বৈরাগ্য! তাই মঠের 
ভাইদের সকল্সেরই এই অবস্থা । ঠাকুরের ভঞ্তদের ভিতর যারা 
সারে এখনও আছেন, তাদের দেখে এদের কেবল কামিনী-কার্চন 
ত্যাগের কথ| উদ্দীপন হচ্ছে। আহা, এদের কি অবস্থা! এ কাকে 
তিনি সংসারে এখনও কেন রেখেছেন? তিনি কি কোন উপায় 
করবেন? তিনি কি তীব্র বৈরাগ্য দিবেন; ন1 সংসারেই ভুলাইয়া 
রাখিয়া দিবেন ? 


আজ নরেন্দ্র আরও ছুই একটি'ভাই আহারের পর কলিকাতায় 
গেলেন। আবার রাত্রে নরেন্দ্র ফিরিবেন ! নরেন্দ্র 'বাঁটার মেকদ্দম। 
এখনও চোকে নাই । মঠের ভাইরা নরেক্দ্রের অদর্শন সময করিতে 
. পাশ্ের্ননা । সকলেই ভাবিতেছেন, নরেন্দ্র কখন ফিরিবেন। 


্ীশ্রীরথযাত্রা ১৩১৫। দ্বিতীয় ভাগ সম্পূর্ণ । 


গ্রথম সংস্করণ, জন্মমহোত্যাব ১৩১১ । 

দ্বিতীয় সংস্করণ, ৬দেবীপক্ষ ১৩১৫ । 

তৃতীয় সংস্করণ, ৬ত্বৌপক্ষ কোজাগর পূর্ণিমা, ১৩১৭ । 
চতুর্থ সংস্করণ, শ্রীশ্রীরা মক্ুষ্ণ জন্মমহোৎসব, ফান্তুন, ১৩২২ । 
পঞ্চম সংস্করণ, ৬দেবীপক্ষ, মহাষ্টমী পৃজা, ১৩২৮ | 

ষষ্ঠ সংস্করণ, ৬ঝুলনমহোৎ্সব, ১৩২২। 

৭ম সংস্করণ, এ ১৩৩৭ । 

৮স সংস্করণ, ৬শহরা, : ১৩৪৩ । 

»ম সংস্করণ, রেশাখ ১৩৫২। 


জন্মবর্ষ, মন্দিরে পুজ] ও প্রথম প্রেমোন্মাদ । 


(১ অ্থিক। আচাধ্যের কৃঠী। এই কৃষ্ঠী ঠাকুরের অস্থখের সময় প্রস্তত 
কর! হয়, ওর! কার্তিক ১২৮৬, ইং ১৮৭৯-৮০। শ্রীরামকষের জন্ম ১৭৫৬) 
১০ই ফাস্তুন বুধবার শুরু! দ্বিতীয়া, পূর্বভাদ্রপদ নক্ষত্র লেখা 'মাছে। কিন্তু 
তাথ নশ্বত্র পাজির সঙ্গে মিলে না | তাহার গণনা ১৭৫৬।১০।৯৫৯১২.। 

(২) ক্ষেত্রনাথ ভট্ট জ্যোতিধতের গণন1 ( ১৩০০ ) ১৭৫৪।১০।১1১১২ | 

এমতে ১৭৫৪, ১*ই ফাল্গুন, বুধবার, শুরু। দ্বিতীয়া, পূর্ববভাত্রুপদ সব মিলে। 
১২৩৯ সাল, ২০এ ফেব্রুয়ারী ১৮৩৩। লগ্নে রবি চন্দ্র বুধের ফেংগ * কুস্তরাশি। 
বংস্পতি শুক্রের যোগহেতু “সম্প্রদায়ের গ্রভূ হইবেন” । 

(৩) নারায়ণ জ্যোতিতভৃষণের নুতন কুগী (মঠে গ্রস্তত)। এগণণ! 
১২৪২ সালে ৬ ফাল্গুন, বুধবার, ১৮৩৬, ১৭ই ফেব্রুয়াবী, ভোর রাত্রি ৪টা 
কাল্গুন, শুক্লা্ধিতীয়া, ত্রিগ্রহের যোগ, নক্ষত্র, সব মিলে। কবল অগ্থিকা 
মাচাধ্যের লিখিত ১০ই ফাল্গুন হয় না; ১৭৫৭১৭1৫1৫৯ ২৮২৯ । 


রাণী রাসমণির বরাদ্দ । $ ১২৫৬--১৮৫৮ খু 


ুশ্রীকালা কাপড়। 
শ্রীরামত্ারক ভট্টাচার্য ৫২ রামতারক ৩ জোড়। ৪5 
নীশ্রীরাধাকাস্তজী রামকুষঃ ৩ জোড়া 81০ 
শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য ৫২ রাম চাটুষ্যে এ এঁ 
হৃদয় মুখুষ্যে এ এ 
পরিচারক খোরাকা 
শ্রীহদয় মুখোপাধ্যায় ৩11 সিদ্ধ চাউল /1০ সের, ডাল /৮০ পো, 
ফুল তুক্তিতে হবে, পাতা ২ খান, তামাক ১ ছটাক, কাষ্ঠ /২॥ৎ 


বরাদ্দ হইতে দেখাসায় শ্রীরামকৃষ্ণ ১৮৫৮ খুঃ শ্রীপ্রীরাধাকাস্তের মন্দিরে ও 
্লামতারক.( হুলধারী ) কালী মন্দিরে, পূজ1 করতেছেন। হৃদয় পরিচারক; ফুল 
টুলিতে হয়। [ বাঁলদান হয় বাঁলয়া হলধাগী পরে ১৮৫৯৬* এ ৬রাধাকান্তের 
সবায় আসেন, তখন শ্রীরামকৃষ্ণ কালীঘরে পৃজ1 করিতে যান ]। 

এই সময়ে পঞ্চবটীতে তুলসীকানন ও পুরাণমতে সাধন, রামাৎ সাধুসণ, 
নামলালা সেবা। ১৮৫৯এ ধিবাহ। ১৮৬৯এ কালীঘণে ছয় মাস পূজা ও 
প্রমোন্মাদ পূজা ত্যাগ ও পরে ব্রাহ্মণীর সাহায্যে বেলতলায় তন্ত্রের সাধন। 


* লগ্ন রবি চন্দ্র বুধের যোগ”-_শ্রীকথা মৃত, ৪র্থ ভাগ, ২৩ খণ্ড । 
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দ্বিতীয় ভাগ সমাপ্ত । 


